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নিবেদন 


সাহিত্যের সব সমঝদাব ও কৌতুহলী পাঠক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রস-আহরণে কতখানি 
আগ্রহী, তার পবিমাণ নির্ণয করা না গেলেও একথা বলা যায় যে ভাষা ও রচনাগত কারণে 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আ্রাধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে পার্থক্য, সাহিত্যের 
অনেক পাঠক সেই পার্থক্যের স্বরূপটি উ করতে পারেন এবং তা উপলরি করতে 
পাবেন বলেই সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দুরূহ প্রাটীন বাংলা সাহিতোর ইতিহাস-পাঠে তেমন 
উৎসাহ পান না। আসলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দূব অতীতেব নিধায় তাব সঙ্গে পাঠকের 
মাস্ত্রীয়তার সম্পর্ক নিকট নয়; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাষা, বিষয়, কবিদের রচনাবৈশিষ্ট্য 
সবই পাঠককে প্রাশ অপরিচযেব কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন করে। অন্যদিকে আধুনিক বাংলা 
সাহিত্য পাঠকেব খুন কাছেব হওয়ায পাঠক তাকে সহজেই আপন কবে নিতে পারেন। তবে 
একথা ঠিক যে সাধারণ পাঠকেব না হোক; শস্তত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিভাগের 
মবধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ইতিহাস. পাঠ একান্ত আবশ্যক হয়। তাব কারণ 
প্রাটীন বাংলা সাহিত্য বাধলা সাহিত্যের উচ্চতর পাঠ্যতালিকার একটি অবশ্য-পঠনীয় বিষয়। 

সামগ্রিক বিঢাবে দেখা যায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে 
পবিচযেব সেতুবন্ধন যোজনা করবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস। এই 
ইতিতাসেব পাঠ দুবহ ও কিছুটা দুনধিগম্য বটে, কিন্তু জ্ঞানার্জনেব আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হলে 
সব বাধা খুব সহজেই অতিক্রম কবা সম্ভব। তথাপি দেখা যায তুলনামূলক দুরূহতাব কারণে 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্োব প্রতি সাধাবণ পাঠকেব কিছু ওঁদাসীন্য থাকে। হয়তো কোনো অজানা 
ভম ও ভাবনার জন্য অনেক পাঠক সঢরাচব এ দুর্গম পথে পা বাড়াতে চান না। 

প্রাচীন ও মধ্যঘুগেব বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণাৰ ফলে এখন বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস চচা ও এ বিষযে বই লেখা যে অনেক সহজ হযে এসেছে একথা 
মনেকেই স্বীকার কবেন। তবু প্রাচীন সাহিত্যেব অনেক বিষয যেহেতু এখনো একেবারে 
বিতর্কশূন্য নয, সেকাবণে সেসব বিষঘে গবেষণারও যথেষ্ট গ্রযোজন আছে। আসলে দূর 
অতীতেব সব বিষষ অনেক জোরালো মত'-প্রতিষ্ঠার পবেও যে একেবাবে সংশয়শুন্য হবে 
এমন মনে কবা ঠিক নঘ। তাই দেখা যায আজ যেখানে শেষ করা হলো বলে ধাবণা করা হয়, 
কালই হযতো সেখান থেকেই নতুন কবে যাত্রা শুরু কবতে হবে। কাজেই অতীতের পথ- 
পরিক্রমায় শেষ বলে কিছু নেই। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য এককথায বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীননেব ইতিহাস। তাতে যেমন হিন্দুপুরাণ ও মিথের উপস্থিতি আছে, তেমনি আছে এদেশের 
মানুষেব আচার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, উপচার ইত্যাদির সমন্বিত পরিচয় ; প্রাটীন 
বাংলাব ভৌগোলিক অবস্থান, এতিহাসিক ও নৃতান্তবিক পরিচয়সহ বাংলার শিল্পকলা ও ধমীয়ি 
জীবনের পরিচয়ও স্পষ্ট হযে ওঠে এই ইতিহাস-চর্চা়। 


ভা 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণত পুথি-নির্ভর সাহিত্য। এই ইতিহাস রচনার 
একটা অসুবিধা এই যে, সন কবির পুথি সব সময় সুলভ হয় না। নিজেব চেষ্টায় কিংবা 
হাতের কাছে যা পাওয়া যায় এবকম কিছু মূলপুথির অবলম্বন তো থাকেই, উপরস্তু বিভিন্ন 
মূল্যবান গ্রস্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপাত্ব ও নমুনা 
সংগ্রহ করতে পাবলেই কেবল এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ লেখার প্রেরণা পাওযা যায়। যেহেতু 
অনেক বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত বনু আগেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে গেছেন, 
সুতরাং এরাপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নতুন করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা 
কি? তার কোনে সদুত্বর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে নতুন যে-কোনো বিষয়ের মধ্যে এক 
ধরনের স্বাদ থাকে যা মৌলিকতা দাবি না করলেও তার উপস্থাপনা কারো কারো কাছে 
উপাদেয় কি€বা প্রয়োজন-সিদ্ধ মনে হয়। এ বইটি সেরকমভাবে নতুন কোনো তাৎপর্য বহন 
করবে কিনা বলতে পারি নে, তবে তত্বঘটিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করার অভিলাষ পরিহাব 
করে এ বইযেব বিষয়কে যথাসম্ভব সহজভাবে উপস্থাপন করাব চেষ্টা করা হয়েছে বিধায এটি 
পাঠকেব বুদ্ধি বিবেচনায় সাড়া দেবে বলে বিশ্বাস করি। এছাড়া বইটি লেখা হযেছে 
পুরোপুরিভাবেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়। তবে এতে বিষযের এঁতিহাসিক ধাবাবাহিকতা রক্ষা 
করার প্রয়াস আছে, কিন্তু এতিহাসিক জটিলতা বাড়ানোব প্রয়াস নেই ; পাগ্ডিত্যেব পথে 
অগ্রসর হওয়াব চেষ্টা আছে, কিন্তু যতদূব সম্ভব পথটিব সরল রেখা ধরে চলার প্রয়াস কবা 
হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ বইটিতেই বাংলা সাহিত্যেব স্বনামধন্য পণ্ডিতদের ছায়ার মতো অনুসবণ 
করা হয়েছে; তাতে লেখকের নিজস্বতা কতটুকু ম্লান হয়েছে, এটি পাঠকেব বিবেচনা 
বিষয়। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুরোটাই বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 
'লেখা' পত্রিকায় প্রথম ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'লেখা'র নির্বাহী সম্পাদক আমাব 
অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু, সহপাঠী ও বাংলা একাডেমীর দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং বাংলাদেশে 
স্বনামধন্য কবি ও সংস্কৃতি-বাক্তিত্ব জনাব আসাদ চৌধুরী। এই সর্বজননন্দিত ব্যক্তিটি 
স্বত্প্রবৃত্ত হয়ে 'লেখা'র জন্মলগ্নে একাডেমীর এই মাসিক পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
ধারাবাহিকভাবে রচনার জন্য আমাকে প্রস্তাব দেন। আমি তার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করি। 
তবে পুস্তক আকাবে প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস 'লেখাস্য 
প্রকাশিত ইতিহাসেব তুলনায় যথেষ্ট পরিণত, বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত। “লেখা'্য ছাপানোর জন্য 
আমার লেখাটি ঘনঘন তাগাদা দিয়ে যিনি আদায করতেন তিনি বাংলা একাডেমীর নিবেদিত 
কর্মকর্তা জনাব জালাল ফিরোজ । 

১৫288১8৯৬8০, 
আমাকে অনেক গুবত্বপূর্ণ উপদেশ দি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসব ডক্টব আহমদ 
শরীফ। তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই, অত্যন্ত বেদনাভারাক্রাত্ত চিত্তে তাকে আজ স্মবণ 
করি। 

আর একজন কৃতি গবেষক প্রফেসব ডক্টব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূলাবান উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-নন্ধনে আবদ্ধ 
করেছেন। 


ধা 


বাংলা একাডেমীব নিয়ম অনুযায়ী দু'জন পরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর বাংলা 
একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন পাঞ্জুলিপিখানি একাডেমী 
থেকে প্রকাশেব জন্য অনুমতি দেন। তদনুসারে বইটি প্রকাশ কবেন একাডেমীর পাঠ্যপুস্বক 
বিভাগের পবিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন। আমি তাদের কাছে গভীরভাবে খণী। তাদের 
সহৃদয় অনুমোদন ছাড়া এ বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হতো না। 

বাংলা একাডেমীব প্রেস-ব্যবস্থাপকেব দায়িত্বে নিয়োজিত একাডেমীর উপপরিচালক 
জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ এ বইয়েব শোভন প্রকাশে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যে সহায়তা 
দিযেছেন, আমি তা ভুলবো না। একাডেমী- প্রেসের নিরলস কর্মী মোঃ আনোয়ারুল হক ও 
মোঃ মনিবউদ্দিন আহমেদ বইটির প্রকাশে স্বতঃপ্রবৃত্ব হয়ে যে সহযোগিতা কবেছেন, আমাকে 
তা মুগ্ধ করেছে। এদের সবাইকে ধন্যবাদ। 

এ বইযের পাগুলিপি প্রণযনেব সময বাংলা একাডেমীর গ্রস্থাগাবিক জনাব আমিরুল 
মোমেনীন কিছু দুর্লভ গ্রন্থ দিষে আমাকে সহাযতা করেছেন। আমি ত্াব প্রতি কৃতজ্ঞ। 

বাংলা একাডেমীর কম্পিউটাব পুলের হাসান, নজরুল ইসলাম, মাহফুজ, জিয়া, 
লুনা, মিলন, মাড়ির পনি াবা সন রি বার জাগোঃ থেকে শুক করে 
অন্যান্য পর্ধাযেব কাজগুলো অত্যন্ত যত্রেব সঙ্গে সম্পাদন কবেছে। তারা প্রত্যেকেই আমার 
প্নেহভাজন। 

বইটি নির্ঘন্ট বা শব্দসূটি আমাকেই কবতে হয়েছে, তবে ষাব অক্লান্ত সহায়তা আমার 
বহমান। ভাসাসপ বিভাগের প্রকাশন শাখার সহপবিচালক মোহাম্মদ আবদুল হাই বইটির 
ইনাব ও বিষয়সূচি বেশ সুষ্ঠুভাবে তৈবি করেছেন। জনাব মামুন কাযসার বাংলা একাডেমী 
থেকে প্রকাশিত আমাৰ প্রায সব বইয়েব প্রচ্ছদ অঙ্কন কবেছেন। এ বইযেব প্রচ্ছদটিও তিনিই 
কবেছেন। মামুনকে ধন্যবাদ। 


সবশেষে পরম ককণাময় আল্লাহতাযালাব নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই । 


আজহার ইসলাম 


বিষয়-সুচি 


পৃর্বাভাষ : বিষয়- প্রসঙ্গ 
প্রথম অধ্যায় : বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 


নাচলাদেশ ও বাঙালি জাতিৰ কথা ৩; বালা ভাষাব ইতিকথা ৫ : বাঙালি 
কবি অপ্রত্রংশ বচনা ৭; বাঙালিব সাস্কৃতিক জীবনের ইতিকথা ৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ খিঃ ৭-১১ শতক) 
প্রাটীন বাৎলার বাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি ১১; আদি নিদর্শন চঘাপদ 
২৩ ; চর্ধাপদেব কলি ৯৫ * সনহপা ২৫ + শববপা ২৭; লুইপা ১৯ ; 
দাবিকপা ৩০; ডোম্লীপা ৭১; বিবপা ৩২; ভুসুক/শান্তিদেব 9৩ ; 
কাহম্পাদ ৩৭; কু্কুবীপা ৪৪; শীনপা ৪৬ + মহীধবপা ৪৭; ঢেপ্নপাদ ৪৭; 
তাডকপাদ ৪৮; গুগুবীপা ৪৯ ; ঢাটিলপা ৪৯ ; জযনন্দী ৫০; ভদ্রপাদ 
৫০; কন্কণপা ৫১; কম্বলান্ববপা ৫১; ধামপা ৫২; আর্যদের ৫০; 
শাস্থিপাদ ৫৪ ; চৌবঙ্গীনাথ ৫৫ ; হলাধুধ মিশু ৫৫; দীপঙ্কন 


তে 


শীজ্ঞান/অতীশ ৫৬; জয়দে ব $০-জালন্ধবীপা/হাড়িপা ৫৭ 


মূতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার এঁতিহাসিক পটপরিবর্তনে বাংলা সাহিতোর 
সংকট (খি. ১২-১৩৫০ শতক) 


যুগসন্ধিক্ষণের ইতিকথা ৬১ 


চতুর্থ অধ্যায় : মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য খিঃ ১৪-১৫ শতক) 
মধ্যঘুগেব বাংলা সাহিত্যের এতিহাসিক পবিপ্রেক্ষিত ৬৫ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
৩৭; বড়ু চশ্বীদাসেব কালনির্ণষ ৯ ; আখ্যানবন্থু ৯ ; কাহিনী 
সমালোচনা ৭০ ; কান্যবিচাব ৭৩ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ভাষা ও ব্যাকবণ ৭৪; 
বিদ্যাপতি ৭৬; বিদ্যাপতিব কালনির্ণয ৭৭; বিদ্যাপতির রচনাবৈচিত্র্য ৭৯; 
বিদ্যাপতিব ভাষা ও অলঙ্কার প্রকবণ ৮১ ; বিদ্যাপতিব পদ সম্পর্কে 
মতবিরোধ ৮২; চন্দীদাস সমস্যা ৮২; বামী/বামতারা ৮৭ 


পঞ্চম অধ্যায় : অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য প্রথম পর্ব তিঃ ১৫-১৬ শতক) 
বামায়ণ-ভাগবত- মহাভাবতেব কথা ৯ ; রামাঘণ ৯৩ ; কৃত্তিবাসী 
বামায়ণ ৯৪ ; ভাগবত ৯৫ ; মালাধব বসু ও তার শ্রীকৃষ্ণবিজর ৯৫ ; 
মহাভারত ৯৭; মহাভারতের কবি॥। সঞ্জয় ৯৭; কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৯৮ ; 
শ্বীকর নদী ৯৮ 


এক-আট 


১১৮ 


১৯-৫৮ 


৫৯-৬৭ 


৬৩-৯০9 


৯১-৭৯৮ 


ঠ 


ঘণ্ঠ অধ্যায় : চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিতা খ্রিঃ ১৫-১৬ শতক) ৯৯-১৩০ 


চৈতন্যদেল ১০১ ; বৈষ্ণব ভক্কব্ন্দ ১০৫ ; শ্রদ্বৈত আচার্য ১০৫; 
নিত্যানন্দ প্রভু ১০৫ ; যবন হরিদাস ১০৬ ; শ্রীবাস ম্াচার্য ১০৬ ; 
নাসুদের সার্বন্টৌম ১০৬ ; রাপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী ১০৬; 
লাউড়িযা কৃষ্ণদাস ১০৬ ; শ্রীনিবাস আচার্য ১০৭ ; বীর হাম্বীর ১০৭ ; 
বীরভদ্র গোস্বামী ১০৮ ; মুরাবী গুপ্ু ১০৮ : বৈষ্ণব জীননীকাব্য বা 
ঢবিতাখ্যান ১০৮; গোবিন্দদাসেব কড়চা ১০৯ ; বৃন্দাবন দাসের 
“চৈতনাভাগবত' ১১০ 7 জয়ানন্দের ঢৈতন্যমঙ্গল' ১১৩ ; কৃষ্ণদাস 
কবিবাজেব 'শ্রীটেতন্যচরিতামৃত' , টৈতন্যপর্বের বৈষ্ণবপদ ও 
পদকার ১১৫ ; বলরাম দাস ১১৩4 '্জানদাস ১১৭ , পো্বিন্দদাস ১১৭ ; 
নবহবি সনকার ১১৮; নবোন্বম দাস ১১৯; বল্লাভ ১১৯; বাসুদেব ঘোষ 
১৯০ ; যশোবাজ খান ১৯০; চৈতনাপর্বেব দুজন কবি ১৯১; কন্ক ১২১; 
দ্বিজ শ্ীধর ১৯১; চৈতন্যপর্বেন মুসলিম বৈসঃবপদ ১২২; কনীর 
১২০; সৈঘদ সুলতান ১২৪ ; ফযজুল্লাহ ১২৪; টাদ কাজি ১২৪; 
নওযাজিস খান ১২৪; আলাগুল ১৯৪; সৈয়দ মততঁজা ১২৬; ম্মালী বজা 
১২৭; আবকূম ১২৭; নসীর নামুদ ১২৮; লাল মামুদ ১২৮; মোহাম্মদ 
বাজা ১১৮ ; সৈযদ আইনদ্দীন ১৯৮ ; সালবেগ ১২৯ ; আলী মিঞা ১২৯; 
ওহাব ১৯৯; গযাজ ১৩০; গিয়াস খান ১৩০; শাহ আকবব ১৩০ 


সপ্তম অধ্যায় : অনুবাদমূলক বাংল! সাহিতা দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ (খিঃ 
১৫-১৬ শতক) ১৩১-১৮৪ 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ১৩৮ পঞ্চদশ শতকেব 
মুসলিম কবি ২৩৫ ; ম৮০- ৫ জনুদীন ১৩৮। যোড়শ 
শতকের মুসলিম কবি ১৪১; সাবিবিদ ; শেখ কবীর ১৪৫ ; 
দৌলত উজীর বাহবাম খান ১৪৭; চন দ8০ 
১৫৪; সৈয়দ সুলতান ১৫৮; আফজাল আলী ১৬৪; শেখ চান্দ ১৬৩২ 
দোনাগাজী চৌধুবী ১৭০; নাতি কবীব ১৭৪ ; মুজান্মিল ১৭৭; হাজী 


মুহস্মদ ১৮১ 


(- অষ্টম অধ্যায় : নাথসাহিত্য খিঃ ১৬-১৭ শতক) ১৮৫-১৯৬ 


নাথধম ও নাথসাহিত্যেব কথা ১৮৭ ; মীনঢেতন/গোরক্ষবিজয ও 
গোপীচন্দ্রেব গান ১৮৮; গোরক্ষবিজযের কবি ১৯০; গোপীচন্দ্ের পুথি ও 
কবি ১৯৪ 


(নবম অধ্যায় : বাংলা মজগলকাবা খিঃ ১৪-১৭ শতক) ১৯৭-২৩৮ 


বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিকথা ১৯৯; মনসামঙ্গল ১০১; মনসামঙ্গলের কবি 
৯০৩; কানা হরিদত্ত ২০৩: বিজযগুপ্তু ২০৪; বিপ্রদাস পিপিলাই ২০৬; 


ড় 


নারায়ণ দেব ২০৮; শ্্রীরায বিনোদ ২০১ ; শর্িজ বংশীদাস ২১০ ; 
“েতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২১১। চণ্তীমঙ্গল কাব্যের পটভূমি ২১১; চণ্তীমঙ্গল 
উপাখ্যান ১১২; কাহিনী আলোচনা ২১৪; চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কবি ২১৫; 
মানিক দত্ত ২১৫ / দ্বিজ মাধব ২১৬; কবিকন্বণণঘুকদরাম চক্রবর্তী ২১৭ 
মুক্তারাম সেন ২২৪। ধর্মমঙ্গল ২২৫ ; রামাই পণ্ডিত ২২৬; রামাই পণ্ডিত 
ও শৃন্যপুরাণ ২২৮ ; ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যান ২২৯ ; কাব্য-মূল্যায়ন 
২৩০; ধর্মমঙ্গল কাব্যেব কবি ২৩১; ময়ূর ভট্ট ২৩১; মানিক গাঙ্গুলী 
২৩২/রপরাম চক্রবর্তী ২৩৪ ; রামদাস আদক ২৩৫ ; সীতারাম দাস 
২৩৩ 


দশম অধ্যায় : অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ খ্ঃ ১৭ 
শতক) ২৩৯-২৯০ 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ২৪১। সপ্দশ শতকের 
মুসলিম কবি ২৪১ ; মুহম্মদ খান ২৪১; শেখ মুত্তালিব ২৪৪ ; মীব 
মুহম্মদ সফী ২৪৮ ; মুহম্মদ ফসীহ ২৫১; নসরল্লাহ খান ২৫৫ ; 
আবদুল হাকিম ২৫৯। বোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার পটভূমি ২৬২; 
আবাকানের বাঙালি মুসলিম কবি ২৬৫; দৌলত কাজী ২৬৫; মরদন 
২৬৯; আলাওল ২৭৩ ; কোরেশী মাগন ঠাকুর ২৮০ ; আবদুল করিম 
খোন্দকার ৯৮৪। সপ্তদশ শতকেব অন্যান্য মুসলিম কবি ২৮৭; সৈয়দ 
মর্তুজা ২৮৭; মুহম্মদ আকবর ২৮৮; শেখ শেববাজ চৌধুরী ২৮৮; 
আবদুন নবী ২৮৮; জযনুল আবেদীন ২৮৯; মোহাম্মদ ; ২৮৯ 


একাদশ অধ্যায় : অষ্টাদশ শতকের ধর্মসঙ্গল কাব্যের কবি খিঃ ১৮ শতক) ২৯১-২৯৮ 
ধর্মমঙ্গল কথা ও ধর্মমঙ্গল কাব্যেব কবি ২৯৩ ; ঘনরাম চক্রবর্তী ২৯৩ ; 
বামকান্ত বায় ২৯৪; নরসিংহ বসু ২৯৬; হৃদয়বাম সাউ ২৯৭ 


দ্বাদশ অধ্যায় : বিবিধ মঙ্গলকাব্য খিঃ ১৭-১৮ শতক) ২৯৯-৩১৬ 


শিবমঙ্গল ৩০১; শিবায়নেব কবি ৩০২ ;প্লামকৃষ্ণ রা ৩০২; দ্বিজ 
বতিদেব ৩০২ ; বামবাজা ৩০২; বামেশখ্বর ভদ্টাচার্য 2০৯, ; দ্বিজ মণিরাম 
৩০৫। বিবিধ মঙ্গলকাব্যেব কবি ৩০৫; কালিকামঙ্গলের কবি ভারতচন্দর 
রাষগুণাকব ৩০৭ ; অন্নদামঙ্গল ৩০৮ ; দ্বিজ রাধাকাস্ত দেব ৩১৫ ; 
অকিঞ্চন চক্রবর্তী ৩১৫; দ্বিজ কালিদাস ৩১৬; দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
৩১১৬; গঙ্গাধব দাস ৩১৬ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় : ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের 
রচয়িতা অপ্রধান কৰি ৩১৭-৩৫৪ 


মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সন্ধানী কবিকৃতি ৩১৯। ষোড়শ 
শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি ৩১৯; 


ঢ 


খেলারাম ৩১৯ ; দ্বিজ অভিরাম ৩১৯ ; দীন ভবানন্দ ০২০; রঘুনাথ 
ভাগবতার্য ৩১০ ; বামচন্দ্র খান ৩২০; ও ৩২১; কৰিব ৩২১; 
গোবিন্দদাস ৩১১) নিত্যাকদ ঘোষ ৩২১; দাস ৩২১; কৃষ্দাস 
৩২১; গোনিন্দ আচার্য ৩১১; বঘু পঞ্চিত ৩২১; দুখী শ্যামদাস ৩২২; 
ঘনশ্যাম দাস ৩২১১; দ্বিজ গঙ্গানাবায়ণ ৩২২ ; অন্তুতাচার্য ৩২২; 
চন্দ্রাবতী ৩২২; । দ্বিজ কনিচন্দ ৩২৩;  ষন্ঠীরর সেন ৩২৩; গঙ্গাদাস সেন 
৩২৪। সপুদশ শতকেল এক বা একাধিক বিষয়ের লচিতা কতিপয় 
অপ্রধান কবি ৩২৪; ঘশশ্যন্দ্র ৩২৪; যদুনন্দন দাস ৩২৪; রাজবল্লভ 
০২৪ ; নামশঙ্কর দণ্ঠপাষ ১১৪ ; লীপনাবায়ণ ০২৫ ; প্রাণনাম চক্রবর্তী 
১৫; পরশুরাম ঢক্রবতী ৩২৯ ; দৈবকীনন্দন সিত্হ ৩১৩ ; দ্বিজ 
বামদেল 
৩১৩; দ্বিজ লক্ষণ ৩৯৭; নানীদাস ৩৯৭; বৈদ্য কবিকর্ণপুব ৩১৭; 
ভনানীপ্রসাদ রায় ০১৮ ; , অভিবাম দ্ধ ৩২৯ ; দ্বিজ পবশুবাম ১২৯ ; 
মন্ঠাবল দ্য ০২৯; দুলভনন্দন ৩৩০ ; সনাতন বিদ্যাবাণীশ ৩৩০; 
বিষ্ণুপাল ৩৩০; জীবনকৃষণ মৈত্র ০১; দ্বিজ শ্রীনাথ ৩৩২ ; দ্বৈপাষন 
দাস ৫) ৯ ১ , দ্বিজ শ্রডুবাশ €) ৪১২ । দ্বিজ মুক্লদ ৩২ £ , ভৈরবচন্দ্র ঘটক 
'2)৩)৩) । শ্যাম পত্ডিত ৭4৪০, লমানদ ঘোষ 2৩৪; দি হবিবাম ০ ০৫। 
অষ্টাদশ শতকের এক লা একাধিক বিষষেব বচযিতা কতিপয অপ্রধান 
কবি ৩৩৫ + সতদেল ঢক্রন তীঁ ৩5৫; দ্বিজ বসিক ৩৩৫; দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ 
০৩৫ ; বিকল চট্ট ০৩৫ ; নবহবি চক্রবর্তী ৩৩৬; ববীন্দ্র ৩৩৩; 
গিরিধর দাস ৩৩ ; , কালিদাস ৩৩৬; , জগজ্জীবন ঘোষাল ৩৩৭: 
বাণেশ্বর বায় ৩৩৭ ; শঙ্কর চক্রবতী ৩৩৮; শঙ্কব ৩৩৮ ; , নিধিবাম 
৩৩৯; জনার্দন ৩৩৯ ; জযনারাষণ ৪০ ; , নিত্যানন্দ ৩৪০ ; বামানন্দ 
যতী ৩৪১; গঙ্গাবাম দা ৩৩২ । গোকুলানন্দ সেন ৩৪২; । স্বলপচবণ 
গোস্বামী ৪১; ভবানীদাস ৬৪২; বলবাম টক্রবত্ী ৩৪৩ ;  বল্পভ ৩৪৩; 
দয়ারাম দাস ৩৪৪ : , ভবানীশঙ্কব দাস ৩৪৪ ; । ভৈবচন্দ্র দাস ৩৪৫ ; 
জগত্বাম বায় ৩৪৫ ; মুক্তাবাম দাস ৩৪৫; রঘুনন্দন ৩৪৬; বামনিধি পু 
৩৪৬। সপুদশ আষ্টরদশ শতকেব কতিপয় অপ্রধান বৈষঃব মহাজন ও 
গদকার ২৪৩; মনোহর দাস ৩৪৬ ; জগদানন্দ ৩৪৭; চম্পতি ৩৪৭ ; 
রায়শেখর ৩৪৮ : ; পবাণ দাস ৩৪৯; প্রেমদাস ৩৫০ ; দীনবন্ধু ৩৫১; 
নটবর দাস ৩৫১। সপ্রদশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহাভাবতকাব ৩৫২ ; 
কাশীবাম দাস ৩৫১; কাশীদাসী মহাভাবত ৩৫২; চন্দন দাস 9৫৩; 
অনস্ত মিশ্ব ৩৫৪; নন্দরাম দাস ৩৫৪ 


চতুর্দশ অধ্যায় : অনুবাদমূলক বাংল সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ থিঃ 


১৮ লাতক ) 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে মুসলিম অবদান ৩৫৭। অষ্টাদশ শতকেব 
মুসলিম পুথিকাব ৩৫৭ : হেয়াত মাহমুদ ৩৫৭; দোভাষী পুথির ইতিবৃর 


৩৫৫-৩৮৮ 


ণ 


৩৬১; ফকির গবীবুল্লাহ ৩ ৬৫ ; ওযাজেদ আলী ৩৬৯; সৈয়দ হামজা 
9৭01 অষ্টাদশ শতকেব অন্যান্য মুসলিম পুথি বচযিতা ৩৭৫; মুহম্মদ 
বাজা ৩৭৫; আলী বজা ৩৭১ ; কাজী শেখ মনসুব ৩৭৭; শেখ সাদী 
5৭৮; নওয়াজিস খান ৩৭৯; পবাগল ৩৮০; শুকর মামুদ ৩৮১; সৈযদ 
নৃকদ্দীন ৩৮১; শমসেব আলী ৩৮২ ; শাকির মামুদ ৩৮২ ; মুহম্মদ 
আলী ৩৮২ ; মুহম্মদ জান ৩৮৩ ; মুহশ্মদ মুকীম ৩৮৩ ; মুহম্মদ 
বফিউদ্দীন ৩৮৪ ; সৈষদ মুহম্মদ নাসিব ৩৮৫ ; সৈয়দ নাসিব ৩৮৫ ; 
মুহম্মদ কাসিম ০৮৫ ; মুহম্মদ নকী ৩৮৬ ; মুহম্মদ বাকিব আগা 
০৮৩ ; মোহাম্মদ আকিল ৩৮৬; বালক ফকির ৩৮৬৩; আবিফ ৩৮৭; 
ম্াবদুস সামাদ ৩৮৮; দানিশ ৩৮৮। কতিপয হিন্দু পুথিকাব ৩৮৮ 


পঞ্চদশ অধ্যায় : মধ্যযুগের লক্ষণব্যঞ্জক কতিপয় সাহিত্যের ধারা থিঃ ১৮- 
১৯ শতক) 
প্রাচীন ও মধ্যবুগেব বাংলা সাহিতোব নাকবদল ৩৯১; শান্ত পদাবলী 
১৯১: শান্ত গদানলীন কবি ৩৯১; বামপ্রসাদ সেন ৩৯২; আজু গোসাই 
০৯০; কমলাকান্থ ভট্টাচার ৩৯৪; দাশবথি বায ৪৯৫ 


ষোড়শ অধ্যায় : অনুবাদকমূলক বাংলা সাহিতা দ্বিতীয় পর্ব চতুর্থ অংশ হিঃ 
১৯ শতক) 


মধ্যবুগেব বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ৭৯৯। উনিশ শতকেব 
কতিপয মুসলিম পুথিকার ৩৯৯; তমিজী ৩৯৯; মুহম্মদ চুহব ৪০০; 
মালে মোহাম্মদ ৪০১ ; বাকের আলী চৌধুনী ৪০২ ; মোহাম্মদ 
খাতেব ৪০৩) 


সপ্তদশ অধ্যায় : লোকসাহিত্য (আবহমান) 
আবহমান কালেন নাগলা সাহিত্য ৪০৭ ; মৈমনসিঃহণীতিকা ও 
পূর্ববঙ্গগীতিকা ৪০৮; বাউল গান ৪০৯; লালন শাহ ৪১০। ব্রতকথা ৪১১; 
ডাকার্ণৰ ও ডাকের বন ৪১৯। খনাব বচন ৪১৩ 

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপ্জি 


শব্দমূচি 


৩৮৯-৩৯৬ 


৩৯৭-৪০৪ 


৪8০৫-:৪৫৬ 


৪১৭-৪২৪ 


৪২৫- 8৪৫৮ 


বিষয়-প্রসঙ্গ 


বালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বাঙালিব জাতীয জীবনেব নানা দিক স্পষ্টভাবে 
ধবা পড়ে। বাঙালিব জীবন ও জীবনাচবণের বৈশিশ্ট্যগুলে৷ তার ভাষা--সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে বিমিশ্র হযে অবলীলায ছড়িযে পড়েছে এই ইতিহাসের পাতায। তাই সেই বিস্মৃতপ্রায় 
অতীত ইতিহাসের যুগ থেকে গঙ্গা-যমুনাব পলল্‌ মার্টিব ভূখণ্ডে লালিত বাঙালি জাতিকে 
জানতে হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক। 

প্রাকৃত, অপন্রংশ তথা অবহট্ের মধ্য দিযে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার উত্তবের 
মাগে বাঙালি কবিগণ প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাযই নিবেদিত ছিলেন। সেই সঙ্গে 
বহট লেখা কবিতা বচনাও তখন হযেছিলো। তাই প্রাচীন বাঙালিব মনন-চর্চার ইতিহাসও 
ধনা পড়ে সংস্কৃত ও অবহট্রে চিত সাহিত্যে । সৃচনায তাবই মধ্যে প্রতিফলিত হয় বাঙালির 
ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি চ্চাব ইতিহাস; পরবর্তী পর্যাযে তা কোন্‌ দিকে মোড় নেবে তাও 
লোঝা যায়। 

সংস্কৃতেব সঙ্গে নবোদ্তূত প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা বিবোধ একসময় 
ছিলো, তবে সেন আমলের উমাপতিধব, গোবর্ধন আচার্য, জযদেব, শবণ, ধোষী প্রমুখ 
বাঙালি কবি সংস্কৃতে সাহিত্য-চর্চা কবলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা 
বাঙালির এঁতিহ্য হিসেবে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবদান রেখে গেছেন, তাকে 
কোনোক্রমেই বিবোধের বিষযবপে মনে করা যায় না। বিশেষ কবে প্রাচীন বাঙালির 
মানসলোকেব চমৎকাব পবিচয লিপিবদ্ধ হযেছে এই সব সংস্কৃত সাহিত্যের বাঙালি কবির 
বচনায। 

অনেক চড়াই উতবাই পাব হয়ে বাংল ভাষা ও সাহিত্য পরিশেষে একটি সুস্থ সাহিত্যের 
পথে অগ্রসর হয। বাংলা সাহিত্যের পথ- নির্মাণে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের অবদান যেমন 
অপবিমেয়, তেমনি শতাব্দী থেকে শতাব্দীকালের বাঙালিব মনন-চর্চাব এই ক্রমবিকাশ 
৪১ করাল 3-৬কাউ ০৫ ওঠা ১৮০৪ 
প্রতিষ্ঠিত হয। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দুটি ভাগে বিভক্ত,__-আদিযুগের বাংলা 
সাহিত্য ও মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্য। তবে তার মাঝে এক শতকের অধিকাল ধরে 
বাজনৈতিক গোলযোগে বাংলার শিষ্ট সাহিত্যের ধারাটি প্রায় স্তর থাকে। ভবিষ্যৎ-গবেষণায় 
হযতো সেসমযে বচিত বাংলা সাহিত্যে কোনো চমবপ্রদ নিদর্শন বেরিয়ে আসতেও পারে। 
আশাব কথা এই যে এ বিষয়ে গবেষকদের চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। 


চর্যাপদকে ঘিরে যে সাহিত্যবলয, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলতে তাকেই বোঝায়, 
তাব শ্রাগে প্রাকৃত ও অপন্রংশের মাধ্যমে যে সাহিত্য-প্রয়াস, কতকগুলো কারণে সেই 
প্রযাসকেও বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়। কেননা ভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে ভ্রপন্রংশ যুগের যে সাহিত্য-সাধনা, প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বভাব- 
সঙ্গে তার অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। একই কারণে জয়দেবের “গীতগোকিন্দ' 


[দুই] 


সংস্কৃতে রটিত হলেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- রচনাষ তার প্রসঙ্গ অনিবার্ হয। 
তথাপি সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত অপত্রঃশ নয, নৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের বৈপ্লবিক প্রয়াসে সৃষ্ট বাংলা 
ভাষাই এক সময় সাহিত্য চর্চার বাহন হ্য, যার ফলপ্রসূ নিদর্শন “হাজার বছরেব পুবান 
বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ৪ দোহা? 


আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন হিসেবে বু চ্বীদাসেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 
গ্রন্থের নাম সুবিদিত। পববতীঁকালে রাধাকৃষ্টঠেব পবকীযা প্রেমেন বিষয়ভাবনার যে 
কাব্যরূপাণ, তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে চশ্বীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখেব পদাবলী ও 
চৈতন্যপর্বেব সাহিত্য -সাধনায়। 

প্রাচীন বঙ্গে তুর্কিদেব বিজয়ানিযান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। তুর্ব আক্রমণে দেশেব যে বাজনৈতিক পরিবর্তন, তাতে বাংলাব সাংস্কৃতিক জীবনে 
প্রথমে একটা অনিশ্চযতার ছাযাপাত ঘটে, তবে দূর-ভবিষ্যতে ইখতিয়াবউদ্দীন মুহম্মদ বিন 
বখতিযাব খিলজীব অভিযান বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্যেব জন্য যে শুভপ্রদ হয়েছিলো তা 
মনে কবাব যথেষ্ট কাবণ আছে। এই অভিযান দুটি কারণে যথেষ্ট গুবত্তপূর্ণ। মুসলিম 
শাসকগণেন বাজনৈতিক দূবদর্শিতাব জন্য পববত্ীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদাযগত 
ডেদবেখা অনেকটা িলুপু হয, ফলে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিব উদ্তব সম্ভব হয। দ্বিতীযত, 
হিন্দু মুসলমানের দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি পাবস্পবিক ভাববিনিমযেব ফলে এক অভিন্ন 
বঙ্গসস্কৃতিরূপে গড়ে উঠবাব অবকাশ পায। 

বঙ্গে এক সময সংস্কৃত চর্চার যে দাপট ছিলো তাতে দেশীয ভাষাগুলো বিপষস্ত হয় ; 
সংস্কৃতবহুল শিষ্ট সাহিতোব ধাবা এসব ভাষাব কোনো স্থান ছিলো না। পরবে বাংলা ঢর্চাব 
প্রসাব ঘটে, মুসলিম আমলে মৈথিল ও হিন্দিব সঙ্গে অল্পাধিক ফাবসি ভাষাব চর্চা হয। মুঘল 
আমলে উর্দু ও ফাবসি চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায। এই চর্চা একটা সুফল হযেছিলো 
এবপ যে নাংলায তখন অনুবাদমূলক সাহিত্য -সাহিত্যসৃষ্টিব অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবাব 
সুযোগ হয়। 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেব বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থসমূহেব মধ্যে রয়েছে রামাযণ, মহাভাবত 
এবং ভাগবতের অনুবাদ। এসমযের উল্লেখযোগ্য কবি কৃত্তিবাস (খ্রিস্টীয় ১৫ শতক) তাব 
রামাঘণেব মাধ্যমে তুর্ক আমলের বিশৃঙ্খল সাংস্কৃতিক জীবনেব ধারাকে এঁকাবন্ধনে আবদ্ধ 
করেন। সুলতান খ্বিযাসউদ্দীন আযম শাহ তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায ভূষিত কবেছিলেন। 
রামায়ণ -মহাভারতেব কাহিনী শোনাব প্রলণতা ছিলো মধ্যযুগের মুসলিম শাসকগণের। হয়তো 
এসব কাহিনীতে যুদ্ধবিগ্রহেন যে চিত্র, মুসলিম নৃপতিদের তা আকর্ষিত করে থাকবে। 


টৈতন্যদেবেব (১৪৮৬ ১৫৩০) আবির্ভাব সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহেব আমলে 
(১৪৯৩- ১৫১৯)। এসময নবদ্বীপ ছিলো সংস্কৃত ও অন্যান্য শাম্ত্রচর্চার কেন্দর। চৈতন্যদেব 
ছিলেন গৌড়ীয নৈষ্ণবধর্মের মূল প্রবর্তক। হার প্রবর্তিত বৈষঃবধর্ম বাংলা কাব্যের জগতে যে 
নবপ্রেবণা আনে এবং মানবজীবনের ব্যাখ্যায যে দার্শনিক মতবাদ দেয়, বাঙালির মনীষায় তা 
অডিনব প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হ্য। প্রেমধর্ম সম্পর্কে শ্বীচৈতন্যের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা, 
সামস্ত সমাজব্যবস্থার মূলে তা কুঠারাঘাত কবে। তবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষত 


[তিন] 


কোনো আঘাত হানেন নি, কিন্তু তার নাম সংকীর্তনে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে “জীবেব দযা 
এবং স্রষ্টায় ভক্তি", সামস্থযুগেব অনুদার মত-প্রতিষ্ঠাৰ বিকদ্ধে তা একটি গ্রতিবাদ। 
টৈতনাদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয বৈষ্ঞবধর্মে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে প্রেমের 
মহোতসবে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেবই' সমান অধিকাব। উচ্চ নিচেব ভেদরেখা বিলুপ্ত 
হযে মহৎ সংস্কারেব এই যে আদর্শ চৈতন্যদেবে বৈষ্ণব- সাধনায় প্রকাশ পেয়েছে, 
নিঃসন্দহে তা গণতন্ত্রের মূল ধাবাগুলোকে স্মবণ কবিষে দেয। এবপ আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হযেই বাঙালি চৈতন্য নিকাশ লাভ কবে সংগীতে, দর্শনে ও সাহিতো। 

প্রেম ও ভক্তিব আনন্দময সত্তার আব এক বিকাশ লক্ষ্য কবা যায বৈষ্ণব পদাবলী- 
সাহিতো। বাঙালিব জাতী জীবনকে অনুবাগের বিকাশপথে মহিমান্বিত কবেছে বৈষ্ণব- 
পদাবলী। জীবাত্মা ও পবমাত্বাব লীলাতন্ব তাতে ভাবময় ও সুবমম হওয়াব অবকাশ পায়। 
জীবাত্া ও পবমাত্মাব প্রতীক বাধা ও কৃষ্ণের প্রেমে যে মবৈধ জৈবধর্মেব প্রকাশ, 
টৈতনদেন তাতে দেবত্বেব মহিমা আবোপ কবে তাকে সমাজ- অনুমোদিত করেন, ফলে তা 
নানবপ্রেমের স্বাভাবিক বিকাশকে অন্তবায় মুক্ত কবে। বৈষ্ণব কবিবা রাধাকৃষ্ণেব এই 
প্রেমকেই শাশ্বত সত্যেন ভিত্তিতে বিচাব করেন। বাংলার বৈষ্ণব-সাধনায় যে অতীন্দ্রি 
দনশক্কিব বন্দনা, সুফী সাধকেব মবমিষা চিন্তাও তানই প্রকাশ প্রা অভিন্নভাবে লক্ষ্য 
কব! ঘাঘ। বৈষ্ণব কবিব হলাদিনী শক্তি যে তত্ব ও সত্যেন সন্ধান দেষ, বাংলাব মুসলিম 
কবিবা স্ইে তত্ব ও সত্যকে ভিত্বি কবেই তাদেব পদাবলীতে পাবস্যেব সুফীবাদেব 
বিকাশসাধন কবেন। 


মধ্যযুগের বাথলা সাহিত্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় নাথসাহিত্য ও বাংলা 
মঙ্গলকাব্য। বাঙালির জাতীয় জীবনেব সঙ্গে এ দুটি সাহিত্যধাবার সংশ্রেষ যথেষ্ট গভীর ও 
তাৎপ্যমপ্ডিত। 

নাথপন্থী সাধকেবা ঘোগতত্ত্রেব যে ধর্মমত প্রচাব কবেন, চর্যাপদের সহজপন্থী ধর্মমতের 
সঙ্গে তাব মিল ও অমিল দুটোই লক্ষ্য কবা যায। মূলত একই উৎস থেকে এই দুই ধারাব 
ধশমতের উদ্তুন। গুকবাদ উভভঘ ধর্মেবই প্রেবণা, তবে চর্যাগপদে যেমন গুরুব উপদেশে 
পবমার্থজ্ঞান লাভেব ইঙ্গিত দেওযা হয়েছে, নাথধর্ম মতে সাধক তাব বিপবীত ধারা অনুসবণ 
বনে কোনো পবমার্থ তন্বজ্ঞান ছাড়াই যোগমার্গে পৌছবাব শক্তি ধাবণ কবেন। বৌদ্ধতস্ত্রে 
গ দ্ানমুক্ত নাথগীতিকাষ প্রাকৃত জীবনেব উদ্তুট কল্পনার মিশ্ণ থাকায় বাংলাদেশের লিভিন্ন 
মরঞ্চলে তার ব্যাপক বিস্থৃতি ঘটে। এক সময এক শ্রেণীব অবধৃত নাথশাস্ূত্র সম্মত 
বেশভূমাঘ সজ্জিত হযে বংপুব কোচবিহার অঞ্চলে তাদেন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব 
সঞ্চাৰ কবভো ; তাতে হিন্দু মুসলমান উয সম্প্রদায়ের লোকেরা উল্লসিত হতে!। 
নাথসাহিত্যেন এই জনপ্রিযতাব সূত্র ধবে যোগী সিদ্ধাচার্যগণের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কাহিনী 
বাংলাদেশে জনগণেণ মুখে মুখে এক যুগ থেকে আব এক যুগে প্রবহমান হযে আসে। 

নাথগীতিকাগুলোর এঁতিহাসিক মূল্যও বয়েছে। পালবংশীয় রাজন্যবৃন্দে ইতিবৃত্ত 
নাথগীতিক'ব যোগীপাল, মহীপাল, ভোগীপাল ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মধ্য দিযে চরিতার্থ 


ইঘ। অনুমান কবা হয় গোপীচন্দ্রেব গানের প্রধান ব্যক্তি গোপীচন্দ্র পালবংশেব এক বাজা 
ছিলেন। 


[চার ] 


তেরো থেকে আঠাবো শতকেব মধ্যে রচিত ধর্মমূলক আখ্যানকাবাগুলোব মধ্যে বাংলা 
মঙ্গলকাব্য বাঙালি সংম্কাব, ম্বাঢাব, বিশ্বাস, ভয-ভীতি ও সামাজিক জীবনচেতনার সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে সংশিষ্ট। মঙ্গলকাব্যে দৈব ও দেবসমাজের যে শম্বাধিপত্য, পবোক্ষত তা 
শ্বৈরতশ্বের গ্রভাব সঞ্চার কবে, তবে বাঙালির সমাজ-জীবনে তাতে দেবতার অধিকার বাড়ে 
না, বরং মানুষই তার অধিকারবোধের অহঙ্কান নিযে দেবসমাজকে নিজেব সমাজ ও পবিবারে 
প্রতিষ্ঠিত করে। সেজন্য মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে মানুষেবই জযগান। সার্বজনীন মানবতার 
বিকাশ -সাধনেব ক্ষেত্রেও বাংলা মঙ্গলকাব্যেব মুল্য অপবিসীম। বাংলাদেশ ও বাগালিব 
সামাজিক ও ধর্মী ইতিহাস ঢর্চাঘ মঙ্গলকাব্যের উদ্তব ও নিকাশেব স্তবগুলোকে গুকত্বেব 
সঙ্গে বিবেচনা করা যায়। নাঞ্লাদেশ বিভিন্ন সমযে-ভিন্ন ভিন্ন বাষ্ট্রীঘ ও সামাজিক সহকটেব 
মুখোমুখি হয়। এবপ পবিস্থিতিতে বাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন 
ধর্মেব যে সমন্বয ঘটে, বাণ্লা মঙ্গলকাবোন ইতিহাসে তান ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য কবা যায। 
সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা অসঙ্গত নয যে বাণ্লা মঙ্গলকান্যের উদ্ভব ও 
বিকাশেব ক্ষেত্রে বাঙ্চালিৰ মানসিক আযোজনেব মূলকথা হলো প্রবল মুসলিম বাজশক্তিব দ্বাবা 
শাসিত তৎকালীন দুনল হিন্দুসমাজ আন্মশক্তিতে আস্থা হাবিযে অবশেষে নিঃসহাঘভাবে 
দৈরনির্ভব হযে পড়ে। 

তবে মুসলিম নাজশক্ষি সম্পর্কে জনমনে এই যে ভীতি, কখনো কখনো যে আতঙ্ক ও 
আশঙ্কা, তান সম্বন্ধ ছিলো সম্পূর্ণত রাইনেব দিক থেকে ; কিন্তু ভিতবের যে অভিঘাত, 
তাব প্রকাশ ঘটে আধিবা!ধি ও মহামানী সম্পর্কে জনসাধারণের ভঘ ভাবনা ও হিংস্র 
জীবজন্তুব অনভিপ্রেত আক্রমণের সঙ্গে সম্বন্ধ যোজনাব। এই সব বিপদ-আপদ থেকে 
পরিত্রাণ পাওযার জন্য তানা লিষিন্ন দেবদেবীব কাছে আত্মসমর্পণ কলে। ওলাদেবী ও শীতলা 
দেবীব প্রতিষ্টাও সেই দিক থেকেই এসেছে। তৎকালীন বাগ্লাব সামাজিক ও ধমীযি সংঘাতেব 
বাইবে জনসাধাবণের এই দৈবনি্বতা থেকে এ ব্যাপারটি প্রমাণিত হয ঘে বাংলা সাহিত্যের 
এই পর্বে যে দেববন্দনা, তাব মূলে কাজ করেছে বাঙালি মনোজগতে আন্দোলিত প্রেম আব 
ভক্তি নয, ববং তার নিপবীতে ভয আব ভীতি। সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীব প্রতিষ্ঠাও সেই 
কারণে। 

মনসামঙ্গল, চ শ্রীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যেব মধ্যে তিহাসিক বিবেটনাঘ মনসামঙ্গলের 
স্থান আগে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে হিন্দুপুবাণ যথা বামায়ণ মহাভাবতে মনসাব কোনো 
উল্লেখ নেই; কেবল অর্বাটীন পুবাণ দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈব তপুবাণে মনসাব প্রসঙ্গ আছে। 
তবে মনসার নাম তাতে ভিন্নভাবে পাওযা যায়। দেবী ভাগবতে মনসাকে বলা হযেছে 
জগৎগৌবী, নাগেশ্বরী, বিষহবি ও সিদ্ধযোগিনী। এসব হচ্ছে উপপুবাণেব মনসা, কিন্তু 
মনসামঙ্গলেব কাহিনীগত যে আড়ম্বব, হিন্দুপুবাণের ধারাযই তাব প্রকাশ ঘটেছে। 

চণ্রীমঙ্গল কাব্যের চট্তী প্রথমে অনা্দের পৃজ্যা ছিলেন, পৰে বান্মণ্যসমাজেব ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা আদায কবতে সমথ হন তিনি। খিস্টীয় ষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশে চত্ত্রীমাহাত্থ্য, 
দুর্গামাহাত্মা, গাথাসপুশতী ইত্যাদি পুবাণ- সাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিযতা ছিলো। পঞ্চদশ 
শতকেব বাযুপুবাণ ও বামনপুবাণে চস্ত্ীব নাম পাওয়া যায়। এসব পুবাণে বর্ণিত চণ্তীব সঙ্গে 
কালী না দুর্গাব কোনো পার্থকা নেই। চণ্ডী অনার্যপৃজিত দেবী হওয়ায ঢ ্ত্রীমঙ্গলের কালকেত্ু 


[ পাচ ] 


উপ্ণাখ্যানে অনার্য প্রভাব বেশি। চণ্তীব দ্বিতীয় উপাখ্যান 'ধনপতি- শ্ীমস্তের কাহিনীতে বর্ণিত 
আবাধ্য দেবীব নাম মঙ্গলচশ্তী। “মঙ্গলচ শ্বীব ব্র' শীর্ষক কাব্যবপায়ণ থেকে অনুমান কবা 
যায যে চ শ্রীমঙ্গল কাব্যে লৌকিক কাহিনী পবে জনসমাজে ব্ুতকথা বপে প্রচলিত হয। 


ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুবও অনার্যদেব পৃজ্্য এক দেবতা । আনুমানিক খিস্টায় নবম শতকে 
স্তাব পৃজাব প্রচলন হ্য। অনার্ধপৃজিত এই দেবতা পবনতীঁকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্পর্শে আসেন। 
তবে ধর্মেব পূজা প্রধানত ডোমজাতীয লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেজন্য দেখা যায 
নৈদিক দেবতা বকণ, ডোম, চণ্ডাল এদের প্রভাব ও সংশ্রেষ ধর্মঠাকুরেব ক্রমবিকাশে সহাযক 
হয। আদি অনার্যপৃজিত সূর্যদেবতা বরাহ্মপ্যশাসিত সমাজে ধর্মঠাকুব রূপে প্রতিষ্ঠা পান। এই 
ধর্মঠাকুব পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে শিবেব সঙ্গে সাদ্শ্যযুক্ত, ধর্মেব গান এসব অঞ্চলে শিবের 
গাজনে লপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বাট ভূমিতে ধর্মঠাকুব কালু বায, বাকুড়া বা ও বুড়া বায 
নামে ব্যাপক পবিচিতি লাভ কবেন। 

বাণ্লার সামাজিক ও ধর্মীয তাৎপর্যেব দিক থেকে ধমমঙ্গলেব একটা বিশেষ ভূমিকা 
মাছে। হিদুসমাজে ধর্মঠাকুবেন অবস্থান ভক্তিব সঙ্গে সম্পকিশু। সাধারণ লোকেব বিশ্বাসে 
উপন তাৰ প্রতিষ্ঠা। তাব কৃপাষ অন্ধ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাষ, শ্বেতকুষ্টে আক্রান্ত ব্যক্তি এই 
ভঘানক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লা কবে, বন্ধ্যা অনাযাসে সন্তানলাভেব সৌভাগ্য অর্জন 
কবে। এমন কি ধর্মেন কল্যাণে কখনো কখনো মৃতেব পুনজীবন লাভও সম্ভব হয। এজন্য 
চলনামূলকতানে উচ্চবর্ণেব কোনো দেব তাও ধর্মেব মতে! জনপ্রিযতা লাভ করতে পাবেন নি। 
রি কাবণ ধর্ম সাধারণ মানুষের দেবতা ; এব সাধাবণেব বিশ্বাসের উপবই তার 
পাতচ্ঠা। 


হিন্দুপুবাণেব সবচেয়ে উল্লেখযোগা দেবচবিত্র শিব । হনপার্বতীব গাহস্থ জীবনেব চিত্র 
মতি উল্জ্বীলভাবে ধৰা! পড়ে শিবের জীবনাঢবণেব্‌ সমন্বযে গণে এঠা শিবমঙ্গল কাব্যে। খদিও 
মঙ্গলকাবো দেবখণ্ডেব দেবতা হিসেবে শিবকে যথেষ্ট সম্ভ্রমেল সঙ্গে বিবেচনা কবা হয, কিন্তু 
কাষপ্রধান বাণ্লাদেশে কৃষকবূপী দেলতাবপে শিলেব গুকত্ সাধারণ বাঙালিব জীবনেব সঙ্গে 
[শলিঘে দেখা হয। বিশেষ কবে হবপার্বতীর অভাবেব সণ্সাবেব শিবঠাকুন অনাযাসে 
ম্বনশনক্িষ্ট নাগালিব হাদঘ জুড়ে অবস্থান কবেন। সুতবা* বলা যা শিবমঙ্গল কাবোব এই 
শপ পুলাশেন মহেশ্বল নন, পার্নতীও মহিষমর্দিনী দেবী নন, ভাবা নিতান্তই বাঙালির অভাবের 

স”সাবেন কুশীলব। 


ভানতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেব দেবী অন্নদাও মন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতর অন্তবে 

এ বিচবণ কবেন। চস্তীর কৃপামঘী উপস্থাপন যদিও তাব মধ্যে লক্ষ্য করা ঘাথ কিন্তু 

চটী নন, বল€ চ স্তীব ককল্ণাভবা ম্াচবণেব মাদলে তিনি গড়ে উঠেছেন দেবী অন্নপূর্ণা 

রে হাবতচন্দ্রেব হাতে এই দেবী সাধাবণ মানুষেন পৃজা- মর্টনার মধ্য দিয়ে সমাজেব 
।কল্যাণমধী অধিষ্টাত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ কবেন। 


সতেবো আঠাবো শতকে হিন্দু মুসলমানের মিলিত ধর্মমত থেকে ঘে দেবতান 
শ্বাবিভাব, তার নাম সত্যপীব। হিনদুব ঘবে তিনি নাবাঘণ বা সত্যনাবায়ণ নামে প্রতিষ্ঠা পান 

নুসলমানেব কাছে পীনেব মর্যাদা ভূষিত। হিন্দুধর্মেন বিবেচনা সত্যপীব লৌকিক রি 

র্ণাটীনকালেব দেবতা। তবে স্কন্ধপুবাণেব বেবাখপ্ত ও বৃহদ্ধর্মপুবাণেন উন্তবখণ্ডে তাব 


[ছয়] 


উল্লেখ আছে। অবশ্য বামেশ্বরেব সত্যপীব অর্বাচীন পুবাণের কাহিনী অবলম্বনেই 
পরিকল্পিত। 


মধ্যবুগের-লাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ মুসলিম কবিদেব অবদানে এশর্যমপ্ডিত 
হয়। হিন্দু রয়িতাদেব পাশাপাশি গড়ে-ওঠা মুসলিম কবিদেব সাহিত্য -নিবেদনেব প্রয়াসকে 
কোনোক্রমেই সাম্প্রদাযিকতার দৃষ্টিতে বিচার কবা চলে না। তবে মুসলিম জাতীয সাহিত্যের 
ধারায় ঠাদেন সাহিত্যাদর্শকে বিবেচনা করা যায়। ইরান তুরানের গাল্পগল্প ও ইসলামের 
বীবন্তব্যঞ্জক কাহিনীগুলো মধ্যযুগেব মুসলিম কবিদের শনুবাদমূলব সাহিত্যেব নাহন হিসেবে 
কাজ কবে। এছাড়া ভাবতের লোকগাথাও তাদেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে স্থান করে নেয়। 

মধাযুগের মুসলিম বাংলা সাহিতোর ইতিহাস বিশ্লেষণ রুরে দেখা যায় সমগ্র বাংলায় 
ট্টগ্রাম বিভাগই ছিলো মুসলিম কনিদেব প্রধান অবস্থানকেন্দ্র। টট্টগ্রামেব একটি অংশ তখন 
আরাকান ত্রিপুবাব বাজাদের অধীন ছিলো। মগ সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুসলিম সভাতা 
ও রাষ্ট্র পরিচালনাব ধাবাগুলো অনেক উন্নত হওয়ায় আরাকানের বাজনীতি ও সংস্কৃতি 
মুসলিম প্রভাবকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আত্মগত কবে। সেই সূত্রে মুসলমানদেব মধ্যে 
অনেক যোগ্য ব্যঞ্চি প্রধানমন্ত্রী ও অমাত্য হিসেবে আনাকানের বাজসভা অআলঙ্কৃত কবেন। 
এসব মুসলিম মন্ত্রী অঘাত্যরা প্রধানত টট্টগ্রামের এবং কিছু সিলেটেব অধিবাসী ছিলেন। 
ম্বারাকানের উপদেষ্টা হিসেলেও তাবা যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাদের আস্তরিক 
পষ্টপোষকতায ঝাংলা সাহিত্য মগ নৃপতিগণের পোষকতা লাভ কবে উন্নতির শীর্ষে অবস্থান 
করে। 

প্রধানত দুটি বিষষেব উপব ভিন্তি করে মুসলিম বাঞ্লা সাহিত্যেন দিকনির্দেশনা হয, - 
রোমান্টিক প্রণযোপাখ্যান ও ধর্মী কাহিনী। উত্ধর ভাবতীঘ বোমান্সেব সঙ্গে আববি ফাবসি 
গালগল্পেব মে সমাস্তবাল অবস্থান, মধ্যযুগেব বাংলা সাহিতোর শ্রেশ্টতম বকাশকেই তা 
চিহ্নিত করে। এই সব রোমান্টিক গল্পগাথাব মধ্যে কল্পনার যে প্রসাব, তাতে লৌকিক 
ভাবের বিকাশ কিছুটা উপেক্ষিত হলেও সেই অবাস্তব কাহিনীগুলোই প্রধানত বাংলাব 
জনগণেব আনন্দবস পলিবেশনেব দাযিত্ব পালন করে; বলা যাষ জনচিন্ত আকর্ষণ কবার 
ক্ষমতা ছিলো এসব কাহিনীব বিপুল। তৎকালীন হিন্দু পুরাণাশ্রিত সাহিত্যের বিকাশেব ধারায় 
আরবি ফাবসি কথাবস্তুব সঙ্গে উন্তব ভাবতীয বিষঘ ভাবনাব আত্মীষতার- বন্ধনে সৃষ্ট 
মধ্যযুগের লাংলা সাহিতোর এই যে পৰিচয়, তাকে বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে একটি 
উল্লেখযোগা অধ্যাযরূপেই চিহিত কবা যায়। কবি আলাওল এই অধ্যাযেব শ্রেষ্ট সাহিত্য- 
ব্যক্তিত্ব। এমন কি তৎকালীন কোনো উল্লেখযোগ্য হিন্দুকবিও একই সঙ্গে পাণ্ডিত্যে ও 
করিতে তার সমকক্ষতার দাবি কবতে পাবেন না। এই গেলো সতেবো শতকের মুসলিম 
সাহিতোর ধাবা। তবে আঠারো শতকে এসে এই ধাবাটিই উপযুক্ত কবি প্রতিভাব অভাবে 
যথেষ্ট গ্িষমাণ হয়ে পড়ে। ম্রালাওল দৌলত কাজীর মতো প্রতিভাবান কবিব আবির্ভাব তখন 
আব ঘটে নি। যে এতিহ্য ফোল সতেবো শতকেব মুসলিম কবিরা সৃষ্টি করে গেছেন, আঠাবো 
শতকের মুসলিম কবিরা সেই তিহ্যের ধাবায় নিজেদের কাব্যে ধোমান্টিক ভাবের বিকাশ 
সাধনের চেষ্টা করলেও কোনো স্মরণী কবির আবিভাব না হওবযায় এসময়ের মুসলিম বাংলা 
সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য কবিকৃতির স্বাক্ষর নেই। ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের সূচনাপর্ব 


[ সাত | 


তখন; বিদেশী রাজশক্তিব আবির্ভাবে দেশে যখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন 
কোনো স্মরণীয় সাহিত্য-সৃষ্টি যে বিত্বিত হবে, এমন মনে কবা যায়; ইতিহাসেও এরূপ প্রমাণ 
মাছে। তবু দেশের সেই অরাজক পরিবেশেও মুসলিম সাহিতাচর্চা একেবারে থেমে থাকে নি। 
মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতা ছিলো সেসময় মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। এসব 
অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজও তখন গড়ে ওঠে। এই সমাজেব বচিত 
সাহিত্যের ধাবাটি দোভাষী বা মিশ্রভাষা- রীতিব সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করে। এসময বিকৃত 
নাগবিক কচিব গীত ও কবিগানেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে দোভাষী-রীতিব সাহিত্য- 
ধারাটি নানাবকম সীমাবদ্ধতা সন্বেও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ধাবাটিকে বাচিয়ে বাখে। 
সেজন্য এ ধারাব সাহিত্যের একটি জাতী মূল্যও আছে৷ গ্রামবাংলায় এগুলোব জনপ্রিযতাও 
যে বিপুল, তাব তাৎপর্য অনুভব কবা যায় যখন দেখি সমযেব পরিবর্তিত ধাবায়ও সাধাবণ 
মানুষের মন থেকে মুসলিম পুধি-সাহিত্যের আনন্দ-বিনোদনেব বেশটুকু মিলিয়ে যাষ নি! 
মুসলিম এতিহ্যকে ধাবণ কবে এসব পুথিব সৃষ্টি, তাই শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এমন কি 
মশিক্ষিত মুসলিম বাঙালি মাত্রই দোভাষী পুথিব বিষয়ভাবনাকে আত্মগত কবে নিষে জাতীয় 
এতিহ্যে উদ্দীপিত হয এই ধাবা শ্রেষ্ঠ কবি ফকিব গবীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা। 

উনিশ শতক এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা পুধিসাহিত্যের ধারাটি অব্যাহত 
ভাবেই চলে। তবে একথা ঠিক যে এ ধাবাব কবিকৃতিব সাহিত্য মূল্য খুবই সামান্য। সেজন্য 
দোভাষী পুথিব জনপ্রিযতা যথেষ্ট হলেও একটা বিশেষ শ্রেণীর কাছেই তা আদূত ; শিষ্ট 
সাহিত্যর ধারাঘ তা বিচার চলে না। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে বিশ শতকের নতুন 
সূর্যোদঘে ইদরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি জীবনে- সাহিত্যে যখন নতুন ভাবোন্মাদনাব 
জোয়াব আসে, তখন শবীযতি শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম কবিবা পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনকে 
টপেক্ষা কবে পুথিব জগতেই আত্মবিভোর থাকেন। অথচ পুধিসাহিত্য যে কোনো উচ্চাঙ্গ 
সাহিত্যাদর্শের নিদর্শন নয়, কিংবা এ ধাবার সাহিত্য-ধাবায় আবর্তিত হযে যে কোনো উচ্চ 
মর্যাদাব সাহিত্য বচনা করাও সম্ভব নয -- এরূপ আধুনিক শিল্পবোধ থেকে ততকাল - 
মধ্যুষিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ ছিলো সম্পূর্ণত উদাসীন। ফলে পূর্বসুবিদের সাহিতিক 
এঁতিহ্য রক্ষায় সেসমাজ পুবোপুবিভাবেই বিফল হয। এই পর্বে মুসলিম পুথিকাবগণ তাই 
বাণ্লা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্বল সাহিত্যধারাব কবি হিসেবেই টিহিন্ত হয়ে আছেন। 


মধ্যযুগে শেমপববের বাংলা সাহিত্য হিসেবে শান্ত পদাবলীকে ধবা যাষ। এ ধারার 
সাহত্যকর্মে মধ্যযুগের মাদর্শ বক্ষা কনা হয়েছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিব দিক থেকে এগুলো 
মাধুনিক নালা সাহিত্যের ভাবন্যঞ্জনাকেই উপস্থাপন করে। শাক্ত পদাবলীব অবস্থান 
ম্রাঠাবো শতকে দ্বিতীধার্ধ থেকে উনিশ শতকেব গ্রথমার্ধ পর্যন্। কবিলা সম্পূর্ণত গৃহী, শিশু 
হযে তাবা শ্যামা মায়ের অঞ্চল আশ্বয করে মান- অভিমানে, ম্বাবদার আবেদনে দেবীর 
কাছে নিজেদেব মনস্কামনা পৃবণের প্রার্থনা জানান। সেই সূত্রে শাক্ত পদাবলী শ্যামা- 
সণ্গীতেব মূল প্রেরণাও বটে। ইংবেজ আমলেব রাষ্রীয় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থাব নানা 
অসঙ্গতিব কাবণে সাধারণ মানুষের যে দুঃখদুর্শা, তার প্রতিকার প্রার্থনা শাক্ত- পদাবলীর 
কবিদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টয। বামগ্রসাদ সেন এই ধারার একজন বিশিষ্ট কবি। 
ব্যাক্তমানসেন যে ধাবাটি পদাবলী সাহিত্যের মধ্য দিযে বযে এসেছে, রামপ্রসাদের গানে তাবই 


[আট ] 


ভাবছায়া লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু হিন্দুপুবাপেন শিব-পার্বতীর সংসার-জীবনের ধাবায় বাঙালির 
চিরকালের ধূলিধৃসরিত গার্হস্থ- জীবনেব চাহিদাগুলো বামপ্রসাদী গানে এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে যে তাব স্পর্শকাতবতা আবহমান বাঙালি-টিন্বে জীবন-বাস্তবাতার মর্মাস্থিক 
ছায়াপাত ঘটায। 


বাংলা লোকসাহিত্য, খনার বচন, ব্রতকথা ও ডাকের বচনকে আবহমানকালের বাংলা 
সাহিত্য হিসেবেই চিহিত কবা যায়। বাঙ্লাব লোকসমাজেব কাছে এগুলোব যে সার্বজনীন 
আবেদন তাতে এসব সাহিত্য কখনো পুবোনো হবে এমন মনে করা যায না। কেননা বাঙালিব 
ভাষা ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লোকসমাজের সাহিত্যে এই ধাবাটি 
শাশ্বতকালেব সর্বজনপ্রিয় সাহিত্য হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়ে যায, প্রতি যুগেই শতাব্দী 
কালের এসব সাহিত্য বাঙালির হাদয় জুড়ে অবস্থান করে। 

এক সময় লোকেব মুখে মুখেই লোকসাহিত্যের প্রচলন ছিলো, পবে আধুনিক 
শিল্পচৈতন্োব স্পর্শে তা লিখিত লপ পায়। লোকসাহিত্য, খনা ও ডাকেব বচনেব মধ্যে 
জাতীয় এতিহ্য ও জাতীয ভাবেব যে স্চুরণ ঘটে তাতে এগুলোর মৌলিকতা-গুণ কখনো 
হাসবৃদ্ধি হয় নি। লোকসাহিত্য পুরোপুরিভাবেই সমাজেব সৃষ্টি, তবে তাব উৎসে ব্যষ্টিব 
অবদান থাকতে পারে। আবহমান ব।ংলাব কৃষিনির্ভব সমাজ ও বাঙলার পাবিবারিক জীবনেব 
চাওয়া পাওয়াব বিষযগুলো উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে ডাকের বচন, ব্রতকথা ও খনার 
বচনে। বাংলা ও বাঙালিব জীবন ও জীবনাচবণে টিবন্তন সত্যের ছাযাপাত ঘটায খনা, ডাক 
ও ব্রতকথা। গভীর তত্ব ও সত্যকথাব অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এগুলোতে। 


প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোব এই সংক্ষিপু রূপবেখা থেকে বোঝা যায় বাংলা 
সাহিত্যের এই যুগ কত বিশাল, বিচিত্রতা কত স্বাদ তাতে বযেছে এবং কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
এযুগের সাহিত্যেব ধাবা। চিবাযত সাহিত্যের ধাবাযই কেবল তাব পবিমাপ কলা যাষ। 

৬ ৯ পাএ এ ২৩৯8৮ 
সৃচনা হয় উনিশ শতকেব প্রাবন্তে। বাঙালি-জীবনে প্রভাব-সঞ্চাবী আধুনিকতার নানা 
বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে মৈত্রী বক্ষা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অতঃপর বাঙালিব নবজাগবণেব 
পথে তার যাত্রা শুক কবে। 


প্রথম অধ্যায় 
বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 


বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির কথা 


বিচিত্র এই বাঙালি জাতি। তার জীবন, তার জীবনাচরণ, তার ভাঙা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি, 
'তার অবস্থান সবই বিচিত্রতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নদীর মতো বয়ে এসেছে এক যুগ থেকে আর 
এক যুগ্গে। এভাবে বুশ যুগে তাকে বিডির জাতিব সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। তাই পৃথিবীর 
নানা ্ধাতির রক্তধারার মিশ্রণ থেকে সে মুক্ত নয়, হয়তো তাদের স্বভাব চবিত্রও তার মধ্যে 
অন্থলীন। কিন্তু সব কিছু আত্মস্থ করেই সে সেই বিস্সৃতপ্রায অতীত ইতিহাসের যুগ থেকে 
গঙ্গা যমুনা পলল্‌ মাটির ভূখণ্ডে বসবাস করে প্রমাণ করেছে জাতি হিসেবে সে এক ও 
অভিন্ন এবং বিশ্বময় স্বীকৃত তো বটেই। 

বাঙালির জাতিসস্বার বিষয়ে জানতে হলে আদি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাতে 
হয়। একসময় যে- ভূখণ্ডে এই জাতির আবির্ভাব ঘটেছিলো, সেই কয়েক হাজার বছব শ্বাগে 
হযতো এদেশ অখণ্ড বঙ্গ হিসেবে রূপ পায় নি; জাতিগত দিক থেকে বাঙালির পরিচয়ও 
তখন সুস্পষ্ট হয় নি। তবে এদেশের আধিবাসীদেব মধ্যে পৃথিবীব নানা জাতির রক্তধারার 
সংমিশ্রণ তখন থেকেই শুরু হয়েছে। বিশ্বের নানাস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবির্ভাব যে 
তখন ঘটতে থাকে এদেশে, তার কারণটি অনুধানন করা কষ্টসাধ্য নয়। বঙ্গভূমি চিরকালই 
ছিলো শ্যামলে কোমলে, শস্যসন্তারে অনন্ত এশ্র্ষশালিনী। প্রাটীনকাল থেকেই পৃথিবীর 
বহুদেশের মানুষের লিপ্সা ছিলো এদেশের প্রতি, ফলে দেশটি বিদেশী আক্রমণেব শিকার হয 
বারবার। আক্রমণের উদ্দেশ্যে বারা খন এখানে এসেছিলো, তাদের অনেকেই এই পলল্‌ 
মাটিব ভূমিতে বংশানুক্রমে বসবাস করার অনুপ্রেরণা পায়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রক্তগত 
মিশ্রণ তাই অবাধে ঘটতে থাকে এদেশের মূল অধিবাসীদের বক্তধারায়। 

নৃতাস্ত্িক গবেষণায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীদের স্বাদি উৎসের ইতিহাসও দিন দিন স্পষ্ট 
হয়ে উঠছে। তাকে সহায়তা করছে প্রত্রতান্িক গবেষপাব নানা দিক, নানা প্রসঙ্গ। 
পরত্নতবৃবিদগণ বঙ্গ ও বাঙালির উৎস ও সভ্যতার নানা বিষয় বেশ চ্মকপ্রদভাবে আবিজ্ঘার 
কবে চলেছেন, অন্যদিকে নৃতান্থিক গবেষণা ধব৷ পড়ে বাঙালির দেহগঠন, তার রক্তধাবার 
বিষষ- এমন কি তাব ভাষাগত নানাপ্রসঙ্গ, যদিও ভাষাতান্বিকগণ বাংলা ভাষার যাথার্থয 
নিকপণে বেশি ততপব ও বেশি নিবেদিত। এভাবে বঙ্গদেশ, বাঙালি ও তার উৎসেব নানা 
দিকে বেবিবে এসেছে পূর্বের ও সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় ও আবিষ্ষাবে। 

সুদূব অতীতে উতর ভাবতে ঘে জাতির নাস ছিলো তাবা ছিলো মরা এই মর্থজাতি 
হচ্ছে 'ঝগবেদে'ব স্রষ্টা। ইতিহাস এদেব নর্ডিক জাতিগোম্ঠী হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু 
আর্দেব একটি ধারা পরে নর্ডিক জাতিগোষ্ঠীর বাইরে “ম্বালপীয়' নামে গোত্রভুক্ত হয়। 
একসময় তাবা বহিবাগত হিসেবে বঙ্গদেশে মাগমন কবে এবং ম্মাদি বাঙালির লক্রধারায় 
নিজেদের রক্তধাবার অবাধ মিশ্রণ ঘটায়। বাঙালির নৃতাস্থিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে 
প্রা ব্রিশ হাজার বছর আগে আদি ভারতে একটি জাতির বাস ছিলো ঘারা সুদূর অস্ট্রেলিরা 


৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


থেকে এদেশে আগমন করে। এদেরকে “অস্টিক' নামে অভিহিত করা হয়। আবার 
নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মঙ্গোলীয় ও ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে বাঙালি 
জাতির একটি অংশের উদ্ভব হতে পারে । তবে রক্তসম্বন্ধে মঙ্গোলীযরা ছিলো ইন্দোচীনের 
জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পবিতি। মঙ্গোলীয়দের চওড়া মাথা ও খ্যাবড়া নাক দেখে অনুমান করা 
হয় যে এরা বাংলার কোনো মৌলিক জনগণের কেউ ছিলো না, বরং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর 
সঙ্গে এদের শারীর-গঠন সম্পকের সাদৃশ্য বেশি। বাংলার এই আদিগোত্রীয় জনদের পূর্বসূরি 
হিসেবে অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইতিহাস থেকে 
মানবসভ্যতার উপাত্ব সংগ্রহ করে ধারণা করা হয় যে দীর্ঘকালের সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ায় বাঙালির 
জাতিসত্তায় যে তিনটি আদি জনগোষ্ঠীর বক্তধারার সমন্বয় ঘটেছিলো, সে তিনটি জনগোষ্ঠী 
হচ্ছে অস্ট্িক, দ্রাবিড় ও আলপীয়। 

আর্দের আগে “অসুর' নামে একটি জাতিব উদ্ভব হযেছিলো ; বৈদিক, সংস্কৃত ও বৌদ্ধ 
সাহিত্যে “অসুর জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। অনেক প্রতিহাসিক অনুমান করেন প্রাক-আর্য 
যুগে া€লায় এবা নিকপদ্ববভাবেই বসবাস কবে। এই জাতি এদেশে একটি কৃষি সমাজব্যবস্থা 
গড়ে তোলে। বলা বান্ুল্য ভাবতেব আদি সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে এই কৃষি সমাজব্যবস্থার 
নামোল্লেখ কবা হয়। দূ অতীত বলেই এভাবে বলা সমীটীন মনে কবি যে যদি এই “অসুর' 
গোত্র কখনো বাঞ্লায় বসবাস কবে থাকে, তবে বাঙালির বক্তধাবায় যে এদেব বক্ধাবাব 
মিশণ ঘটেছে 'তা বলা যায। তবে এটা নিঃসন্দিগ্জাভাবে প্রমাণিত নয়। এ ধাবণা একাবণেও 
হতে পাবে যে, “কতিপয পণ্ডিতের মতে অসুব বলিতে ভাবতবর্ষেব আর্ধপূর্ব যুগেব দেশজ 
অধিবাসীবৃদকে বুঝিতে হইবে ।১ 

আনুমানিক খিস্টপৃব ৩২৩/৩২৭ অন্দে মেসিডনিযাব গ্বীকবীর আলেকজা গাব বা 
সেবেদ্দাব পঞ্চনদ জয কলে বিপাশা নদীল তীব পর্যন্ত অগ্রসব হন। আলেকজাগ্াব তখন 
'আর্যাবর্তেব পূর্বপ্রান্তে 'গঙ্গারিডই' নামক একটি বাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। এই 
রাজ্য আর্ধপূর্ণ যুগেব জননসতি বূপে টিহিতত হয। পববত্তীকালে বাজা চন্দ্রগুপ্রেব সভাব যবন 
রাজদৃত মেগাস্থিনিস তাব ইপ্ডিকা' নামক গ্রন্থে প্রাচ্যেব যে বিবরণ লীপবদ্ধ করেছেন, গ্রীক 
লেখকগণ নিজেদেব গ্রন্থে তা উদ্ধত কবেন। এই বিববণী থেকে জানা যায যে চন্দ্রপুপ্রেব 
রাজত্বকালেই গঙ্গাবিডই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই বাজ্যেব সঙ্গে কলিঙ্গ বাজ্য 
যুক্ত ছিলো। গঙ্গানদী গঙ্গাবিডই রাজোব পূর্বসীমা দিয়ে প্রবহমান ছিলো।২ এই গঙ্গাবিডই 
সম্ভনভ আজকেব বাংলাদেশ । গঙ্গারিডই বা গঙ্গাখদ্ধি সম্পর্কে বিস্তাবিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হযেছে গ্রীক লেখক কার্তিঘাস, দিওদোদোবাস, প্ুতার্ক প্রমুখ বচিত ইতিবৃন্ধে। স্ট্রাবে৷ এবং 
টলেমির ভূগোলবৃত্বান্থেও এ সংবাদ আছে। এমন কি ভাজিলের মহাকাব্যেও গঙ্গাবিডইয়ের 
উল্লেখ আছে ।১ 


বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৫ 


প্রাচীন বঙ্গদেশ হরিকেল, চন্দ্রদ্ীপ, সমতট, বঙ্গাল, পুশ, বরেন্্ী, রাড, সুন্, বন্ধুভূমি, 
তাগ্্লিপ্রি, গৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলো। নৃতাত্বিক ও প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন 
অবিষ্কার থেকে একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে বহুজাতির বক্তধারাব মিশ্রণে গড়ে ওঠা 
বাঙালির যে বসতভূমি রূপে চিহিতত এককালেব অবিভক্ত বৃহত্তর বঙ্গদেশ, তার অস্তিত্ব 
বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসেব সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। তাই “বিভিন্ন 
জনগোষ্ঠীব প্রবাহ তাদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বঙ্গ-জনসমুদ্ধে এসে 
মিশেছে। তবে বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও নিজস্ব আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে বাঙালি জন, ভাষা 


আর সংস্কৃতি ।৪ 


দুই॥ বাংলা ভাষার ইতিকথা 


পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষীর লোক আছে। প্রত্যেক জাতিব ভাষায় রয়েছে তার নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এতই স্বতন্ত্র যে জানা না থাকলে মানুষের কাছে তা একই সঙ্গে 
দুর্বোধ্যতা ও বিস্ময়ের ঢেউ আনে। অথচ নিজের দেশের তথা নিজের এলাকার ভাষা মানুষের 
কাছে কতনা সুবোধ্য ও প্রীতিকর, সেজন্য ভাষা মায়ের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয় । 

বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলোব মধ্যে অন্যতম মর্যাদায় প্রতিষ্টিত। 
এই ভাষাব ইতিহাস জানতে হলে কিভাবে তার উৎপন্তি সে বিষয়ে খানিকটা ধারণা থাকা 
মাবশ্যক। 

প্রাব পা হাজাব বছর আগে ইউবোপেব মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ পূর্বা€শ অবধি যে ভাষার 
প্রচলন ছিলো তাকে “িন্দো ইউবোপীয মূল ভাষা" (000 চ01009080) 781001 517০০01) রূপে 
ম্ভিহিত কবা হযেছে। এই মূল ভাষাব দুরট ভাগ-- ক. “কেম্তম” (00101010) এবং খ. 
'শতম? (58181) 1 আলবানী এবং বাল্টোশ্রাভোনিক ভাষা ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীষ মুল 
ভাষাব অন্যান্য ভাষাগুলো “কেন্তম বিভাগ থেকে উৎপন্ন হযেছে। এশিবায “কেন্ম' বিভাগের 
দুটি শাখা বর্তমান ছিলো- ক. প্রাঘ দেড় হাজার থিস্টপূর্বে প্রচলিত “হিন্তি' 01101), এবং 
খ. এশিঘাব মধ্য ভাগে প্রচলিত “তুখানী” (:01)08187) ভাষা । 'কোস্তুম” বিভাগের সঙ্গে বাংলা 
ভাষাল কোনো সম্বন্ধ নেই, 'শতম' বিভাগের সঙ্গে বেছে । 'শতম' বিভাগ থেকে উৎপন্ন মার্য 
শাখাল নিজস্ব তিনটি শাখা " ম্বালবানিক', “আর্মানিক' এবং “বাল্টো-শ্বাভোনিক'। আর্ধ 
শাখাস দু'টি প্রশাখা --ইবানিব" ও “ভাবতিক'। এই দুই প্রশাখাব মধ্যবর্তী একটি প্রশাখা 
'দাবদিক'। ইনানীষ প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ভাষা আবেস্টার, প্রাচীন ও আধুনিক পারস্য, 
পতললী, কৃর্দিস্থানী, বলোটী, আঞফগানী, ওসেটিক, পামিবী ইত্যাদি। ভারতীয আর্ধ প্রশাখা 
থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হবেছে নাগ্লা ভাম্বা। ভাবতীব আর্য প্রশাখাব তিনটি স্তর, 


১. প্রাচীন স্তর এই স্তন ১১০০ খিস্টপূর্ব থেকে ৫০০ খিস্টপূর্ব পর্য্ত। প্রাটীন ভারতীয় 
ম্বার্ভাষা এব আদিম প্রাকত এই স্তরের অন্তর্ভৃক্ত। 


তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাতার ইতিকথ্থা 


২. মধ্য স্তর ॥ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এই স্যযের অন্তর্ভুক। এর তিনটি উপত্তব,_ 
ক. প্রথম উপস্তর : ৫০০ স্বিস্টপূর্ব থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত এই উপস্তর। পালি ভাষা এই 
উপস্ঠরের একটি সাহিত্যিক বপ। সন্ধি উপস্যর : ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত 

সন্ধি উপস্যর। খ দ্বিতীয় উপস্যব : ২০০ থরস্টাব্দ থেকে ৪৫০ ধিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত 
উপস্যব। নাটকীয় প্রাকৃত এই উপস্ঠরেব নিদর্শন । গ. তৃতীয় উপস্তব : ৪৫০ িস্টাব্দ 
থেকে ১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্কত এই উপস্যব। অপত্রংশ এই উপস্ঠরের নিদর্শন । 

৩. আধুনিক স্মরা! ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্যব। বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীন যুগ ৮৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১২০০ রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সংকট যুগ ১২০০ 
খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ ধিস্টাব্দ অবধি। মধ্যযুগ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
এবং নব্যযুগ ১৮০০ থিস্টা্ঝ থেকে বাংলা ভাষাব বর্তমান কাল অবধি। 
পন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৮৬০ খিস্টাব্দ থেকে কাল 

| 

নিমে প্রদ্ বেখাচিত্রের মাধ্যগে “ইন্দো ইউবোপীয মূল ভাষা' থেকে বাংলা ভাষাব 
ক্রমবিকাশ দেখানো হলো, 

ইন্দো- ইউয়োপীয মূল ভাষা 


| | 
ফে্তুম শতম 


পন পাপ স্পা সপ 
হি্িক ভূথারিক সী ইভালো। কেস্টিক টিউধোনিক ৰা জার্মানিক আলবানিক জার্মানি বাল্টোগ্রাভোনিক জারধ 


ইডালিক কেন্টিক গৰিক উ: জা পজাঃ ইরানিক দারদিক  ভারতিক 


| 
| | 
লাতিন পারমিক 
পাছলবী ৪ 
পোধতু 
নী ?বদিক 
আদিম প্রাকৃত ফি 
০ 
প্রাচীন উট! হাচীন শৌয়সেনী প্রাচীন গ্রাচা পালি আশোক লিপি 
চি হস 
প্রাঃ সিংহলী মহাবাী অর্ধ মাগধী মাগী গৌড় প্রাকৃত 
ঃ নি ৪ দীজপণ 
টিইরিকি নিউ 
থাটীন উডিয়। বঙ্গ কামরলী 


বাতালি ও বাঙালির ভাধা-সাহিত্য- সংস্কৃতি 


বাংলা ভাষার উৎপত্থি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, জর্জ প্রিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন বাংলা ভাষা মাগবী প্রাকৃত থেকে উৎ্পল্প 


হয়েছে। ডক্টুর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এ ভাষার পূর্ববর্তী উৎস-স্থল গৌড় অপত্রংশ। 
সাধারণ অর্থে তাকে অপশ্রংশ বলেই মনে করা হয়। 


ডক্টর মুহস্মদ শহীদুল্লাহ প্রদন্ধ নব্য ভারতীয় 'আর্যভাষাব মানচিত্র, 
নব্য ভারতীয় আর্যভাষা 


মধ্যদেশীয় ধ্যবরতী প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য 


বু টাঠি ররর রোযার হারার 


হী ১ আও্গী ১. বিহাবী (নৈথিলী, যাগধী, ১ মারাঠা 


রে ২. বাসেলী ভোজপুরীয়া) ২ কেন্ছিনী 
৩. পূর্ব পাঞ্জাবী সপ ৩. ছতিসগী ২, গুদ বঙ্গ কানরাপী 
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বালা আসামী 


তিন।॥ বাঙালি কবির অপভ্রংশ রচনা 


বাংলা ভাষাব পূর্বে আমবা গৌড় অপভ্রংশের নাম পাই। গৌড় অপত্রংশেব পূর্ববতী যুগের ভাষা 
ছিলো গৌড় প্রাকৃত। ডক্টব মুহম্মদ * ব মতে অপভ্রশ যুগেন আরম্ভ ৫০০ 
খিস্টাব্দেরও আগে। ভাষাতত্র আলোচনায় প্রমাণ করেছেন ম্পত্রংশ থেকে প্রথম 
উৎপন্ন হয় বিহারী। এ ভাষা পৃথক হয়ে যায়, পরের রাররনী কানা রাম ই 
বজ-কামরাপী ভাষার বিচ্ছিন্ন রূপ হচ্ছে বাংলা ও আসামী। গৌড় অপত্রথশের নিদর্শন মেলে 
কাহ এবং সরহেব দোহাকাষে। এবা ছিলেন দুজন সহজপস্থী সিদ্ধাচার্য। এরা ঠিক কোন্‌ সময়ে 
রা সরা জারির দর রন যার রা পেয়েছে 
ধর্মগাধনার জটিল তন্ব। এসব রচনা থেকে আমরা বাংলার তৎকালীন ধর্মসাধন তত্ব ও 
দার্শনিক মতবাদের পরিচয পাই। 


বাঙালি কৰিব বটিত অপত্রংশেব নিদর্শন হিসেবে কিছু অংশ উদ্ধত হলো। সবহ বটিত 
দোহাগুলোতে বৈদিক, শৈব, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাংখ্য মতবাদের বিকপ সমালোচনার 
পরিচয় পাওয়া যায়। বেদাঢার সম্বন্ধে তার উত্তি, - 


ব্ুহ্ষণেহি ম জানস্ত হি ভেউ। 
এবই পটি অউ এ চ্টবেউ। 
মটী পাণী কুস লই পচস্। 
ঘরঠি বউস্সী অগ্গি ভণস্ঠ | 
কজ্ে বিরহিত হুঅবহ হোযে। 
অকখি ডহাবিঅ কড়ুএ ধূখে॥। 


প্রাচীন ও যধ্যযগ্গের বাংলা সাহিতোর ইতিকখা 


বঙ্গানুবাদ ॥ ব্রাহ্মণঙ্গণ রহস্য জানেন না; এইভাবে চতুর্বেদ পড়া হয়। মার্টি, জল এবং কৃশ 
নিয়ে ঠারা পড়েন। ঘরে বসে অগ্নিতে হোম দেন। অন্য কাজ না থাকায় অগ্রিতে হোম করে 
কটু ধূমে চোখ দগ্ঝ করেন। 
বাহ্যিক আচার ও কৃচ্ছু সাধনাদিব প্রতি সবহর মনের বিরাগ অতি স্পষ্ট। এসবের 
স্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন সহজ পথে চললে সংসারের যাত্রা নির্বাধ হয়। এই 
হজ পথ লাডের পন্থা হলো সংসারাসক্তি ও সংসার-বিরাগ উন্ভযকে বর্জন কবে চলা। 
উরাং কবি বলেছেন, 
ঘরহি ম থক ম জাহি বণে জহি তহি ঘণ পরিআণ। 
সঅলু নিরস্তর বোহি-ঠিঅ কহি ভব নিববাণ।॥। 


॥। ঘরে থেকো না, ধনেও শেও না। যেখানেই থেকো, যনকে ভালো করে জেনো । 
সকল (মন) নিরস্তর জ্ঞানে থাকলে কোথায় সঃসার, কিংবা কোথায তা থেকে মুক্তির 
ভাবনা? 
কাহন্পাদ লা কৃষ্গাচাথ ছিলেন সহজিয়া তন্তেব সাধক তিনি হার অপ্রগশ বচনায 

হজিয়। তন্বের মহিমা নর্ণনা কবেছেন। কলি বলেন, . 
সহজ এক্কু পব শ্বথি তঠি কাণ্হ ফুড পবিজাণই। 
সথাথঘ বছ পঢই সুণই বঢ বিস্পিণ জাণই | 
বঙ্গানুবাদ সহজ আছে একেব উপরে ; তথায কাহ স্পষ্ট অবগত আছেন। মূর্খ বহু শাস্ত্র 
পাঠ কবে ও শ্ববণ কবে, অথচ কিছুই জানে না। 
সরহ ও কাহন্পাদেব দোহাগুলোতে তন্ব ও সাধন- পদ্ধতির কথাই ব্যক্ত হয়েছে; কিন্ত 
(সবের মাধামে বাঙলা ডাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ পর্বের একটি অকৃত্রিম আবহ-মগুল তৈরি 
য়েছে। বাংলা কলিতার শেষে মিল বা অস্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি এসেছে এই অপত্রংশ থেকে। 

প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক ছন্দ ম্বালোটনাব একখানি গ্রন্থ আনুমানিক খ্িস্টায় চতুদ্শ 
[তবে বটিত হয়েছে। এই গ্রন্থে কযেকটি কবিতা আাছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি 
এবং স্বভাবের শ্বতি চমৎকার বর্ণনা থেকে একথা অনুমিত হয যে এ সব কবিতামঞ্জারী 
কানো বাঙালি করিল লাযনা। যেমন, একটি কবিতা, -- 

নব মঞ্জরি সন্্রিঅ ঢুঅঅ গাছে, পরিফ্চুলিঅ কেসু ণআ বণে আছে। 

আই এখি দিগস্তব জাহিই কন্তা, কিঅ বম্নহ ণথি কি নথি বসস্তা॥ 
বঙ্গানুবাদ।। আন্রবৃক্ষে নবমঞ্জবী সজ্জিত হযেছে, বনে নতুন কিওশুক প্রস্ফুটিত আছে। 
এখান থেকে যদি কান্ত দিগন্তে (প্রবাসে) যায, তবে কি ফমথ নেই, বসম্তও নেই। 
প্রাকত-পৈঙ্গলেব অপব একটি কবিতায মৌবলা মাছ ও নালিচা বা পাট শাকেব উল্লেখ 

আছে। যেমন, - 


ওগগ্গর ভক্তা রন্তঅ পান্তা, গাইক ঘিষ্তা দুদ্ধ সঙুত্তা। 
মোইলি মচ্ছো ণালিচা গচ্ছা, দিজ্জ্রই কম্তা খা পুণবস্তা॥ 


বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাচিত্য-সংস্কৃতি উ 


বঙ্গানুবাদ প্রিয় পত্বী কতৃক কলার পাতে ওগরা (ডাল চালমিশ্রিত রান্না করা খিচুড়), 
ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি, নালিচার শাক, মৌরলা মাছ ও দুগ্ধ পরিবেশিত হচ্ছে; পুণ্যব্যক্তি 
তা খান। 


কাহম্পাদ ও সরহপাদ তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন বাংলায়ও পদ রচনা করেছেন। তারা 
মূলত বাঙালি কবি, সুতবাং তাদের অপত্র€শ রচনায়ও যে বাংলাব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে তাতে 
কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 


চার॥ বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিকথা 


এক সম প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান সংস্কৃতি ছিলো স্মৃতি, শ্রুতি, কাব্য, দর্শন 
এব? শিল্পে আবো কিছু নিদর্শন। ক্রমশ বিবর্তনের ধাবায় ভাবত কৃষিব্যবস্থা ও 
পশুপালনকে সামাজিক বিন্যাসেব প্রধান বিষষবপে বিবেচনা কবে। পল্লী কৃষিসমাজ এক 
সময় নগবপন্বনেও উৎসাহ সৃষ্টি কবে। নাগরিক জীবন তখন গৃহশিলেপে মনোযোগী হতে শুরু 
করে। ক্রমে ভাবতে নতুন নতুন জাতিব আবির্ভাব শুরু হয, এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি 
তাব টিবাঘত বৈশিষ্ট্যগুলো ধাবণ কবেই বিকাশের নবতর পথে অগ্রসব হয। শিল্প, সাহিত্য, 
দর্শন, নৃত্য, গীত ছাড়াও ধমীি টিস্থাব প্রসাব ঘটে, নানাবকম লৌকিক আচাব. অনুষ্ঠান 
পালনে লোকসমাজ উৎসাহ বোধ করতে থাকে। 

একথা স্বীকার কবতেই হবে যে ভাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণে ও বিভিন্ন জাতির 
সগস্কৃতিব ঘে প্রভাব, তার মূলে আছে কোল, মুগ্তা, সাওতাল, ঢাকমা প্রভৃতি উপজাত্ীয 
সংস্কৃতিন অবদান। পববীঁকালেও উপজাতীয সংস্কৃতি সভ্যতাব নানা স্তরে প্রভাব বিস্যাব 
কবে। 

মুসলিম বিজয়েব আগ পর্যন্ত ভারতীয সংস্কৃতি হিন্দু সংস্ধ্তিবপেই টিহিত ছিলো। 
ঘুসলমানদের এদেশে আগমনে এদেশীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে ইরান তুরান থেকে আগত সেদেশের 
সংস্কাতব মিশুণ ঘটায় ভাবতীয় সংস্কৃতির বে কিছু রূপান্তর ঘটে, তাব ফলে এখানকার 
সপ্স্কৃতিতে আসে নানা নৈটিত্র্য ও ধৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায সংস্কৃতির চেহারা কিছুটা পাল্টে 
গেলেও তাতে সর্বভাবতীয সংস্কৃতির ধাবাটি যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয, তা বলার অপেক্ষা বাখে 
না। বূরহাবিক জীবনের নানাক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কৃতি অবাধে প্রভাব বিস্তাব শুক করে। 
কালক্রমে দুই সংস্কৃতিব মধ্যে ঘে পার্থক্য দেখা দেঘ, কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়৷ তাৰ অধিকাঃশই 
লোকসমাজ প্রাঘ ভুলেই বায। 

যুগের বিবর্তনে একদিকে ভাবতীঘ সস্কৃতিব বহমান ধাবা যেমন দেশব্যাপী ছড়িয়ে 
গড়ে, মরন্যদিকে তার সঙ্গে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির জাগবণও ঘটে প্রা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। 
প্রাব হাজাব বছর আগেব আমাদের এই সপ্্কৃতির মূলে থে শ্াদর্শ, ঘে ভাব ও ভাবনা কাজ 
কবে, কাল-বিবর্তনের ধাবায ভার লপ ও কপাযণের অনেক ক্ষয-ক্ষতি হওয। সন্বেও 
বাঙালিব হৃদযে ভালোবাসাব ফল্গু হযে সেই সৎস্কৃতিই আজো স্গৌরবেই বিরাজ করছে। 


বাঙালি সংস্কৃতিব ধারাটি পল্লীকে কেন্দ্র করেই যে গড়ে উঠেছে, তা বলাব অপেক্ষা 
রাখে না। এক সময় গৌড় ও নবদ্বীপ শিষ্ট শিল্প-সাহিত্য -সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হলেও 
বাংলার সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিলো গ্রাম। আসলে গ্রামসভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির ঘে 


১০ প্রাচীন ও ঘধ্যযুগের বাংলা সাজিন্জার ইতিকখ। 


একটা সুহ্যদ সম্পর্ক বিদ্যমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না! বু আচার, আচরণ, সংস্কার, 
লোকবিম্বাস, ধর্মতীরুতা ইত্যাদি নিয়ে ষে গ্রামসভ্যতা,_-তার মূলে আছে বাঙালির নিজস্ব 
সংস্কৃতির প্রভাব। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাঙালির এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, গোয়ালা, শৃদ্র, পোদ, তিলি, নাপিত, বাগদি, বৈদ্য, মুচি, কৈবর্ত, ধোপা, মাহিষ্য, 
পৃ শিদৃজপৃ পপ ৯০ ২৯১ ক্রিয়াকর্ম ও পেশা-বৃত্ির 
বহমান ধারার সংমিশ্রণে । 
যদিও বলা হয়ে থাকে বাংলার সংস্কৃতির বয়স হাজার বছরেরও উপর, কিন্তু বৃহত্বর 
বঙ্গদেশ ও বাষ্চালি জাতির উত্তব হয়েছিলো কয়েক হাজার বছর আগে। তবে হাজার বছর 
পূর্বে বাংলা ভাষার নিদর্শন আবিষ্কারের আগে বাঙালির জাতগাতের ধারণাটি তেমন সুস্পষ্ট 
হয় নি, হয়তো তখন বাঙালির জাতিসন্থা বৃহত্তর দৃষ্টিতে ভারতীয় বলেই বিবেচিত হয়ে 
থাকবে। তবে বঙ্গের অস্তিত্ব হিস্টপূর্ব বষ্ঠ শতক থেকেই অনুমান করা যায়। তখন সময়টা 
ছিলো গ্রাক-গুপ্ত যুগ। এসময় বাংলাদেশ জৈন আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসে। 
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। 
ক ধর্মের প্রবর্তক মখলিপূত্র গোসালও মহাবীরের সমসাময়িককালে বঙ্গদেশের 
তামরলিপ্রি, পুশুবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্বাট ইত্যাদি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া রাঢদেশে 
তখন বন আজীবিক সন্ন্যাসী ছিলো। খরিস্টপূর্ব দ্বিতীয় দশকে পুণুবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিষ্টা হয়। 
অনেক ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। খিস্টীয় ষষ্ট 
শতকে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বঙ্গদেশীয় জীবনের উপর পড়ে। এ সময় বাঙালির 
লোকাযত জীবনেব ধাবায কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কথার প্রভাবও দেখা যায়। 
ফলকগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের বুবিচিত্র লীলাখেলার নানা চিত্র খোদাই করা আছে। 
ষষ্ট শতকে রাজা বৈনাগুপ্রের সময় বঙ্গে শৈবধর্মের প্রসার ঘটে। সপ্তম শতকের গৌড়াধিপতি 
শশাঙ্ক ও কামযাপরাজ ভাম্কববর্মা শৈষডক্ত ছিলেন। এসময় পাছাড়পুরের নানা মন্দিরে শিবের 
খোদাই ফরা মূর্তিগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র অঙ্কন- বৈশিষ্ট্য 
সপূম শতবে। লঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রগার ঘটে। চৈনিক লৌদ্ধশ্রমণ ফা হিয়েন (খ্রিস্টীয় 
পঞ্চম গঙক) ৪ যুযান ঢোয়াং (খিশ্টায় সপ্ুম শতক), এদেব তথ্যবিধরগী খেকে বাংলায় 
বৌদ্ধধর্মের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বৌদ্ধ ও 
বাক্ষপ্য দেব-দেবীদের কারুখচিত মূর্তির নানা বৈশিষ্ট্য তৎকালে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা 
সম্পকে কিছু ধারণা দেয়। 
প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন যুগে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মমতবাদের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনেক মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলোও তৎকালীন 
বাঙালির সংস্কৃতি চেতনার পরিচয় বহন করে। খননকার্যে অনেক সময় বিভিন্ন মূর্তি 
আবিষ্কৃত হয়। তার মধ্যে আসীন, শয়ান ও দাড়ানোর ভঙ্গিযুক্ত কোনো বিষ্তুমূর্তি হয়তো 
পাল, চন্দ্র বা বম্বোজ আমলের বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। 
পাল, চন্ত্র ও সেনযুগের আবিষ্কৃত বিভিন্ন শিবমূর্তিতে প্রতিফলিত চিত্রাভাস থেকে 
শৈবধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। ধর্মের ভিত্তিতে তখন যেসব ঘৃর্তি নির্মাণ করা 


বাতালি ও বাঙালির ভাষা-সাফিতা-সংস্ফাতি ১১ 


হয়েছে, তার মধ্যে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্টভাবে দীপ্য হয়ে ওঠে। 
পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে খোদাই করে অঙ্কিত শিব ও শিবের বাহন নন্দী, ত্রিশূল, র্রাক্ষ, 
কমগুলু ইত্যাদি চিত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিবমূর্তি নির্মাণের উৎস ও অনুধেরণা হিসেবে 
১৮০৫১৮০1৯8৯ উন কি পন 
বঙ্গের রাঢে, বক্েন্ত্রী, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে থে 
সব বিহার গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে বাস করে বন্ধ বাঙালি আচার্য নীরবে জ্ঞানসাধনা ও 
সংস্কৃতিচর্চা করে গেছেন। 

শিকার ছিলো এক সময় বাঙালির জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায়। বিশেষ করে 
অন্ত্যজ সম্প্রদায় তখন জীবন-জীবিকার বাহন হিসেবে শিকার-প্রথা প্রচলিত ছিলো। ঘোড়শ 
শতকের কবি মুকুন্দরামের চত্রীমঙ্গলে তার চমতকার পরিচয় আছে। যদিও চত্তীমঙ্গলে বিবৃত 
কালকেতুর ব্যাধ- সংস্কারেব মাধ্যমে কবি প্রধানত এই চরিত্রের বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে 
উপস্থাপনের প্রযাস পান, তবু একথা বলা যায় যে প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত শিকার 
ব্যবস্থার নিদর্শন তার মধ্যে প্রভাব সঞ্চার করেছে। কালকেতুর শিকার-যাত্রায় বনের পশুদের 
মধ্যে আতঙ্ক জাগে। এতে ব্যাধবীর কালকেতুব নিভাঁক শিকার-নৈপুণ্যের কথা যেমন বলা 
হয়েছে, তেমনি আমরা কৌমসমাজের শিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাই। যেমন,_ 


ছাগলের মূল্যে লমে বেটে। 

শুন ঠে মভিষ বাণী মানুম তোমাৰ পানি 
তুমি হও যমেব বাহন 

তুমি যদি মনে কর পর্বত চিরিতে পার 
নর ভয় কর কি কারণ। 


এই চিরাচরিত ব্যাধ-সংস্কৃতির মূলে কাজ করেছে প্রাচীন বঙ্গে বাঙ্গালির জীবিকার 
উপায় হিসেবে নির্ধারিত পশুনিধন কর্ম। এই ধারাটি এখনো বনাবীর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
নিষ্নশ্রেদীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। 


১২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রাচীন বঙ্গে বাঙালির এতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি ছিলো কৃষিনির্ভর সমাজ- 
ব্যবস্থা । শুধু বাঙালি কেন, একদা ভারতবর্ষের সকল জাতিরই কৃষ্টি, সভ্যতা ও এঁতিহ্যের 
ধারার মূলে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার গুরুত্ব ছিলো বেশি। 

আরাব কৃষিনির্ভর সমাজটি ছিলো আদিতে অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্ববাদের উপর 
প্রতিষ্টিত। এই সমাজ -ব্যবস্থায় প্রকৃতিব নিকট বশ্যতা ও আত্মসমর্পণ ছিলো 
অনিবার্ধ। হিনদুধর্মে গিবি-বন্দন ও নদ নদীকে দেল- পূজা করা হয। কেবল ধর্সীয় 
ক্ষেত্রে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও এখানকার নদ-নদীর প্রভাব ও প্রতিপত্বিকে অস্বীকার করা যায় 
না। বাংলাদেশ নদীবন্ল। এখানকার কৃষিনির্ভর জনজীবনে নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয়তা সর্বকালের সর্ব মুহূর্তের । কৃষিজীবী বাঙালিব সমাজ-জীবনে নদীমাতৃক 
বঙ্গভূমিব প্রকৃতি নিয়ত আশীর্বাদ বর্ষণ কবে, এদেশের কৃষককে ফসল-ফলনে সবচেয়ে 
বেশি সহাযতা করে বাংলাদেশের নদী ও বাতাসের সংমিশ্রণে তৈরি ঘন আদ্রতা ও স্যাতসেতে 
জলবাযু। 

আনুমানিক খিস্টেব জন্মের দুই থেকে তিনশ" বছন আগে বগুড়ার মহাস্থানে পাওযা 
একটি শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ আছে ।৫ এ থেকে প্রাটীন বঙ্গে কৃষিকাজেব প্রাধান্য 
সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওযঘা যাষ। সন্ধ্যাকব নন্দী বটিত “বামচবিতে' বঙ্গের ধানমাড়াইযেব 
বর্ণনা আছে। সন্গ্যাকল নন্দী খিস্টায দ্বাদশ শতকে উন্ধবলঙ্গের ববেদ্রভূমিতে পৌ প্রবর্ধনে 
নিকটব্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ কাবেন। তার 'লামঢবিত' কাবাখানি যদিও সৎস্কৃতে লেখা, 
কিন্তু তাতে বৃষিগ্রধান বাঞলাদেশেল নানা প্রসঙ্গে ছাযাপাত লক্ষ্য কনা যাম। 

প্রাচীন বঙ্গে কৃষকের যথেষ্ট কদব ও খাতিব ছিলো । গ্রামের শেষ প্রান্তে ক্ষেত জুড়ে ধান 
আর যবেব শিষগুলো যখন বাতাসে মৃদু বাজনীতে স্রিগ্ধ সবুজ বেখাঘ আন্দোলিত হতো, 
তখন কৃষকের বুক ভবে হযতো আশা ভবসাব মাশিস্-নাবি বর্মিত হতো। তাবপব ঢাষীব 
ঘরে জমা হতো নতুন-কাটা শালিধানেব স্তূপ । এই যে ছবি, এ-ছবি শুধু আলহমান বাংলান 
কৃষিগ্রাধান্যেরই ইঙ্গিত দেয না, তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয বাংলার আদি ও অকৃত্রিম 
লোকাযত সমাজের সমষ্টিগত জীবন ঢঢা এবং এই চর্চা থেকেই বাঙালি- সংস্কৃতির এই 
বিশেষ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তবে প্রবহমান হয। 

বাংলার ডাক ও খনাব বঢনে এই কৃষিনিরভল সমাজ বানস্থা কথা মৌখিকভাবে কালের 
বিরামহীন ধাবাস্রোতে প্রনহমান হযে এবুগে এসে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হযেছে। 

বত উৎসব বাছালি সস্ত্তিব একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গ্রাক বৈদিক ঘুগে ম্াদিবাসী 
কোমদের মধ এই উৎসব পালিত হতো । বরহ্ণ্যধর্ম প্রথমে বত অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি না 
দিলেও পরে শিলপুজা, পুণাপুকুব, মধু সংত্রান্তি, সন্ধ্যামণি, জযমঙ্গল, ভাদুলি, সেজুতি, 
লাউল, মাঘমঙ্গল, শিবলাত্রি, পূর্ণিমা, ঝতু ইত্যাদি ব্রত পালনকে মেনে নেষ। ব্ুতকথা বালান 
হিন্দু নারীর মাঙ্গলিক আচাবেল সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে সংশ্মষ্ট। বিভিন্ন মানত, দেব -দেবীব পূজা, 


বাঙালি ও বাঙালির জাহা-সাহিতা-সংস্কাতি ১৩ 


গার্হসথ ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণ কামনায় হিন্দুনারী ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। 
নবান্ন বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম আদি উৎসব। 


আদিকাল থেকেই বাঙালি হিন্দুসমাজে বিভিন্ন দেবতা-উপদেবতার পুজা পদ্ধতি চালু 
হয়ে আসছে। আদিবাসী কৌমসমাজের দেবতা ধর্মঠাকুব প্রধানত শস্ত্যজ হিুসমাজে পৃজিত 

হয়। এছাড়া মনসার পৃজা, শীতলা পৃজা, টৈত্রমাসে চড়কপূৃজা, অন্বুবাটি অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজার 
দশমী তিথিতে শারদোৎসব, ষম্ঠীপূজা, হোলি অনুষ্ঠান ইত্যাদি বাঙালির সাংস্কৃতিক 
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


খিস্টায প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত চাষাবাদ, শিকার ও গৃহশিল্প ছাড়াও তখন 
সমাজ উৎকর্ষের অন্যতম উপায় ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। পববতী পর্যায়ে কৃষি ও 
ব্যবসা-বাণিজোব সঙ্গে শিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটে। 


বাংলার বম্ত্রশিল্প এক সমঘ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। পূর্ববঙ্গে তাত্ী এবং জোলারা 
সুতির বস্ত্র তৈরি কৰে জীবিকা নির্বাহ করতো। 


পনেবো শতকেন বাঙালি কলি বিজযগুপ্রব “পাদ্বাপুরাণ' কাব্যে পেশাজীবী জোলাদের 
সম্পর্কে বর্ণনা আছে। যেমন, - 

আবে আবে আবে জোলা উঠি দেখ মাউগ-পোলা 
মআচম্বিতে তোমাবে হইল কি। 

এইখানে বিছানাম ছিলা নানা সুখ মারও পাইলা 
কোছব কাডিযা খাইলা পান। 

জোলা ছিল বড ধনী মনা দিত লাল ভুলি 
পরিমা বেবাইতাম বাড়ী। 


ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দবাম চক্রবতীবি “চণ্বীমঙ্গল' কাব্যেও জোলা ও সবাক 
তাতীদেব সম্বন্ধে সংক্ষিপু বর্ণনা আছে।» 

বাংলাব মসলিন সেকালেই দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন কবে। মসলিন এবং জামদানী 
তন্তবাঘ সম্প্রদাষের শিল্পনৈপুণ্যে চমৎকার পবিচঘ নির্দেশ কবে। বেশম পোকা থেকে তৈরি 

তসব ও মুগা বন্ত্রাদি মসলিন এবং জামদানীব মতোই গ্রশগসিত হয়। এইসব বয়নশিল্পে 
সু কাককাজের যে ব্যবহাব--বালাব এঁতিহ্যের সঙ্গে তাব সংস্কৃতিকে তা উজ্জ্বলভাবে 
তুলে ধবে। বাংলাদেশের পাটের কাপড়েব মিহি, চকচকে ও দ্যুতিময় ঢাঞ্চল্যেব ভাবটি 
সবাইকে মুগ্য কবে পৃজা- পার্বণ, বৃত, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক 
মেলামেশাঘ পাট থেকে তৈবি কাপড় না পটবস্ত্ের ব্যবহার এক সময় বাঙালিন প্রায বর্ণট- 
বেওযাজে পবিণত হয়। 

বাঙালি যে শিল্পানপুণ জাতি, প্রাটীন বঙ্গেব আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতির শিল্পের নমুনা 
থেকে তা প্রমাণিত হয। পাহাড়পুব ও ময়নামতীব ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃৎশিল্পের যেসব নিদর্শন 


১৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাঞছিতোর ইতিকথা 


আবিক্ফৃত হয়েছে, আজকের দিনের পোড়ামাটির শিল্পনমুনাগুলো যে তারই উত্তরাধিকার, 
তা বলার অপেক্ষা বাখে না। 
সেনযুগে ও পাল-আসলে সমাজে যে শিল্প এবং শিল্পীদের যথেষ্ট কদর ছিলো, 
ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন আবিক্ফৃত তখনকার তৈরি অনেক মন্দির মূর্তি বিহারে 
শিল্পের মনোরম কাককাজ দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার শিল্পী বা কারিগরদের কুলিক বলা 
হতো। এই প্রসঙ্গে সৃত্রধব বা ছুতোরদের কথা ওঠে। ছুতোর এক অর্থে কাঠমিস্ত্রিকে বোঝায়। 
তাদের কাজ শুধু কাঠখোদাই করা নয, তারা স্থপতিও বটে। প্রাচীন বঙ্গের ঘরগেরস্থালির 
কাজ থেকে শুরু করে মন্দিব, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নদীতে চলমান জাহাজ, পিনিস 
এমন কি সমুদপোতও ছুতোরগণ কাঠ দিয়ে তৈবি করতো। ঘোড়শ শতকের কবি শ্রীরায় 
বিনোদের “পদ্মাপুরাণ' কাব্যে 'তৎকালে ছুতোব কর্তৃক নৌকা গঠনেব বর্ণনা আছে। যেমন,_ 
পাতিল নামের দাড়া আগাপাছা দিয়া গুড়া 
দু গলুই লাগাইল তখন। 
প্রমাণ কবি হাতে ভাতে জোখা টল সুতে সুতে 
ডিঙ্গাখান করিল বিচক্ষণ।। 
পাট হইল তরাতরি। 
শতে শতে লোক ঘার্টে সাতট ভবিল পারে 
নওটে হল জে পুখরি |! 


সাম্প্রতিক কালে বাগালির স্থাপত্য কীর্তি বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হযেছে। প্রাচীন 
বৌদ্ধবিহার, মন্দির, মঠ আব মসজিদগুলো ভগ্মাবস্থায় বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো 
কালেব সাক্ষী হয়ে দাড়িঘে আছে। কুমিল্লার মযনামতী ও নগগার পাহাড়পুবে আবিষ্কৃত 
৮৫ উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহার, দেবীকোট বিহার, বিক্রমপুবী বিহার, চট্টগ্রামের 
পণ্চিতবিহাঃ কউ লাগল পকুপসস্প 
বিক্রমণীপুবের (বাংলাদেশের ন) বাজা কল্যাণশা; পংকর 
(জন্ম আনুমানিক ৯৮০ ২৮/১ জ্ঞানে, বিদ্যায় নিন সর্বভারতীয় খ্যাতি 
অর্জন কবেছিলেন। বরেন্রভূমের বৌদ্ধ আচার্য জেতারির শিষ্য ছিলেন তিনি। অতীশ ছিলেন 
বিক্রমশীল বিহারেব (সম্ভবত 'ভাগলপুবে অবস্থিত ছিলো) মহাচার্য। 

অতীশ দীপংকনের সঙ্গে তাৰ আগে পরের আবো কয়েকজন স্বনামধনা বাঙালি 
পণ্ডিতের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ কবা যাষ। এরা হলেন বিক্রমশীল বিহারের আচার্য গৌড়ের 
জঞানশ্রীমিত্র, বজ্্যানী গ্রন্থের বচধিতা অভযাকব গুপ্র, হেরুক-সাধনের লেখক দিবাকর চন্দ্র 
আচার্য রত্রাবল শান্তি, উন্বনবঙ্গের জগদ্দল বিহাবেব আচার্ধ বিভূতিচন্দ্র, কাপট্য-বিহারের 
পণ্ডিত প্রজ্ঞাবমমী প্রমুখ। 

তাই বোঝা যায় প্রাটীন বঙ্গে বৌদ্ধবিহার সংঘারামগুলোই ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য- 
ব্যাকরণ-দর্শন-ইতিহাস চর্টান উৎস কেন্দ্র। বিভিন্ন মঠ- মন্দিরে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস শেখা 
ছিলো বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ব্যাকবণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, 
সাংখ্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকাযবাদ যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এসব 


বাঙালি ও বাঙালির ভাধা-সাহিত্য-সংস্কতি ১৫ 


বিষয়ের চর্চা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হিসেবে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে বাঙালি সংস্কাতির 
ধারাটি এভাবে তার উৎসমুখেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়। 


নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার দাপটই বেশি ছিলো। জ্যোতিষ, 
পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, বেদাস্ত, তর্ক, মীমাংসা ইত্যাদি শাম্ত্র পড়ানো হতো বিপুল উৎসাহে। 
সাহিত্যের ভাষাও ছিলো সংস্কৃত। তবে প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপত্রংশও ভাষা হিসেবে 
মান্যতা পায়। প্রাকৃত সরাসরি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি, তাকে 
পরিশুদ্ধরাপেই কেবল সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্যে স্থান দেওয়া হতো। তখন বাংলা প্রাকৃত ভাষা 
হিসেবেই গণ্য হতো। মাগবীপ্রাকৃত থেকে (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড় অপত্রংশ 
থেকে) বাংলা ভাষার উৎপত্থি। এই প্রাচীন বাংলায় সাহিত্য-রচনায় উৎসাহ দেখান প্রথমে 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। প্রাচীন চর্যাগীতিগুলো বাংলা ভাষাব সেই আদিযুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 


সংস্কৃতে রচিত কাব্য, শ্রোক, টীকা, দর্শন সাধারণ লোকের মানস-দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে 
পারে নি বলে নবজাত বাংলা ভাষার সাহিত্য তখন তাদের রসবোধের অধিগম্য হয়, ফলে 
খুব সহজেই তারা বাংলাকে বরণ করে নেয়। তথাপি এই পর্বে বাঙালির সংস্কৃতচর্চার 
ইতিহাসও যে তার এতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরায় বিবেচ্য, এই কথাটি কোনোক্রমেই 
বিস্মৃত হওয়া চলে না। এই সময় সংস্কৃতে বেদাস্ত, ন্যায়শাম্তর, ব্যাকরণ, অভিধান ও 
আুর্বেদ- শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও 
অক্লান্তভাবে চলে। সংস্কৃতে বেদাস্ত-শান্ত্রের চর্চা করেছেন উত্তর রাঢেব উমাপতি পাণ্ত, 
দর্শন-শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট, ন্যায়শাস্ত্রেব বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনন্দ, বৌদ্ধ ব্যাকরণ ও 
ঢচরকের টীকাভাষ্য অবলম্বনে রচিত “আযুর্বেদ দীপিকা'র লেখক আযুর্বেদশাস্ত্রবিদ্‌ 
চক্রপাণি দন্র, “সারাবলী' শীর্ষক জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা কল্যাণবর্মা, লঙ্ষ্মণ-সেনের 
বাজসভার তিন সংস্কৃত পণ্টিত ধোয়ী, শরণ ও মীমাংসা-বচযিতা হলামুধ প্রমুখ। প্রখ্যাত 
বাঙালি স্মৃতিকার ও জ্যোতিষশাম্ত্রবিদ্‌ জীমৃতবাহনেব (খিস্টীয় ১১-১২ শতক) নামও এ 
প্রসঙ্গে স্মবণ করা যায়। 

সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা কবেছেন তৎকালে অনেক বাঙালি কবি। গৌড়-অভিনন্দ 
নামক একজন বাঙালি কবি পদ্যে 'কাদম্বরী-কথাসার' নামক গ্রন্থ লেখেন। অন্য এক 
অভিনন্দেব লেখা “রামচরিত' কাব্যের নাম পাওয়া যায়। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীব “রামচরিত' 
কাব্য বিশেষ যশ অর্জন করে। দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষের "নৈষধচরিতে” বাঙালি 
জীবনাচরণের চমৎকার ছবি অস্কষিত হয়েছে। লক্ষ্ণ-সেনের সভাকবি জয়দেবের 
'গীতগোবিন্দ কাব্যখানি বাংলা বৈষ্ুব সাহিত্যের দিক-নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। 
এছাড়া তৎকালীন বঙ্গেব অনেক বাঙালি কবির অপত্রংশে লেখা কাব্যে বাঙালির 

রণের নানাদিকের বাস্তবসমৃদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়। 


১৯০৭ খিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবানের গ্রশ্থশালা থেকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন 
বৌদ্ধ “সদ্ধাচার্যগণের পদের সংকলন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন "চর্যাচর্যবিনিশ্যয় 
গ্স্থ আবিচ্ষার করেন। চর্যাপদ হচ্ছে দেশজ ভাষার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন। মগধ ও বাংলার 
এশর্যে ভরা বৌদ্ধমঠ, মন্দির ও বিহারগুলোই ছিলো প্রাটীন বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র 
১২০১ ধিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গবলয় আক্রমণ করে 


১৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


লক্ষ্ুণ-সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করলে বৌদ্ধমঠ ও 'বিহারগুলো ধ্বসৈর হাত থেকে রক্ষা 
না পাওয়ায তৎকালীন প্রাচীন বা€লা সাহিত্যের নিদর্শনের একটা বড়ো অংশ যবনিকার 
অন্ধকারে ঢাকা পড়ে এবং বাংলা সাহিত্য ক্রমে মধ্যযুগের পথ তৈরি শুরু করে। বহু বাঙালি 
কবির সাধনায় সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবশেষে যুগ থেকে 


যুগাস্তরে এসে আধুনিক কালের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে। 


ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলা মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এতকাল 
যে সংস্কৃতি ও এতিহ্যের মধ্যে বাঙালির অধিবাস ছিলো, ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে কিছু 
পরিবর্তনের আডাস দেখা দেয়। বাঙালির এতদিনের লালিত সংস্কৃতিতে তখন মুসলিম 
কালচাব গ্রাঘ সগৌরবে প্রবেশ শুরু করে। মুসলিম আইন-কানুন, ইরান-তুরানের এঁতিহ্য 
এদেশীঘ সংস্কৃতির উপব নানাভাবে ছায়াপাত ঘটাতে থাকে। মুসলিম শাসকবর্গের 
প্রতিপোষণেই যে তা সম্ভব হয় তা বলা যায। বাজকার্য পরিঢালনায মুসলিম সংস্কৃতির 
অনুপ্রবেশ সবাসবি হলেও সম্পূর্ণ নতুন এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে এদেশবাসী প্রথমে 
মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। তার কারণ মুসলিম সংস্কৃতিতে ইসলামি এঁতিহ্যে সম্পক্টি 
যেমন গভীবভাবে সম্পৃক্ত, ভারতীয সংস্কৃতিব প্রভাবপুষ্ট এতকালেব বঙ্গসংস্কৃতিব মধ্যে 
তাব মিশেল বাতাবাতি সম্ভব হয নি। কাজেই এদেশবাসীর কাছে মুসলমানদের এতিহ্যবাহী 
সংস্কৃতি ছিলো সম্পূর্ণ বিদেশী, অন্যদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিজাতীয়ও বটে। কারণ ভারত 
তখন প্রায সবটাই ছিলো হিন্দু অধ্যুষিত বাজ্য। মুসলিম কিংবা ইসলামি এঁতিহ্যের সঙ্গে 
ভাবতবাসীব কোনো গ্রতাক্ষ সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিলো না। তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম 
শাসকশ্রেণী ইরান তুবান থেকে আনিত সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয সংস্কৃতির একটা সমন্বয 
সাধন কবাব ঢেষ্টা কবেন। 


মুসলমানদেব বঙ্গবিজযের পর জীবনের নানাক্ষেত্রে বিদেশী ঢাপ বাড়ে, কিন্তু শত ঢাপেও 
বাঙালি সাংস্ব্তক জীবন তার নিজস্ব সান্তা হারা নি। তবে ব্রান্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় 
নির্ধারিত শ্রেণীবাদের ধাতাকলে নিল্পেষিত এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কয়েক যুগ পবে 
ইসলাম পরোক্ষভাবে হলেও কিছু প্রভাব বিস্তাব করে। ফলে ইসলাম যে সাম্যের আদর্শে 
বিশ্বাসী -এই জ্ঞান থেকে সাধারণ মানুষ পারস্পবিক শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে কাটানোর 
অভিপ্রায়ে ধর্মীস্তবিত হওয়াও শুরু করে। 

তবু একথা বলা যায় যে, ইসলাম সাম্যবাদ ও একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও 
হিন্দু-সংস্কৃতিতে যে মূর্তিপূজা, গাছ, পাথর, পশু কিংবা রোগ-ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রীরূপে 
কল্পিত দেবদেবীগণেব বন্দনা, তার বিরুদ্ধে ইসলামের সাম্যবাদ ও একেশ্বরবাদ এদেশবাসীব 
মনে তখন কোনো প্রভাবই বাখতে পাবে নি। অর্থাৎ মূর্তিপূজার ব্যাপারে এদেশীয় সংস্কার 
কোনোক্রমেই ইসলামের অনুশাসনকে স্বীকার করে নেয় নি। 

কিন্তু কালের বাবধানে উভয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে আপোস করা সম্ভব হয়। ফলে 
এদেশে ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর কালক্রমে দেশীয় জনসংস্কৃতির সঙ্গে 
বিদেশীয় সংস্কৃতির সংযোগ বাড়তে থাকে। তার আর একটি কারণ এই যে মুসলমানগণও 
তখন আর বিদেশী ছিলো না। কালচক্রে তারাও তখন বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়। 


বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাতিত্য-সংস্কৃতি ১৭ 


তথা আমলা ও মুনশীদেব কদর বাড়ে। ইরানের সুফীবাদও এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
ও সাহিত্যিক জীবনে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করে। ক্রমে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও 
জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি জনমনে আবেদন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়। 
তঃপব সমাজে আউল-বাউল, ফকির-দরবেশদেন আগমন ঘটে। বাংলাৰ লোক- 

সংস্কৃতির ধারাটিও সুফী ভাববাদেব সংস্পর্শে নবজপ লাভ করে। এছাড়া মুসলিম সংস্কৃতি 
থেকে বাংলার শাসনকার্যে উজিব, নাজিব, কাজী, ৯:০৯ 
ব্যবহৃত হতে থাকে। অনুরূপভাবে আদব কায়দা, খেতাব-খেলাত, উর্দি কুর্তা ইত্যাদি 
মুসলমানি শব্দগুলোও অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাড়াঘ। 

কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও ইসলামি সংস্কৃতির দান উপেক্ষণীয় নয। শাল, মসলিন, কিংখাব, 
কাপপেট ইত্যাদির ব্যবহাব এবং সোনার গহনা কিংবা বৌপ্য বা তামার থালা ঘটি বাটিতে মিনার 
কাজ--এসব প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সংস্কৃতিরই দান। বিভিন্ন সৌধ বা মস্জিদগাত্রে খোদিত 
কিংবা টিত্রকলাঘ প্রতিফলিত শিল্পকর্ম দেখলে ইসলামি সংস্কৃতির মাহাত্ম্য উপলব্ করা 
যাঘ। এছাড়া সংগীতেব একটি বিশে ধাবায়,--খেযালে, ঠূমরিতে, গজলে ইসলামি 
সংস্কৃতিকেই অবলম্বন করা হয। 

ধর্ম ঘাই থাক, পাবস্পবিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওযায হিন্দু মুসলমানেব শিক্ষা সাহিত্য 
সংস্কৃতিতেও এক নতুন বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। একসময, সাহিত্য বঢচনাঘ দেবভাষা 
সংস্কৃতেরই গ্রাধান্য ছিলো। মুসলমানদের আগমনে বিদেশী গ্রভাব ছাঘা ফেলায় বাধা 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য সুচিত হয। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই অভিনব 
সংঘোজনাব দেশীয় সাহিত্য নতুনভাবে পবিপুষ্টিলাভ করে 

ভাষা-ব্যবহারে ও সাহিত্যচর্চাষও অতঃপব মুসলিম এঁতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুক কবে। 
পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণু মুসলিম শাসকগণও হিন্দু এতিহ্য প্রভাবিত দেশীয় সাহিত্যেব উৎকর্ষ 
বাড়ানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের উৎসাহিত ও পৃশ্ঠপোষকতা দাশ 
কবেন। হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে বঙ্গে সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার সাফল্য প্রায় 
তুঙ্গে ওঠে। এই মহান সম্রাটকে হিন্দু সম্প্রদাঘ কৃষ্ণের অবতাব বপে মনে কবতেন। 
বৈষ্ণবদেব কাছে তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক' ও “জগৎ- ভূষণ" ৷ মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস 
পিপিলাই ও বিজয়গুপু তাকে শ্রদ্ধাব সঙ্গে উল্লেখ কবেন। হুসেন শাহেব পুত্র নসরত শাহও 
(১৫১৯-১৫৩২) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহ ও নসরত 
শাহের সেনাপতি পবাগল খাব আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের ও পরাগল ও ছুটিখার 
অনুষ্েরণাষ শ্বীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বেব অনুবাদ কবেন। 

শুধু বঙ্গ নয়, সর্বভারতীঘ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান শাসকগণের অবদান 
উল্লেখযোগ্য। পাঠানবুগে মালিক মুহম্মদ জাবসীব হিন্দি কাব্য “পদুমাবৎ বটিত হয; সপুদশ 
শতকের বিখ্যাত মুসলিম কবি আলাওল বাংলায় “পদ্মাবতী” নামে কাব্যের অনুবাদ কবেন। 
তাছাড়া কবীরের দোহা ও তুলসীদাসের “রামচরিত'ও পাঠানধুগেরই অবদান। মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ শাহ মুহস্মদ সব, দৌলত উজীর বাহরাম খান, সৈয়দ 


২ 


১৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহির্তোর ইতিকথা 


হামজা প্রমুখ মুসলিম কবির অবদানে সমৃদ্ধ হয়। 

মুঘল বাজত্বের শেষ দিকে অর্থাৎ শষ্টাদশ শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদ বাংলার বাজধানী 
হয়। এ সময ভারতের বিভিন্ন জাযগা থেকে বর্মসূত্রে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে 
নঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও হাওড়া হুগলী এলাকায় বু হিন্দুস্তানি ও অনাগালির 
আগমন ঘটে। এদেব আগমনের ফলে বাঙালির কথার বুলিতে হিন্দি উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্তানি 
ভাষার শবনুপ্রবেশ ঘটে । ফলে শিক্ষিত ও অভিজাত বংশেব পারিবারিক জীবনে বাংলার সঙ্গে 
উর্দু তিন্দি মিশ্রিত জবানের বেওযাজ হয। উদ্দুর মিলনে গড়ে ওঠা এই অভিনব বাগলা ভাষা ও 
কাব্যের ইতিহাস থেকে জানা যাষ তুকিদের বঙ্গবিজযের পর মুসলিম সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের 
প্রভাবে লঙ্গে ফানসি দলনালী ভাষাব মর্যাদা পায়। বাজকার্ষে এবং ব্যবহাবিক জীবনে সঞ্চারিত 
ফারসি ক্রমে সাতিতোও _ুনুপ্রবেশ কবে। ফলে হিন্দু-মুসলমান অনেক কনিব কাব্যে বাংলা 
ভডাষায ফারসি শব্দেল ব্যবহাবও লক্ষ্য করা যায়। সেই সুত্রে ভাবতচন্দ্রেন কাব্যেও ফাবসি 
শব্দের গ্রযোগ দেখা যাঘ। উদ্দুন সমন্বষে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষায যেসন মুসলমানি পুথি বটিত 
হয, যেমন ফকিল গবীনুল্লাহব “ইউসুফ জোলেখা* সৈয়দ হামজাব “জৈগুনের পুথি” ইত্যাদি 
কাব্য দোভাষী পুথি হিসেবে পৰিচিত। 

দোভামী বীতিব কাব্যে যেসব বিষয পল্লবিত হয়েছে, তাতে বাংলার আদিসংস্কৃতির 
কোনো ছাপ নেই ; ফলে এঁসন নোমান্টিক কাব্যে ভাষাব যে ব্যবহার এবং বিষয়ের যে 
পবিবেশনা তাতে এ ধাবাব সাহিত্যে যে সংস্কৃতিচ্টা, তাকে মুসলমানি সংস্কৃতি আখ্যা 
দেওয়াই সঙ্গত। তবে বঙ্গস*স্কৃতিব পাশাপাশি তা বিরাজ করে। 

এভানেই বাগঙালিব সাংস্কৃতিক জীবন যুগে যুগে সাহিত্যে, শিল্পে, ধ্যানে-জ্ঞানে, 
সংস্কারে উপঢাবে নানাভাবে বিকাশ লাভ করে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বালা সাহিত্যের আদিযুগ 
(খিস্টীয় ৭-১১ শতক) 


প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলতে আমরা চর্যাপদকে ঘিরে যে সাহিত্য-প্রয়াস এবং সেই 
সাহিত্য-প্রয়াসকে নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের যে-যুগের অবস্থান ছিলো তাকেই বুঝবো । তার 
আগে প্রাকৃত তথা অগপত্রংশের মাধ্যমে যে-সাহিতা-প্রয়াস চলছিলো বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে তারও একটা গুরুত্ব আছে। কেননা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপত্রংশ যুগের 
যে সাধনা, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বভাব-চরিত্রের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। 
হয়তো তখন অপন্রংশ যুগেব সান্ধ্য সাহিত্যাকাশ এক নতুন ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম - 
সন্ভাবনায় রাগরক্তিম আভাস সঞ্চার কবে আরো উজ্জ্বল হয়েছিলো । 

বঙ্গদেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায আসে খিস্ট্রীয় পঞ্চম শতকে গুপ্রদের 
শাসনামলে । হুন আক্রমণে গুপু সাম্রাজ্য ধবংস হলে রাজা শশাঙ্ক (খিস্টায় সপুম শতক) 
বঙ্গদেশের ইতিহাসকে যথাযোগ্য মর্যাদায প্রতিষ্ঠিত কবেন। আনুমানিক ৬৩৫ খিস্টাব্দে রাজা 
শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ আভান্তবীণভাবে রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হয়। এই 
গোলযোগের ফলে বাংলাধ প্রতিবেশী নাষ্ট্রসমূহের আক্রমণ প্রবল হয়। আভ্ন্তবীণ বিরোধের 
সুযোগ গ্রহণ করে কামরূপরাজ ভাম্করবর্মা প্রথম এদেশ আক্রমণ করেন। পবে কাশ্মীর 
বাজ্যের জয়পীড় এবং নেপালরাজ দ্বিত্ীঘ জয়দেখ এদেশে অধিকার বিস্তাবের চেষ্টা করেন। 
এই আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দেশের জনগণ গোপালদেব 
নামে একজন সেনাপতিকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের 
আমলে দেশের রাষ্ট্রীর ও সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাল নৃপতিগণ উদার 
ও সুশাসক ছিলেন। এসময় বাংলাব ভাস্কর্ধ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হঘ। অনুকূল পরিবেশে 
দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। কেননা পাল রাজগণ ছিলেন শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । বাঙালি তার পূর্বপুকণষ দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পেয়েছিলো 
ভক্তিধর্ম, আর্যদের কাছ থেকে হযেছিলো আধ্যাত্মিক ভাবলগৌববের উত্তরাধিকাবী। 
পাল রাজবংশের শাসনামলে বাঙালিব এই ঢারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্ফুরিত হওয়ার অবকাশ 
পায়। 

কালক্রমে পাল রাজবংশেও পাবিবারিক কলহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পাল রাজগণের 
উত্তরাধিকারদের দ্বদ্বসঞঘাত ও দুর্বলতার সুযোগে সামস্তশক্তি মাথা তুলে দীড়ায়। বাষ্ট্র ও 
সমাজের বিশৃঙ্খলা যখন চরমে ওঠে, তখন কর্ণাটক থেকে এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয ব্রাহ্মণ এদেশে 
এসে সেনরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত কবেন। সেনবংশের আদিপুকষ ছিলেন সামন্ত সেন। সামন্ত 
সেনের পৌত্র বিজয় সেন। তিনি গৌড়েব বাজারূপে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিজয় 
সেনের পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৮ থিস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ১১৭৮ ধিস্টাব্দে বল্লাল 
সেনের পুত্র লক্ষণ সেন উত্তরাধিকার-সূত্রে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা লক্ষ্মণ 


২২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথ৷ 


সেনের রাজসভায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্য বেশি ছিলো বলে সাধারণ জনসাধারণের 
প্রবেশাধিকার তাতে প্রায় ছিলো না বললেই চলে। রাজসভায় সংস্কৃত, বেদ ও 
স্মৃতিসংহিতা- চর্চার দাপটে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকার প্রবলভাবে কুন হয়। 

লক্ষণ সেনের রাজত্বের আগে ও পরে ব্রাঙ্মপ্য-গোস্ঠীর ব্যক্তিবর্গ সমাজ-ব্যবস্থার 
শীর্যদেশেই শুধু অবস্থান কবতো না, নিজেরাই দেবত্বের মহিমা ধারণ করে অন্যান্য বর্ণের 
পালনীয বিধিব্যবস্থা ও আচার-ব্যবস্থাকে পৃথক করে দিয়েছিলো । ব্রাহ্মণের স্থান নির্ধারিত 
হয়েছিলো সমাজের চূড়ায়, মধ্যে ক্ষুদ্র এবং সর্বনিয়ে স্ত্যজ অস্পৃশ্য মেচ্ছ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ্য 
ডাবাদর্শে গঠিত সমকালীন এই সমাজ -ব্যবস্থা এক কথায় একনায়কত্বের রূপ লাভ কবে এবং 
এই একনাযকত্তেন দুলে ছিলো এক বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বর্ণ, এক ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, এক 
সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ বান্গণ্য বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত এই সমাজ-জীবনে সমতার 
আদর্শকে যেমন অস্বীকার কব! হয়েছে, তেমনি বান্মণ্য-শ্রেণীর স্বার্থে সামাজিক দুর্নীতি ও 
ব্যভিচাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হযেছে। ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচাবমূলক যৌন-ব্যভিচারে সমাজের 
মৌন সম্মতি ছিলো । বিখাত বাঙালি ম্মৃতিকার ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌ জীমূতবাহন (১১-১২ 
শতক)' বলেছেন বিবাহিত নয এমন শৃদ্রনারীব সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ফলে সন্তান জন্মালে 
ব্রাহ্মণের কোনো অপরাধ বা পাপ হতো না। এমন কি এই যৌন অনাচার ধর্মমন্দিরকেও 
সগক্রমিত করে। উচ্চবর্ণেব রাহ্মণগণ দেবালয়ের দেবদাসীদের দ্বাবা নিজেদেব যৌন-লালসা 
চরিতার্থ কবতো অবাধে। 

এই বিটিত্র সমাজ জীবনে একদিকে ছিলো উচ্চবর্ণের বিলাস-কলুষিত জীবন-যাপন 
প্রণালী, অনাদকে সাধাৰণ লোকেব দাবিদ্যলাঞ্ছিত জীবনের স্থবির গতিধারা ; একদিকে ধর্মীয় 
আচঢার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে ধর্মেব নামে ব্যভিচার ও অনাচার ; একদিকে 
সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিলেপর প্রতি অনুবাগ, অন্যদিকে দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি 
অবহেলা । এই দেবগবী সমাজ -জীবনই ছিলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতির 
সামাজিক পটভূমি। 

তবে এই ম্মবস্থা যে সব সময বিরাজমান থাকতে পারে না, কালক্রমে তা প্রমাণিত হয়। 
বাহ্মণয সমাজ ব্যবস্থা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সফলতার আগেই তুর্কি থেকে ইখতিয়ারউদ্দীন 
মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী লক্ষণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন 
তার পরিবাধ- পবিজন নিয়ে পলাযন করেন। লক্ষণ সেনের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলে কূঠাবাঘাত করা হয়। তার আগে উত্তর ভারতীয় আর্য 
সংস্কৃতির বিকদদ্ধে বাংলাদেশে বৌদ্ধবিপ্রবও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি ও 
সমাজ-ব্যবস্থাই সেই নি্লুবেব মূলে গ্রেরণা যোগিয়েছিলো। তার ফলে সংস্কৃতের উপর দিয়ে 
দেশজ ও প্রাকৃত ভাষা, সাহিতা ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়। 

পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতকে জিইয়ে রাখার নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা ও ? 
সাহিত্য তার পূর্বগৌরব আব কখনো ফিরে পায় নি। সেজন্যই সম্ভবত বীরভূমের কেন্দুবি্ব 
ভাবে-বৈভবে-ভাষায় সংস্কৃতের চমৎকার আভিজাত্য ছড়ালেও, হুমায়ুন কবিরের মন্তব্যের 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ২৩ 


অনুসরণে. বলতে পারি আসলে তা 'স্ফুলিঙ্গই রয়ে গেল, দাবানল হয়ে জ্বলে উঠবার 
অবকাশ পেল না।” 


দুই॥ আদি নিদর্শন চর্যাপদ 


বঙ্গে দেশজ ভাষার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন বৌদ্ধ গান ও দোহা বা “চর্যাপদ'। ১৯০৭ খিস্টাব্দের 
আগে চর্যাপদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বাংলাব সারম্বত- সমাজ অবহিত ছিলেন না। এই সালেই 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল রাজ-দরবাবের গ্রন্থশালা থেকে কিছু 
সংখ্যক অপভ্রংশ দোহার সঙ্গে চর্যাপদের একটি প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হয। তারই 
সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে এ পুথি 'হাজার বছরে পুরান বাঙ্গালা ভাষা বৌদ্ধ গান ও দোহা' 
নামে বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 


তিববতী ভাষার নানা গ্রন্থ অবলম্বনে ভাষা ও অন্যান্য দিক বিশ্বেষণ কবে ডক্টর 
হবপ্রসাদ শান্ত্রী, ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাহুল সাংকৃত্যায়ন, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, সুখময় 
মুখোপাধ্যাষ প্রমুখ পণ্ডিত চর্যার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এই সব পাঁণ্ততেব বিচার- 
বিশ্লেষণে যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে, তা খানিকটা পবস্পববিবোধী,সর্বত্র স্পষ্ট ও নিঃসন্ধিগ্ন 
নয। তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া অন্য সবাই প্রাঘ মনে কবেন চর্যাব কবিগণ 
মোটামুটিভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। ডক্টর শহীদুল্লাহর 
অভিমত সপ্তম থেকে অষ্টম শতক । 


চর্ধার কবিগণ ছিলেন বৌদ্ধ; সেজন্য চর্ধাপদে মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজযান তান্ত্রিক 
যোগসাধনার কথাই ব্যক্ত হযেছে। তবে তার অবলম্বন বাঙালির অস্তরলরূ। ভাবের সঙ্গে 
বিমিশ্ব বাংলাদেশের জীবন, প্রকৃতি ও জীবনাচবণের নানা বিষয় ; প্রধানত বাংলা ভাষা তাব 
বাহন। 

শববীপা, লুইপা, কাহুপা প্রমুখ তেইশ জন পদকর্তার সাতচল্লিশটি পদ চর্যাপদে 
অন্তর্ুক্ত। এই সব পদকর্তাকে সিদ্ধাচার্য বলা হয়। কেননা তারা গুবল্রদত্ব তন্ত্রমতে দীক্ষিত 
এবং তান্ত্রিক সাধনাষ স্বসিদ্ধ। তাদের রচনায় এই তস্বের প্রকাশ ঘটেছে সোজাসুজি 
আধ্যাত্মিক উপায়ে, কতকটা হ্যালির ধরনে ; ফলে দেশীয় ভাষার সববকম বৈশিষ্ট্য থাকা 
সন্বেও চর্যাপদের ভাষার সাধারণ নাম “সান্ধ্যভাষা' অর্থাৎ যে ভাষাব আলো-আধারি রূপ 
অভীষ্ট বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটনে পাঠককে কখনো কখনো দ্বিধা ফেলে। তবে একথা খুবই সত্য 
যে সান্ধ্যভাষার আড়ালে উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার নিগড়ে বাধা পদগুলোকে সাহিত্যিক 
আদর্শে গড়ে তুলে জনটিত্বে তাকে আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল কবাই ছিলো চর্ধাকারগণের 
প্রধান উদ্দেশ্য। 


নানাকারণে চর্যাপদের ভাষা ঘে অবিমিশ্ব বাংলা নর একথা পাণ্ডিতগণ উপলব্ধি 
করেছেন।৮ এর একটি যুক্তিসঙ্গত ধারণা এই যে চর্যার কবিগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে 


৭. ছনায়ুন কবির, “বাঃলার কাব্য (কলিকাতা : চতুরঙ্গ, ২য় সং ১৩ ১৫), পৃ. ১৬ 
৮. মণীন্দ্রমোহন বসু  [চর্য্যাপদ' প্রবন্ধ], “বাঙ্গালা সাহিতা”, ১ম খণ্ড বেলিকাতত্রা : কমলা বুক ডিপো, 
১৯৪৬), পৃ. ১১১ ৃ 


৬৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহ্হিত্যর ইতিকথা 


'আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে সকলের ভাষা নিশ্চিত এক্যসূত্রে গাথা নয়। বাংলাদেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান তখন দেশসীগা শ্বতিক্রম কলে নানাদিকে বিস্থৃত ছিলো। সেজন্য 
উড়িষ্যা, আসাম ও বিহান আর্চলেন ভামাদর্শ, এমন কি শব্দ প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যও তাতে 
লক্ষ্য করা যায়। ম্মাসলে উড়িযা, বাঙলা ও অসমীয়া পূর্বভারতের একই মুল কথ্যভাষা থেকে 
উদ্তৃত। সেই সূত্রে ডক্টর সুনীতিকুমাব ঢট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লহ প্রমুখ পণ্ডিত 
মনে কবেন, তেবো শতক পর্যন্ত উড়িযা বাংলাব এবং ষোল শতক পর্যন্ত বাংলা অসমীয়াব 
অভিন্ন নাপ ছিলো। এইসব ভাষা ত্রমান্বযে পৃথক স্বরূপ লাভ করে। সুতবাং চর্যাপদকে নিষে 
বাঙালি, আসামি ও টউড়িবাদের দাবি একেবাবে অযৌক্তিক নয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা ডক্টুব 
হবপ্রসাদ শাম্ত্রীন এ সম্পর্কেল একটি মন্তব্য উদ্ধত হলো,- “আমার বিশ্বাস, বারা এই ভাষা 
লিখিয়াছেন, তালা বাঙ্গালা ও তন্লিকটবন্বী দেশে লোক।”৯ তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন 
প্রসঙ্গেশ নিশ্চিত উল্লেখ থেকে বাঙালির দাবি প্রধান বলে বিবেচিত হতে পাকে। “বাঙ্গালী', 
'রঙ্গালদেশ', “পউযা খাল' পেদ্মানদী) ইত্যাদি প্রসঙ্গেব উল্লেখে একপ মনে হয়। এছাড়া 
প্রত্যক্ষত বাংলার উচ্টালণ লৈশিষ্ট্য টর্যাপদে লক্ষা কবা যায ।১০ 

র্যাপদেল সাহিতাক মূল্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। চর্যার কবিগণ বিচার-বোধে 
ছিলেন যুক্তিসিদ্ধ, মনন মানসে তীক্ষু এবং উপমা বপকেব বারহারে সুদক্ষ। শিল্পকলার 
নানাবিধ কৌশল ঠাদেব অধিগত ছিলো, সেজন্য তাদের রচনাবীতি ও বাকাপ্রযোগ সংক্ষিপু 
হয়েও অরগৃঃ। “উঢা উচা পানত তহি বসই সবরী বালী”, “আলিএ কালিএ বাট বদন্ধেলা' 
ইত্যাদি সাকা কেবল সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদশন মাত্র নব, সংগীতেব সুরমাধুর্ষেও ভরপুর । 

চর্যাপদ গ্রতিফলিত বাঙালির তৎকালীন জীবন ও সমাজেব বাস্তব ছবি জীবনরসিক 
পাঠককে মুগ্ধ কবে। মেঘেবা তখন মঘৃবপুচ্ছ ধারণ করতো, গলায় পরতো গুঞ্জাব মালা, 
কর্ণে কুণ্ুল। বৃন্ধি হিসেবে মরনেকেই শুড়ীব কাজ করতো । উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার ছিলো 
খান্রখণ্ড বা বাউটি, তাবস্ক র৷ তাড়। লোকজন কাড়া-নাকাড়া ও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে 
বিবাহ উৎসবে ঘেতো। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিলো। গৃহপালিত জন্তব মধ্যে গবু ও 
হাব উল্লেখ আছে; অস্ত্রের মধ্যে টাঙ্গী, কুঠার, নখলি বা খন্তা। হরিণ-শিকাব খুব 
জনপ্রিঘ ছিলো। 

মুসলমানদেব বঙ্গবিজযকালে বাজনৈতিক অরাজকতায় চর্যাপদেন রচধিতাগণ 
তৎকালীন নৃহ্ন্বম বঙ্গললঘ বাংলা, নিহাব- উড়িষা ও আসাম থেকে পালিয়ে যান ভারতেব 
উত্তরাঞ্চলে । চ্ষাপদকাবদের অবস্থান ছিলো প্রধানত নালন্দা ও বিক্রমশীল নামক অঞ্চলে; 
ইখতিযারউদ্দীন মুহল্মদ বিন ধখতিযার খিলজী এই দুটি অঞ্চল দখল কবার পর তারা 
নেপাল ও তিব্বতে আত্মগোপন কবেন। নেপাল থেকে চর্যাপদেব আ্বাবিষ্ষার সেই কাবণেই 
সম্ভব হয়েছে। 


৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত “হাক্ছার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (কলিকাতা : 
বঙ্গীষ সাহিতা- পবিষত, ১৩ ৮১), ভূমিকা, প. ৬ 
৯০. ণীন্্রমোহন বসু 'চযাপদ' (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, পুনরু্রণ, ১৯৫৯), ভূর্মিকা, প. ৬৮-৬৯ 
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তিন॥ চর্যাপদের কবি 


সরহপা ॥ চর্যাপদের আদি-রচিয়তা হিসেবে অনুমিত। তিনি সরোজ বড, পদ্মবজ্ত, রাহুল 
ভদ্র ইত্যাদি নামেও পরিটিত। ব্রাহ্মণ কুলোস্ভূত সবহেব জন্মস্থান কেউ বলেন পূর্বভারতের 
রাস্্ীগ্রাম, তিব্বত্ী এ্রতিহ্য মতে উড়িষ্যা। বৌদ্বধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ লাভ করেন্‌। এব কালগত অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
অভিমত অভিন্ন নয়। বলা হয়েছে সরহ কামরূপেব বাজা বন্ুপালকে (১০০০-১০৩০) 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তাহলে তিনি রত্রপালের সময় আবির্ভূত হয়েছেন। “তবে তিনি 
সম্ভবত অষ্টম থেকে ননম শতকের মধ্যেও আবির্ভূত হবে থাকতে পারেন। 'বজ্জুগীতি,, 
“চিত্বকোষ', “দোহাকোষ, ইত্যাদি প্রায় এক্শটি গ্রন্থের বচয়িতা তিনি। তার মধ্যে তার 
সংস্কৃত রুনাও আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধগানের অন্তর্ভূক্ত ২২ নং, ৩২ নং, ৩৮ নং ও 
৩৯ নং চর্যাগীতি তার রচিত। তার রচিত পদ,__ ৃ 


রাগ গুঞ্জরী 


অপনে বটি বটি ভবনির্বাণা। 
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥ 
অন্গে ণ জাণহু অটিস্ত জোউ। 
জাঘ মরণ ভব কইসণ তোই ॥ 
জইসো জাম মরণ বি তইসো। 
জীবস্তে মরলে ণাহি বিশেসো! 
জা এথু জাম মবণে বিসঙ্কা। 
সো করউ রস রসানেবে কঙ্খা॥ 
জে সচরাচর তিঅস ভমস্তি। 
তে অজবামব কিম্পি ন হোস্তি॥ 
জামে কাম কি কামে জাম। 
সরহ ভগতি অটিন্ত সো ধাম 


আধুনিক বাংলা॥ ভবনির্বাণ আপনি রচে রচে লোকে মিছা আপনাকে বন্ধনযুক্ত করে। 
অটিস্ত্য যোগী আমবা জানি না। জন্মঘবণভব কেমনে হয়। যেমন জন্ন তেমন মরণ। জীবন্ত 
ও মৃত অবস্থায় বিশেষ নেই। এখানে যাব জনমে ও মবণে শঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের 
আকাদ্ষ্ষা কবে। যে সচবাচর দেবলোকে ভ্রমণ কবে সে অজর ও অঘর, (তার) কিছুই হয় 
না। জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্স। সবহ বলেন, সেই ধাম অচিন্ত্য। 


রাগ দেশাখ 

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমগুল। 
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল॥ 

উ্জু বে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ধ। 
নিঅডি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।! 
তাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ। 
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমন॥ 
পার উআরে সোই গজিই। 


২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দুজজণ সঙ্গে অবসরি জাই।৷ 
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা। 
সরহ ভশই বাপা লঙ্গুবাট ভাইলা॥ 


আধুনিক বাংলা! নাদ নেই, কিদু নেই : রবি ও শশিমগ্ুল নেই। চিত্তরাজ স্বভাবত/ই 
সুক্ত। সরল রে সরল ছাড়ি বক্ষ লইও না। নিকটেই বোধি, লঙ্কায় যেও না রে। যে হাতে 
কষ্কণ, দর্পণ লইও না। তোমার নিজের মনে আপনাকে আপনি বুঝ। উপকারে সে পারে 
গতিশীল হবে। দুর্জনের সঙ্গে অপসরণ হয়ে যাবে। বাম দক্ষিণে খাল ও ডোবা আছে, সরহ 
বলেন বাপ সবল পথ (সেই)। 


সা্ধ্যভাষার ছাযাতলে নিবেদিত সরহের এই রাপকধনী পদটিতে এরূপ একটি ইঙ্গিত 
বয়েছে যে আধ্যাত্বিক সাধনা লাভের জন্য কঠিন কৃচ্ছ-সাধনের প্রয়োজন নেই। সাধক তার 
নিজশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ীই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পাবেন। 


রাগ ভৈরবী 


কা ণাবডি খান্টি মণ কেুমাল। 
সদ গুকবঅণে ধর পতবাল। 
টীঅ থিব কবি ধরম্থ রে নাই। 
আন উপায়ে পার ণ জাই 

নৌ বাহী নৌকা টাণত্ব গুণে। 
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণে। 
বাটত ভম খাণ্ট বি বলআ। 

ভব উলোলে সব বোলিআ | 
কুল লহ খব সোস্তে উজাআ। 
সরহ ভণহ গঙ্মণে সমাঅ।। 


আধুনিক বাংলা ॥ কায়া নৌকা, খাটি মন বৈঠা। সদগ্ুরুর বঢনকে হাল রূপে ধব। ওবে! 
চিত্ত স্থির কবে নৌকাকে পর। অন্য উপাযে পার হওযা যায় না। নৌকা বায়, গুণের দ্বারা 
নৌকা টানে । মিলিত হয়ে সহজানন্দে মিলিত হও, অন্য উপায়ে যাওয়া যায় না। পথ অভম 
পথ, (পথজ্টরে) খড়গধাবী বলবান হয়| ভব বিষযে তরঙ্গাফিত হয়ে খণ্ডিত হয। কুল লয়ে 
খবন্নোতে উজজান বয়। সরহ বলেন, গগনে প্রবেশ কবো। 


রাগ মালশী 


সুহণা হ অবিদাব অরে নিঅমন তোহোর দোসে। 
গুকবঅণবিহ্বারে রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥৷ 

অকট হু ভব ই গঅণা। 

বঙ্গে জায়া নিলেসি পবে ভাগেল তোহোর বিণাণা ॥ 
অদভুঅ ভবদোহ বে দিসই পর অস্পণা। 

এ জগ জলবিস্বাকারে সহজে সুণ অপণা॥ 

অমিত! অচ্ছস্তে বিস গিলেসি বে চিঅ পরবস অপা। 
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ঘরে পরেক বুঝ্ঝিলে রে খাইব মই দুঠ কৃণুবা 
সরই ভণস্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্টে। 
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহ্থ সুচ্ছন্দে॥ 


আধুনিক বাংলা॥ স্বপ্ন তোমার অবিদ্যার তরে, ওরে নিজমন তোনার দোষে। গুরুবচন 
বিহারে থাকবে, কেমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্তত হুঙ্কার ভব এই গগনে, বঙ্গে জায়া গ্রহণ 
করলে পরে তোমার বিজ্ঞান ভেঙ্গে গেলো। ওরে! অন্ভুত ভবমোহ, পর আপন দৃষ্ট হয়। 
এই জগত জল বিষ্বাকারে সহজ শূন্যে আপন হয়। অমৃত থাকাতে বিষ গলধ্করণ করো, 
ওরে! চিন্ত পরবশ আপনি। ঘরে পরকে বুদ্ধিস্থ করলে, রে! আমি দুষ্টকৃ্ড খাবো। সরহ 
বলেন, শুন্য গোহাল ; দুষ্ট বলদের দ্বারা আমি কি করবো। একলা জগৎ নাশ করলো, 
স্বচ্ছন্দে বিহার করে। 


শবরী বা শবরপা ॥ ডক্টর ধর্মবীর ভারতী চর্যাপদের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে 
বিবেচনা করেন শবরপা ৮০০ িস্টাব্দ থেকে ৮৭৫ খিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। শবরপা 
বৌদ্ধপপ্ডিত কমলশীলকে “ডাকিনী-বজু গুহ্যনীতি' ও “মর্মোপদেশ' নামক দুখানি পুস্তক 
প্রণয়নে সহায়তা কবেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহব মতে কমলশীল অষ্টম শতকেব মাঝামাঝি 
সময়ে তিব্বত-বাজ খ্রি-স্োউ- ল্দেউ-বচ্নেব নিমস্ত্রণে তিববত আসেন। সেই সুত্রে শবরপা 
অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে লোক ।১১ বাহ্ছল সাংকৃত্যায়ন বলেন, শব্রপা বিক্রমশীল- 
নিবাসী, ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ কবেন। প্রথম জীবনে তিনি মস্ত্রবিক্রম পর্বতে শিকাবী ছিলেন। 
এমনও বলা হয ঘে আর্ধ অবলোকিতেশ্ববের কাছে অথবা পণ্ডিত নাগার্জুনের বাংলায় 
অবস্থানকালে তার নিকট শববপা দুই মহিলাসহ নাথমতে দীক্ষাগ্রুহণ করেন। মহিলা দুজন, 
এক মতে তাব ভন্নী, অন্যমতে পত্রীরূপে কথিত। পরে এদের নিয়ে তিনি শ্রীপর্বতে বসবাস 
কবেন। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও সংস্কৃত শাম্ছ্ত্র পাণ্তত সিদ্ধা রূপেও বিবেচিত। এছাড়া তিনি 
বজ্তুযোগিনী সাধনার প্রবর্তক ছিলেন বলেও মনে করা হয়। শববীপা “মহামুদ্রাবজ্গীতি', 
“চিত্রগুহ্যগস্তীরার্থগীতি” ও “শূন্যতাদৃষ্টি নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৮ নং ও ৫০ নং 
চর্যাপদ তাব রচিত। পদ দু'টি, 


রাগ বলাডিড 


(চা উচা পাবত তহি বসই সবরী বালী। 
মোরঙ্গিপীচ্ছ পবহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী যালী! 

উমত সববো পাগল সববো ঘা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি। 
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥ 

নানা তরুবর় মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 

একেলী সবরী এ বণ হিগুই কর্ণকুগুল বজ্ঞুধারী॥ 

তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী। 
সবরো ভূজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ছ রাতি পোহাইলী॥ 


ক প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ভিঅ 'াবোলা মহাসুহে কাপুর খাই। 

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মাসুভে রাতি পোহাই। 
গরুবাক পু্িআ বিদ্ধ নিআমণ বানে 

একে শরসল্জানে বিদ্ধহ পরমণিবাণে ॥ 

উমত সবরো গরুআ রোষে। 
গিরিবরসিহরসক্ষি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।॥। 


আধুনিক বাংলা।। টু টু পর্বত, তথায় শবরী বালিকা বাস করে। শবরীব পরিধান 
মযূবপুচ্ছে, গলাম গুঞাব মালা । উন্নন্ত শবব, পাগল শবর, গুহাঘাঝে বিলীন করো না। নিজ 
গৃতিণী নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর, মুকুলিত হলো, গগণে লাগলো ডাল। 
কর্ণকুগুলবন্ুধারিণী শবরী একাকিনী এ বনে ক্রীড়া করে। তিন ধাতুর খাট পাতলো, শবর 
মহাসুখে শয্যা বিছালো। ভুজঙ্গধারী শবর নৈরামণি নাগরীর সহিত প্রেঘরসে রাত পোহালো। 
তিযাকে তাম্বুল কবে মহাসুখে কপুর খায়। শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে নিযে মহাসুখে রাত্রি পোহায়। 
গুববাককে ধনু করে নিজ মনকে বাণে বিদ্ধ কবো। এক শবসন্ধানে বিদ্ধ করে পরম 
নির্বাণকে বিদ্ধ কবো। গুবুতর রোমে উনন্ত শবব গিরিবরশিখবের সন্ধিদেশে প্রবেশ 
করলেন, শবর কেমন করে লডবেন? 


শবব এবং শবরীব প্রেমের জপকে গাওযঘা এই গানেব গার্থে আভাসত হযেছে অধ্যাত্ত 
সাধনমার্গে পৌছবাব উপদেশ। 


রাগ রাষক্রী 
গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হে কুবাড়ী। 
কে নৈবামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী 1! 
ছাড়ু ছাড মাআ যোহা বিমম দুন্দোলী। 
মতাসুচে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমেহেলী। 
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা॥ 
সুকড়এ সে বে কপাসু ফুটিলা ॥ 
তইলা বাড়িব পাসের জোহা বাড়ী উএলা। 
ফিটেলি অন্দাবি রে আকাশ ফুলিআ।॥। 
কঙ্গুটিনা পাকেলা বে শবব শবরী মাতেলা। 
অণুদিন শববো কিম্পি ন চেবই মহাসুহে ভোলা ॥ 
ঢারিবাসে গড়িলা ধে দিতআ্ৰা চঞ্চালী। 
তঠি তোলি শবরো ডা কএলা ধান্দই সগ্ুণশিআলী। 
মারিল ভবমন্তাবে দহদিহে দিধলীবলী। 
হের সে সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিল ঘবরালী॥৷ 


আধুনিক বাংলা॥ গগনে গগনে তৃতীয় শূন্যে বাড়ি। জদয়কে কূঠার করে কণ্ঠে নৈরামণি 
বালিকাকে নিয়ে জেগে থাকেন। ছাড়ো ছাড়ো ঘায়ামোহ বিষম দ্বন্্ময়ী। শূন্য মেহেলীকে 
নিষে শবর মহাসুখে বিলাস কবে। দেবি আমার সেই তৃতীয় বাড়ি খস্ম সনতুল্য। সুকড় এ 
সেই কপাসু, ফুটলো। তৃতীয় বাড়িব পাশে জ্যোতম্রা বাড়ি উদিত হলো। ওরে! আকাশফুল 


বাচলা সাহিত্যের আদিমুগ ২৯ 


অন্ধকারে টুটুলো। ওরে! কঙ্গুচিনাফল পাকলো, শবর শবরী মেতে উঠলো। অনুদিন শবর 
কোনোক্রমেই জাগে না, মহাসুখে বিভোর হয়। ওরে ! চঞ্চালীকে দিয়ে চার বাসম্থান গড়লো ।, 
তা তুলে শবর দাহ করলো, সগুণ শৃগালী কাদতে লাগলো । ভবমস্তাকে মারলো ; গুরে, 
বলবানকে দাহ করে ফেললো। দেখো! সেই শবর নির্বাণপ্রাপ্ত হলো, শবরালী টুটুলো। 


লুইপা॥ লুইপা মৎস্যান্দ্রাদ নামেও পরিচিত। মাছের আড়ি বা অস্ত্র ভক্ষণ করতেন 
বলে তার নাম হয়েছিলো মংস্যান্্রাদ। তঞ্জুরের পুথিতে লুই “ভাঙ্গালী' বলে কথিত; তদনুযায়ী 
ডক্টর শহীদুল্লাহ তাকে বাঙালি বলে মনে করেন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও স্থির করেছেন লুই 
রাটদেশের অধিবাসী ছিলেন। বাহ্ুল সাংকৃত্যায়ন “ভাঙ্গালী' অর্থে ভাগলপুর মনে করেন এবং 
সে কারণে তার মতে লুই রাজা ধর্মপালের আমলে (আনুমানিক ৭৭০ -৮১০ থিঃ) মগধের 
অধিবাসী ছিলেন। অন্যদিকে তার জীবনকাল, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৭৩০ থিল্টাব্দ 
থেকে ৮১০ খিস্টাব্দের মধ্যে।১২ তিববতি পণ্ণিত লামা তাবনাথ বলেন, লুইপা বঙ্গদেশে গঙ্গার 
ধাবে বাস কবতেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তিনি সামশুভ নামে উদ্যানের, বর্তমানে 
পাকিস্তানের সোয়াতেব, রাজার কাযস্থ লেখক ছিলেন বলে মনে কবা হয। লুইপা উড়িষ্যার 
বাজা ও মন্ত্রীকে যোগতন্ত্রে দীক্ষা দেন। তিনি 'বজ্সত্থসাধন, 'বুদ্ধোদয়', “শ্রীভগবদভিসময়” ও 
“অভিসময়বিভঙ্গ' নামক চাবখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'লুহিপাদ গীতিকা” নামক একখানি 
বাংলা সংকীর্তন পদাবলীব বচয়িতা ছিলেন। ১নং ও ২৯ নং চর্ধাগীতি তাব রচটিত। পদ দুটি 
হচ্ছে.,- 

রাগ পটমর্জরী 


কাআ তরুবব পঞ্চ বি ডাল। 

চঞ্চল টীএ পইঠা কাল॥ 

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পবিমাণ। 

লুই ভণই গুরু পুট্ছিঅ জাণ॥৷ 

সঅল সমাহিঅ কাঠি কবিঅই। 

সুখ দুখেঙে নিটিত মবিঅই॥ 

এডি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস। 
সুনুপাথ ভিতি লেহন বে পাস॥৷ 

ভণই লুই আঘম্‌নে ঝাণে দিঠী। 

ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥ 


আধুনিক বাংলা॥॥ শরীর শ্রেন্চ তরু, তার পাঢটিই ডাল। ঢঞ্চলটিন্তে কাল প্রবেশ করে। দৃঢ় 
করে মহাসুখ পরিাপ করো। লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জানো। সকল সমাধি কেন 
করা হয়। সুখ-দুঃখে নিশ্চিত মৃত্যু হয। ছন্দোবন্ধ কপট ইন্দ্রিয়ের আশা ত্যাগ করো। 
শূন্যতাপক্ষ ভিন্বি করে নৈকট্য গ্রহণ করো। লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখেছি। ধমন ঢমনের 
যুক্ততাকে পিডি করে তাতে বসেছি। 


১২. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা” ১ম খণ্, পৃ. ৫৪ 


সিং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পদটিতে সহজ সাধনার ইঙ্গিত আছে ; অর্থাৎ দেহের সহজাত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির 
ভোগসুখকে অস্বীকার না করে এতে মহাসুখতন্ময় সাধনার শীর্ষে আরোহণের উপদেশ 


রয়েছে। 
রাগ পটমঞ্জরী 

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই। 
অইস সংবোষ্ঠে কো পতিআই॥ 
লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা। 
তিআ পাএ বিলসই উহ লাগে ণা।। 
জাহের বাণ টিঙ্গ রূব ণ জাণী। 
সো কই্সে আগম বেএ বখাণী॥| 
কাহেবে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা। 
টউদকচন্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।। 
লুই ভণই মই ভাইব কিস। 
জা লই অচ্ছেম তাহের উহ ণ সি॥৷ 


আধুনিক বাংলা ॥ ভাব হয না, অভাবও যায না। এইরূপ সংবোধে কে প্রত্যয় করতে 
পাবে? লুই বলেন, বিজ্ঞান দুরলক্ষ্য বটে। তিন ধাতুতে বিলাস করে, (অথচ) তাতে সঞ্লগ্ন 
হয না। যার বর্ণ টিহ্ু রূপ জানা যায না, সে কেমন করে আগম ও বেদ ব্যাখ্যান করে? 
কাকে কেমন কবে বলবো, প্রশ্ন করলে আমি দিব। উদিত চন্দ্র যেমন সত্যও নয়, ঘিথ্যেও 
নয। লুই বলেন, ম্বামি কিসে ভাববো ৷ মাকে নিযে আছি, তাব উদ্দেশ্য ও দেখি না। 


দারিকপা॥ কামবপ রাজ বত্রপালের পরবর্তী উড়িষ্যার শালীপুত্রের এক রাজাব নাম 
ইন্পাল। তিনি ১০৩০ খিস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন এবং রাজা বিজয় সেন কর্তৃক পরাভূত 
হয়েছিলেন। অনুমান কবা হয ইন্দ্রপালই ছিলেন চর্যাপদকার দারিকপা। লুইপার প্রতি 
দাবিকের শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে তারনাথ মনে করেন, দারিকপা লুইয়েব শিষ্য ছিলেন। লুই 
রাজা ধর্মপালের আমলে (৭৭০ ৮১০ খিঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সেই 
সূত্রে দারিকপাও সেই সময়ের হতে পারেন। সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যা আছে তাতে 
দাবিকের জীবনকাল বিভিন্ন পণ্ডিতের বিবেচনায় অভিন্ন সূত্রে গাথা নয়। দারিক তিনটি 
অপত্রংশসহ মোট দশটি গ্রন্থে রচষিতা। তিনি কালচক্র, চক্রশম্বর, বজুযোগিনী, কন্কলিনী 
প্রভৃতি দেবদেবী সম্পর্কে গ্রন্থাদি বচনা করেন। ৩৪ সংখ্যক চর্যাপদটি তাব রচিত। তার নামে 
আবো একটি পদ ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৯ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। 


তার চর্যাটি হচ্ছে, - 
রাগ বরাড়ী 
সুণকরুণরি অভিনঢারে কাঅবাকচিএ। 
বিলসই দাবিক গঅণত পারিমকুলৌ 
অলক্খলক্ৃখণচিত্তা মহাসুহে। 


বিলসই দাবিক গঅণত পারিমকুলে॥ 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ১ 


কিস্তো মস্তে কিস্তো তস্তে কিস্তো রে ঝাণবখানে। 
দুলকৃখ পরমনিবাণে॥ 
দুঃখে সুখে একু করিআ ভূর্জই ইন্দীজানী। 
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী॥ 
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেবে বাধা। 
লুইপাঅপসাএ দারিক দ্বাদশ ভুতণে লধা॥ 


আধুনিক বাংলা॥ শূন্যই করুণার অভিন্ন আচারে, কায়বাকচিত্তে দারিক গগনে পরমকুলে 
বিহার করছে। অলক্ষ্যলক্ষণচিন্তে মহাসুখে দারিক গগনে পরমকুলে বিহার কবছে। রে, 
তোর মন্ত্রেই কি, তস্ত্রেই কি, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি! মহাসুখলীলায় অপ্রবিষ্ট, (তোমার) 
পরম নিরাণ দুর্লক্ষ্য। দুঃখ সুখকে একত্র কবে (দারিক) ইন্দ্িয়সুখ ভোগ করে। স্ব, পর, 
অপর জাগ্রত হয় না, দারিক সমস্তই অনুস্তব মানে । বাজা রাজা বাজা বে, অপর রাজা রে, 
অপর রাজা মোহে আবদ্ধ। লুইপাদপ্রসাদে দাবিক দ্বাদশ ভুবন লাভ করেছে। 


পদটির ভাবার্থ/ সুখ দুঃখকে মেনে নিষে মহাজ্ঞানী মহাসুখ- লীলাষ প্রতিষ্ঠিত হন ও 
পবম নির্বাণ লাভ করেন। 


পাঁ॥ তিনি নামাস্তরে ডোস্বীপাদ ও ডোম্বী। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুমা 
১৬৭ দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাব সময় মোটামুটি রি খিস্টাব্দ মা 
ধিস্টাব্দের মধ্যে। ডোত্বীপা ত্রিপুবা রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি বিবপার শিষ্যও ছিলেন। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিকবপে তিনি দীক্ষা গ্রহণ কবেন। সাধনার সঙ্গিনী হিসেবে তিনি ডোম জাতীয় একজন 
স্ত্রীলোককে পত্রীবপে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে এই মেয়েটি পরমা সুন্দনী কিশোরী ও 
গাধিকা হিসেবে নাম কবেছিলা। বাজা এই মেয়ের শবীরের ওজনের সোনা দিয়ে তাকে তার 
পিতাব কাছ থেকে কিনে নেন। ডোমনীকে বিয়ে করায় প্রজাসাধাবণ ও মন্ত্রীর্গ বাজার উপব 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে বাজ্য ছেড়ে তাকে ডোমনীসহ বনে জঙ্গলে ঘুবে বেড়াতে হয়। বাজার 
অবর্তমানে রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। গণকেরা বলেন ধার্মিক রাজাকে 
রাজ্যচ্যুত করায দেশের এই দুরবস্থা হয়েছে। বাজা ফিরে এলে বাজ্য দুভিক্ষ ও মহামারী মুক্ত 
হয়। দেশের প্রজাসাধারণ তখন তাব ভক্ত হযে তাব কাছে তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নেয়। এছাড়া 
ডোষীপা রাট, কর্ণাট ও লিঙ্গাইত রাজাব দেশের প্রজাসাধারণকে নাথপস্থায় দীক্ষাদান কবেন। 
ডোষ্বীপা বজ্তযান ও সহজযান সম্পর্কে বই লিখেছেন। এছাড়া “ডোস্বীগীতিকা' নামে তার একটি 
সংকীর্তন পদাবলী আছে। ডোস্বীপার নামে একটিমাত্র গান ১৪ নং চর্যা পাওয়া গিয়েছে। গানটি 
হচ্ছে _ 


ধনসী রাগ 
গঙ্গা জউনা মাঝৌরে বত নাঈ॥ 
তহি বুড়িলী মাতঙ্জী পোইআ লীলে পার করেই 
বাহুতু ডোষ্ী বাহ লো ডোস্বী বাটত ভইল উছারা। 
সদগুর পাঅপসাএ জাইব পুণু জিণউরা॥ 
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়স্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী। 


৩২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গণদুখোলে সিঞ্চম্র পাণী ন পইসই সন্ধি 

চন্দ সূক্ছর দুই ঢকা সঠি সপ্তার পুলিন্দা। 

বান দাহিণ দুই নাগ ন চেবই বাভতু ছন্দা।। 
কবড়ী ন লে বোড়ী ন লে সুচ্ছডে পার করই। 
জো রথে ঢডিলা বাহবা ণ জাই কুলে কুলে বুড়ই॥ 


ংলা॥ গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে নিনজ্জ্রমান থেকে 
পুত্রসকলকে অবলীলায পার করে। ডোস্ি! তুমি বেয়ে চলো। বেয়ে যাও ডোস্বি, 
পথে বেলা অধিক হলো। সদগ্খবুপাদ প্রসাদে পুনরায় জিনপুর যাবো। পঞ্চ বৈঠা নৌমার্গে 
পড়ছে, পীঠে কাছি ধেঁধে বাখা আছে। শূন্যতার'প সেচনীতে পানি সিঞ্চন করো, যেন তা 
শরীরে প্রবেশ না কবে। চন্দ্র সূর্য দুই চক্র (হস্তে) পুলিন্দ সৃষ্টি ও সঞ্তার ফেরছে)। বাম 
দক্ষিণ দু পথে সত হণপর্নক উঠো না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেয়ে যাও। (নৈরাত্মা দেবী ডোষী) 
কড়িও নেন না, পয়সাও নেন না, (কিন্ত সাধককে তিনি) স্বচ্ছন্দে পার কবেন। যে রথে 
চড়েছে, (অথঢ তা) বাইতে জানে না, তার কুলে কুলে নিনজ্জিত হয়। 


পদটির ভাবার্থ)॥৷ ডোমনী নদী পাবাপাব করছে ; আব তারই মাধ্যমে সহজ সাধনাব 
তীথধামে পৌছানোর আভাস সূচিত হচ্ছে। 


বিরাপা॥ বিবপা নামে দুইজন লোকেব অস্তিত্ব স্বীকাব করা হয়। নালন্দের জযদেব 
পণ্ডিতের শিষ্যবপে একজন খিস্টীয সপ্তম শতকে বর্তমান ছিলেন। অন্যজন জালন্ধবীপাব 
শিষ্য যিনি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যোগী এবং ভিক্ষুবপে সোমপুবী, উড়িষ্যা, 
সৌরাষ্ট্র, জুনাগড়, দেবীকোট ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন। অবশ্য এতিহাসিক দিক 
থেকে টিস্তা করে কেউ কেউ তিনজন বিরূপাব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। একজন রাজা 
দেবপালের সময়ে, অপরজন রাজা রামপালের সময় এবং আর একজন গৌড়ের মুসলমান 
রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। আমাদের আলোচ্য বিবূপার সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 

মতে খিস্টীয় অষ্টম শতক 1 তিনি ছিলেন ডোষ্ীপাব গুরু | ৩ নং চর্যাগীতি বিরূপার রচিত। 
চর্যাটি হচ্ছে, - 


রাগ গবড়া 


এক সে শুপ্ডিনি দু ঘবে সান্ধঅ। 
টীমণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ 
সহজে থিব কবি বারুণী সান্ধ। 
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ।। 
দশনি দুআরত টিহু দেখিআ। 
আইল গরাহক অপণে বহিআ। 
ঢউশটি ঘডিযে দেল পসারা। 
পইগেল গরাহক নাহি নিসাবা॥ 
এক সে ঘড়লী সরু নাল। 
ভণস্তি বিকআ! ধির কবি চাল 


আধুনিক বাংলা ।। এক স্বরূপিণী শুধিনী দূইকে (ন্দ্রসূর্যকে) ঘরে প্রবিষ্ট করলো। টিকন 
বাকলে বারুণী বাধলেন। সহজে স্থির করে বারুখীতে প্রবেশ করো। যার দ্বারা অজর ও 
অমর হয়ে দৃঢ় স্কন্ধ পাবে। দশম দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক আপনি বয়ে এলো। দিবারাত্র 
(সেই দ্বারে) প্রসারিত করলো। গ্রাহক প্রবেশ করলো, (কিন্তু) বাইরে এলো না। সেই এক 
ঘটি যার নাল সরু। বিরূপা বলছেন, স্থির করে চালিত করো । 


পদটির ভাবার্থ ॥ চোলাই করা মদ ও শুঁড়িব দোকানে মদ বিক্রির যে বর্ণনা এতে 
আছে তার দ্বাবাই জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বা এবং চিত্তে সহজাবস্থা 
প্রাপ্তি ঘটে। 


ভূষুকু/শাস্তিদেব॥ তিনি আসলে চর্যাপদের অন্যতম কবি শান্তিদেব১৩ তার ডাক 
নাম “ভুসুকু”। 'বোধিচর্যাবতার', “শিক্ষা সমুচ্চয' ও “সূত্র সমুচ্চয় নামক তিনখানা মহাযান 
গ্রন্থের বচয়িতা হচ্ছেন শান্তিদেব। তারনাথ বলেন, শাস্তিদেব ছিলেন সৌনাষ্ট্র 'দেশের 
বাজকুমার। বাজসিংহাসন তাকে প্রলুর্ূ কবতে পাবে নি। সিংহাসনের মোহ ত্যাগ কবে 'তিনি 
নালন্দে যান, সেখানে বৌদ্ধাচার্থ জয়দেবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। বলা হয়েছে, ভুসুকু সেখানে 
নিজে কুটিরে বসে লেখাপড়া কবে কাটাতেন। তাই অপবাপর ভিক্ষু শ্রমণেবা মনে করতেন 
ভুসুকু কেবল ভোজন, শঘন এবং কুটিবে কাটিযে সময যাপন কবেন। ভুক্তি থেকে ভু, সুপ্রি 
থেকে সু এবং কুটিব থেকে কু অর্থাৎ ভুসুকু ; শান্তিদেব তখন এইরূপে ভুসুকু নামে 
মরভিহিত হন। আসলে ভুসুকু তার অভীষ্ট লেখাপড়া শিখে যথেষ্ট পা্িত্য অন করেন। 
তিববতি পাণ্ডিত লামা তাবনাথ ভুসুকুকে শ্রীহর্ষের পুত্র শীলের সমসামধিক মনে করেন। এতে 
তার সময় খিস্টীয সপ্ূম শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ হয।১৪ 

একমতে তিনি সপ্রম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ডেক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), অন্যমতে ৭৭০- 
৮০৬ খরস্টাব্দে ধর্মপালেব বাজত্বকালে (রাহুল সাংকৃত্যায়ন), আর এক মতে দেবপালের 
সমসাময়িককালে খিস্টীয় নবম শতকে (সুখময় মুখোপাধ্যার) বর্তমান ছিলেন। তারনাথ 
দীপক্কব শ্রীজ্ঞানেব শিষ্যবপে দ্বিতীয় ভুসুকুব নামোল্লেখ করেছেন; দীপঙ্কর এগারো শতকের 
মধ্যভাগের লোক। দ্বিতীয় ভুসুকুব অস্তিত্ব যথার্থ হলে তিনিও বাঙালি ছিলেন (সুখময় 
মুখোপাধ্যার)। তবে বিখ্যাত পা্থিতদের উক্তি অনুসারে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্যাপদের 
ভূসুকু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ভূসুকুব নামে মোট ৮টি চর্ধাপদ পাওয়া যায। এগুলো হচ্ছে, - 
চর্ধা নং ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ এবং ৪৯। আধুনিক বাংলা রূপান্তরসহ ভূসুকুর 
চর্যাপদগুলো উদ্ধৃত হলো। 

রাগ পটমঞ্জরী 
কাহোব ঘিণি মেলি অচ্ছহ কীস। 
() বেটিল হাক পড়অ টৌদীস॥ 
/ অপণা মাঙসে হবিণা নৈরী। 
খনহ ন ছাড়অ ভূসুকু অনেরি] 


১৩. পোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা” ১ন খণ্ু, পৃ. ৬২ 
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪ 


৩৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তিন ন চ্ষুপই হরিণা পিবছ্‌ ন পানী। 

হরিণা হুরিণীর নিল ন জানী॥ 

হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো। 

এ বন চ্ছাড়ী তো ভাস্তো॥ 

তরগগতে হরিণার খুর ন দীসঅ। 

ভুসুকু ভণই মৃঢ হি অভি ন পইসই।! 

বাংলা । কাকে গণে ও কাকে ছেড়ে আমি কিসে আছি? বেষ্টিত হয়ে চারদিকে 
হাকডাক পড়লো। নিজের মাংসের জন্যই হরিণ (নিজের) শত্র। ভূসুকু ব্যাধ তাকে 
ক্ষণমাত্রও ছাড়ে না। টিন্নতরিণ পানাহার করে না। হরিণীর নিবাসও হরিণ জানে না। হরিণী 
বলে, ওগো ভরিণ শুন। এই বন ছেড়ে তুমি ভ্রমণ কবো। 'হরিত গতিহেতু হরিণের ক্ষুর দেখা 
গেলো না। 'ভুসুকু বলেন, মুঢ ব্যক্তি চিত (তব) প্রবেশ কবে না। 


পদটির ভাবার্থ ॥ ভুসুকু নিজেকে ব্যাধ কল্পনা কবে হরিণ শিকারের বর্ণনা দিষেছেন। 
টিত্বরাপী হরিণ আর পবনরূপী হরিণীর লীলাঘ তিনি অনু-্ব করেন সাধনার গভীর 
'অর্থদ্যোতনা। 
রাগ বড়াড়ী 


, নিসি অন্ধারী ঘুসা আচারা। 
অনিঅ ভখঅ সুসা করঅ আহারা ॥ 
মার রে জোইআ ঘুসা পবণা। 
জেণ তুটঅ অবণাগবণা॥। 
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী। 
চঞ্চল সুসা কলিআ নাশক থাতী | 
কাল মুসা উত ণ বাণ। 
গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ॥ 
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল। 
সদণ্ডরু বোহে করহ সো নিচ্চল।॥৷ 
জবে যুসা এর আচার তুটঅ। 
ভূসুকু ভণঅ তবে বান্ধন ফিটঅ॥ 


আধুনিক বাংলা ॥ রাত্রি অন্ধকার, যুধিক চড়ে বেড়ায়। অমৃত-ভক্ষক মৃধিক আহার করে। 
রে যোগি: ঘৃষিক পবনকে মেরে ফেলো। যার দ্বারা আসা-যাওয়া টুটে যাবে। মৃিক ভব 
বিদারণ করে, গর্ত খনন করে। চঞ্চল মৃষিকের গণনা দ্বারা নাশক স্থিতি করো। কালমৃষিক, 
ওর বর্ণ নে্ট। গগনে উঠে আমন ধান (ক্ষেতে) বিচরণ করে। তাবকাল সেই মৃযিক 
উটলগাচল। সদ্গুরুর কাছে নিশ্চল করো। যখন মৃষিকের বিচরণ টুটবে, ভুসুকু বলেন, 
তখন (সঞ্সার) বন্ধন কেটে যাবে। 
রাগ বড়াড়ী 
জই তুমূহে ভূসুক্‌ অহেরি জাইবে মারিহসি পঞ্চজনী। 


নলিণীবন পইসস্তে হোভিসি একুমনা॥ 
গ্ৰীবন্তে ভেলা বিহণি এল রঅণি। 


বাংলা সাহিত্যের আদিমুগ ৫ 


হণবিপুযাসে ভূসুকু পদ্যবণ পইসহি ণি॥ 
সদ্গুরুবোহে ৭ কাসু কদিনি॥ 


আধুনিক বাংলা যখন তুমি ভূসুকু মৃগয়ায় যাবে, পঞ্চজনাকে মেরো। নলিনীবনে প্রবেশ 
করে একমনা হয়ো। জীবস্তে ভোর হলো, রজনী মরলো। হতদের মাংস বিনা ভূসুকু 
পদ্মবনে প্রবেশ করো না, যায়াজাল প্রসারিত করে মায়াহরিশীকে বধ করলো। সদপুরুর 
নিকট বুঝলাম কাহার কি ব্যাপার। 


রাগ কামোদ 


অধরাতি ভর কমল বিকসিউ। 
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহুসিউ॥ 
ঢালিঅ যষহর মাগে অবধুই। 
রঅণহু যতজে কহে ॥ 

চালিঅ যষতর গউ নিবাণে। 
কমলিনি কমল বহই পণালে॥ 
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ। 

জো এখু বুঝই সো এথু বুধ 
ভুসুকু ভণই ঘই বুঝিঅ মেলে। 
সহজানদ মতাসুহ লীলে।৷ 


আধুনিক বাংলা॥ অধ বাত্রিভর কমল বিকশিত হলো। বত্রিশ যোগিনী তাদের অঙ্গ 
উষ্ণতাযুক্ত করলো। শশধর অবধৃতিঘার্গে ঢালিত হয়ে সহজানন্দের কথা কইতে লাগলো। 
ঢালিত শশধর নির্বাণ পেয়ে গেলো। কমলিনী কমল নালিকায় প্রবাহিত তয়। বিরমানন্দ 
বিলক্ষণ শুদ্ধ (হয়)। যে এখানে বুঝে সে এখানে বোধি হয়। -ভুসুকু বলেন আমি মিলনের 
দ্বাবা বুঝলাম, অবলীলায় সহজানদ মহাসুখ লাভ হয়। 


রাগ মল্লারী 


করুণা মেহ নিরস্তর ফরিআ। 
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥! 

উইত্তা গঅণ মাঝে অদভূআ। 

পেখরে ভূসুকু সহজ সকআ। 

জাসু সুনস্তে তুটই ইন্দিআল। 
নিহ্ুরে ণিঅ মন দে উলাস।! 

বিসঅ বিশুদ্ধে নই বুজঝিঅ আনন্দে। 
গমণহ ক্রিম উজোলি ঢান্দে॥ 

এ তৈলো এ এ বিসারা। 

জো ভুসুকু ফেডই অন্ধকারা ॥ 


আধুনিক বাংলা ভাব ও অভাবদ্ধয় দলিত হয়ে করুণা মেঘ নিরস্তব স্চুরিত হচ্ছে। 
গগনের মাঝে অন্তত (ভাসে উদিত হয়েছে। রে জু সহ্জস্বরপ দেখ । মাহা শ্রবণাস্তে 
উন্দ্রমজাল বিদূরিত তয়। মন নিভৃতে তয়। বিষয়ের বিশুদ্ধিতে আমি 
আনন্দকে বুঝে, গগনকে যেমন চন্দ্র উজ্জল করে। এ 'ব্রেলোক্যে এত বিস্তারিত। যোগী 
ভুসুকু অন্ধকার বিনাশ করেছেন। 


প্রাচীন ও মধাযূগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


রাগ কহুগুঞ্জরী 

আইএ অনুনা এ জগ বে ভাগতিএ সো পড়িভা। 

রাজসাপ দেখি স্ধো ঢমকিই সাঢে কি তা কে বোডো খাই ॥ 

অকট ক্ষোআ্া রে মা কর হথা লোহশ। 

অইস সভাবে জই জগ বুঝসি তুটই বাষণা তোরা ॥৷ 

নরণ্মরীচি গজ্জনউনী দাপণপড়িবিষ্ু জইসা। 

নাতারষ্চে সো দিঢ ভষ্টন্মা অপে পাথর জইসা॥ 

বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলও বন্থবিহ খেলা। 

বালুআতেলে সসর সিগগে আকাশ ফুলিলা॥ 

রাউতু ভণষ্ট কট ভুসুকু ডণই কট সংবলা অইস সভাব | 

সত তো ঘৃঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পচ্ছতু সদগ্কপাব ॥ 
আধুনিক বাংলা ॥ আদৌ অনুৎপল্ন এ জগৎ ভ্রান্তিবশে প্রতিফলিত হচ্ছে। বজ্ছুতে সাপ 
দেখে যে ঢমকিত তম তাকে কি সত্যি বোডো সাপে খায়? আশ্চর্য, যোগি বে! তুমি ভাত 
লোনা কবো না। এত্বাপ স্বভাবে যদি জগতকে বুঝ, তোমার বাসনা টুটে যাবে, মক 
মনীচিকা, গঙ্গণনগবী, দর্পণপ্রতিবিঘথ মেমন, বামুব আবতে যেমন দৃঢ় হয়ে জল পাথবসদৃশ 
দৃষ্ট ভয। বন্দ্যাপুত্র শেনন কেলি কলে, বন্ববিধন খেলা খেলে। বালুকার তেল, শশধব শু, 
আকাশ ফুল। বাউত বলেন আশ্চম, ভুসুকু বলেন আশ্চর্য, সকল এইবপ স্বভাব। যদি তুমি 
নু ও ভ্রান্ত ধাক, সদগক্ঢবণে দ্বিজ্বেস কবো। 


রাগ বঙ্গাল 
সহজ মতাতক ফবিম এ তেলো এ। 
খসমসভাবে বে বাণত মুকা কোএ। 
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড ন জাম। 
তিন মণ- বআণা রে সমরসে গঅণ সমাআ।। 
জাসু নাহি আল্লা তাসু পবেলা কচি। 
আই 'অনুআণা রে জামমবণ ভাব নাহি॥ 
হুসুকু ভণই কট বাউতু ভণই কট সঅ্লা এহ সাব । 
জাই ণ আবই বে ণ তগঠি ভাবাভাব॥। 


আধুনিক বাংলা ॥। সহদ্র মতাতরুতে স্চুবিত হচ্ছে এই ত্রৈলোক্য। রে গগনোপম স্বভাব। 
কোন না বুক হয? যেমন জলে জল টললে ভেদ হয লা তেমনি মনোবত্ব সমরসে গগনে 
পরেশ কবে। ধার মাহ্বা নেই তান পরবোধ কেমন করে হবে। আদৌ অনুণ্পন্ন রে' 
জনমুমবণ হাব নেই । ভুসুঝু বলেন আশ্চর্য, রাউত বলেন আশ্চর্য, সকল এই স্বভাব । যায় না, 
আসে না, রে ভাতে ভাব অভাব নেভ। 


রাগ মল্লারী 


নাজণাব পাড়ী পউম্বা খালে বাহিউ। 


অদঅ বঙ্গালে ক্রেশ লুড়িউ॥। 
স্াঙ্জি চুসু বঙ্গালী ভলী। 


বালা সাহিত্যের জাদিযুগ ৩৭ 


নিঅ ঘরিণী চগ্ালী লেলী॥ 

দহিঅ পঞ্চ ধাটণী ইতদিবিসআ ণঠা। 
ণজানঘি চিঅ মোব কহি গই পইঠা॥ 
সোনত রূঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ। 
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ! 
চউ কোডি ভাগার মোর লইআ সেস। 
জীবন্তে মইকে নাতি বিশেষ ॥ 


আধুনিক বাংলা ॥ পদ্মাধালে বজরা নৌকা ফেলে বাইতে লাগলাঘ। অজম বঙ্গালে ক্রেশ 
লুটালাঘ। আজ ভুসুকু বাঙ্গালি হলো। নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী নিলে। পঞ্চ বিঢবণ দগ্ধ করে 
ইন্দ্রযবিষয় নষ্ট করলান। জানি না টিন্ত আমার কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হলো। শূন্যতা রূপ 
কিছুই আমার থাকলো লা। নিজ পরিবাবে মহাসুখে থাকি। চতুষ্ষোটি ভাশার আমাব নিয়ে 
শেষ কবেছে। জীবনে মবরণে বিশেষ নেই। 


কাহুপাদ/কানুপা/কষ্জাচার্য॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয থেকে প্রকাশিত 'বাংলান ইতিহাস' 
১ম খণ্ডে বলা হথেছে মেহেবকুলের বাজা গোগীচন্দ্রের বাজত্বকাল খিল্টায় সপুম শতকের 
শেষ পর্যায়। ৬৭৩ খিস্টাব্দে টৈনিক পরিব্রাজক 1-1511 তার “ভারত ভ্রমণেব বিববণে" 
লিখেছেন ৬৫১ খিস্টাব্দে জনৈক ভর্তহবিব মৃত্যু ঘটে। হিন্দি ও তিববতি এঁতিহ্যে এক 
ভর্তহরিকে রাজা গোপীচন্দ্রেব মাতুল বলা হযেছে। ইনিই সন্ভবত 1-1511£ বর্ণিত ভর্তৃহরি। 
কাহুপাদ ছিলেন নাথপন্থী যোগী জালন্ববীপা বা হাড়িপাব শিষ্য। তিব্বতি এতিহাসিক লামা 
তাবনাথ বলেছেন জালন্ধবী রাজা ভর্তরহবিব দীক্ষাগ্ক। তিনি রাজা গোপীচন্দ্রেও দীক্ষাগুক 
ছিলেন। এইসব দিক বিচাব করে বাজা গোপীচন্দ্রের সময় খিস্টার সপ্তম শতকের ঢতুর্থপাদ 
হলে গোপীচন্দ্র ও ভর্তৃহবিব দীক্ষাগুক জালন্ধরীপা সপ্তম শতকের দ্বিত্ীঘার্ধে হবেন।১৫ 
অতএব জালন্ধরী- শিষ্য কাহপাদের সমযও আমরা ৬৭৫ খরিস্টাব্দ থেকে ৭৭৫ খিস্টাব্দের 
মধ্যে ধরতে পাবি। তিববতি এতিহ্যমতে কাহ্পাদ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, পবিণত 
বয়সে তার নিবাস হয় সোমপুবী বিহাব। বাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে কাহুব জন্মস্থান কর্ণাট। 
বর্ণে তিনি ব্রাহ্মণ তবে তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধাচার্য হিসেবে বেশি পবিটিত। কাহম্পার ব€শধরদেব 
মধ্যে অনেকে যেমন সরহ, ধর্মপাদ, ধেতন, মহীপাদ প্রমুখ চর্ধাব পদকার হিসেনে খ্যাত।১১ 
কাহ্পার নামে প্রণীত গ্রন্থ,--গীতিকা” “মহাঢুটন", 'বসন্ভতিলক", বিজ্গীতি' ও “দোহাকোষ'। 
তিনি সর্বাধিক চর্যাগীতির রচঘিতা ; মোট ১৩টি, যথা--৭, ৯, ১০, ১১, ১৯, ১৩, ১৮, ১৯, 
২৪, ৩৩, ৪০, ৪২ ও ৪৫ সংখ্যায় টিহিত চর্যাপদ ভার বটিত। প্রায় গ্রতিটি পদেই বিভিন্ন 
উপমা ও রূপকের মাধ্যমে অধ্যাত্্ সভ্য ও তন্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। নিম্নে তার পদগুলো 
অনুধাদসহ উদ্ধৃত হলো। 


১৫. ঘুহম্নদ শহীদুল্লাহ, 'বাঃলা সাহিত্যের কথা", ১ম খণ্ড (ঢাকা : রেনেসীস প্রিন্টার্স, পুনধুদ্রণ, ১৩৮২), 
প্‌ ৩৭ 


১৬. পূর্বোক্ত, হরপ্রসাদ শাস্্্রী, 'বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ. ১৫ 


৬০১৪ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


রাগ পটমঞ্জরী 


মালিএ কালি& বট রুদ্ধেলা। 

'তা দেখি কান্ত বিমণা ভইলা॥ 

কান কি গু করিব নিবাস। 

জো মণ গোঅর সো উআস। 

তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না। 
ভণষ্ট কাহ্ু ভব পরিচ্ছিঘ্রা॥ 

জে জে আইলা তে তে গেলা। 
অবণাগবণে কা বিমণা ডটলা। 
হেবি সে কাঙ্ছি নিঅডি জিণউর বট্ট। 
'ভণই কাঙ্ যোহিঅহি ণ পউসই॥ 


আধুনিক বাংলা ॥। লোকভ্যান ও লোকাভাসের দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হইলো। তা দেখে কাহ, 
বিমর্ষ হলেন। কানু, তুই কোথায় গিয়ে বাস করবি? যা মনগোঢর তাই উদাসীন। তারা তিন, 
তাবা তিন [ন্বর্গ, নর্তয, পাতাল, কাজ্পাদের মতে কায় বাক টিন্ত), এই তিন ভিন্ন। কাহ, 
বলছেন আমি ভবকল্পত্ঞান বহিত। যারা মারা এসেছিলেন, তারা তারা চলে গেলেন। 
সঃসানচক্রের গমনাগননে কাঙ্ বিননা হলেন। তার নিকটে জিনপুর বা নভাসুখপুর উপস্থিত 
দেখে কান্ত বলছেন, - মোহের জন্য প্রবেশ করতে পারছি না অথবা জদযে গ্রবশে করতে 
পাবছি না। 


রাগ পটমঞ্জবী 


এবংকার দিঢ় বাখোড় মোডিউ। 
বিবিত বিআপক বান্ধণ তোডিউ।। 
কাহু বিলসঅ আসব মাতা। 
সহজ নলিনীবন পইসি নিবীতা॥। 
জিম জিম কবিণা করিণিরে রিসঅ। 
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥ 
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।॥ 
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥৷ 

দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিসে। 
বিদ্যা করি দমঞ্ু অকিলেসেঁ॥। 


আধুনিক বাংলা ॥ চন্দ্র, সূর্য অথবা দিবারাত্রিরূপ দৃঢ় স্তন্তদ্ধয় ভগ্ন করে নানাবিধ ব্যাপক 
বন্ধন ছিন্ন করে আসব (মদমন্ত) যত কৃষ্ণাঢার্য সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করে বিলাস 
করছেন। যেরপে তৃস্থী হস্তিনীর প্রতি আকর্ষিত হয়, সেরূপে তথতা (শূন্যতা) মদগল বর্ষণ 
করছে। মট্গতিকা অথবা ঘডগতিকা (সমগ্র প্রাণীজগৎ) সকল স্বভাবতই শুদ্ধ। ভাব এবঃ 
অভাব কেশাগ্র পরিষাণও অশুদ্ধ নয়। দশবলরত্ব দশদিকে বিস্তৃত। অবিদ্যারপ করীকে 
অনায়াসে দমন কর। 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ুঃ 


রাগ দেশাখ 


নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাহ সো বাষহণ নাড়িআ।। 
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ। 
নিঘিণ কাহ কাপালি জোই লাঙ্গ ॥ 

এক সো পদুমা চউসট্সী পাখুড়ি। 

তি চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ি। 

হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে। 
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাঝে। 
তাস্তি বিকণহ ডোষ্ি অবর ণা চাঙ্গিডা। 
তোহোর অস্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥ 

তুলো ডোম্বি হাউ কাপালী। 

তোহোর অস্তরে মোএ ঘালিলি হাডের মালী।॥ 
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বি খাঅ মোলাণ। 
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ 


আধুনিক বাংলা ৷ ডোঘ্ি, নগরের বাইরে তোমার কুটির। তুমি ঘুণ্ডিত মস্তক বাক্ষণকে স্পর্শ 
করে করে যাও। ওলো ডোধিনী, আমি তোনার সাথে মিলিত হবো অথবা তোমার সঙ্গসুখ 
করবো। কাপালিক কৃষ্ণাচার্য নিঘৃণ উলঙ্গ যোগী। একটি পদ্ম, তাতে টৌধট্টি পাপড়ি। 
চি পিট পলা ০ উপ ওস্তি 
তুমি কার নৌকায় আসা-যাওয়া কর? ডোস্বি, তুমি তন্ত্রীয় আবৃত ঢাঙ্গাড়ি ত্যাগ কর। আমি 
তোমাব জন্য নটের পেটিকা পরিত্যাগ করি। তুমি ডোঘ্বি, আমি কাপালিক ; তোমার জন্য 
আমি হাড়ের মালা গ্হণ করেছি। ডোঘ্ি (অবিদ্যারূপিণী) তুমি সরোবর ভেঙে মুণাল ভক্ষণ 
কর। আমি তোমাকে (অবিদ্যাবপিণী ডোম্বিকে) মারবো; তোমার প্রাণ সংহার করবো। 


রাগ পটমঞ্জরী 


নাড়ি শক্তি দিট ধরিঅ খাটে। 
অনা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥ 
কাহু কাপালী জোই পইঠ আচারে। 
দেহ নঅরী বিতরই একাকারে ॥ 
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে। 
রবি শশী কুশুল কিউ আভরণে॥ 
রাগ দেস মোহ লইআ ছার। 

পরম মোহ লঙএ যুত্তিচার ॥ 
মারিঅ সাসু ননন্দ ঘবে সালী। 
মা ম্বারিআ কাহু ভইল কবালী!॥৷ 


আধুনিক বাংলা॥ নাড়িশক্তি দ্‌ঢ়রূপে শূন্যে ধারণ করি। অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজছে। 
কাপালিক যোগী কৃষ্তাচার্য দেহরূপ নগরীতে একাকারে বিহার করে যোগাচারে প্রবিষ্ট 
হয়েছেন। লোকভ্ঞান ও লোকাভাস চরণের ঘণ্টা এব নূপুর রবিশশীকে কর্ণে কুণ্ডল করা 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ভযেছে। রাগ, দ্বেষ। যোহকে ডস্নীভূত করে ঘুজাহার রাপ মহ্াদূল্য পরম মোক্ষ লাভ 
করে। শ্বাসরোধ কৰে, ভ্যান উন্দ্রয় সকলকে অবরুদ্ধ করে, অবিদ্যারপ যায়াকে হত্যা করে 
কৃষগাঢা্ কাপালিক হয়েছেন । 


রাগ ভৈরবী 


করুণা পিহাড়ি খেলছু নঅবল। 
সদগ্তরু বো জিতেল ভববল।। 
ফাঁটউ দুআ মাদেসি রে ঠানুর। 
উমাবি উএসে কাহ্ু ণিআঅড জিনউর | 
পতিলে তোডিআ বডিআ! মারিউ। 
গঅণরে তোডিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।। 
মতিএ ঠাকুরক পবিনিবিতা। 

স্বশ কবিআ ভববল কিম্বা 

ভণই কানু আম্হে ডাল দান দেশু। 
ঢউসটঠী কোঠা গুণিয়া লে 


আধুনিক বাংলা॥ করুণাময চিন্তকে পীঠরূপে (বা ছককপে) পবিণত করে নববল 
(চতুর্থানদ বল) খেলছে। সদগ্ডক উপদেশে ভববল জয় কবা হয়েছে। ঠাকুবকে ঢালনা করে 
আভাসদ্বয দূব কবলাম। উপকাবীর উপদেশে কৃষ্্াঢার্য জিনপুরের নিকটবর্তী হয়েছেন। 
প্রথমেই বডিয়াগুলোকে সবলে প্রহার কবেছি। গজবরের দ্বারা পাচজ্জনকে পেঞ্চবিষষগত 
অহঙ্কার) নির্শদ (ঘাযেল) করেছি। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুবকে নিবৃত্ত ও অবশ কবে অেটিন্ত্যতায় 
লীন কবে) ভববল জয় কবা হযেছে। কৃষ্ঠাঢার্য বলেন,--আমি ভাল দান দেই। চৌযট্রি ঘব 
গুণিযা লট । 


রাগ কামোদ 

তিশবণ ণাবী কিঅ অঠকমারী। 

নিঅ দেহ করুণা শৃণমে হেবি] 

তবিত্তা ভবজলধি জিন কবি মাঅ সুইণা। 

মাঝ বেণী তবঙ্গম সুনিআ। 

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল। 

বাহ কামর কাহিন্ল মাআজাল। 

গন্গপরসবস জউর্সো তইসৌো। 

নিগ্দ বিহূনে সুইণা জউসৌ॥ 

চি কণ্রহার সুণত মাঙ্গে। 

চলিনা কা মহাসুহ সাঙ্গে॥ 
আধুনিক বাংলা! ত্রিশরণকে (বৌদ্দধর্থ ও সংঘ) নৌকা করে অষ্টনিধুকে (আট রকম) ধ্বংস 
করি। নিজের দেহে করল্ণা ও শুনাতাকে (শূন্যতাকে নারীরূপে তুলনা দেওয়া হয়েছে) 
দেখি। মায়া স্বপ্ররূপ করে ভব জলধি পার ভই। মধ্যমায় মনোরম সুখের তরঙ্গ আমি 
(অনুভব করি)। পঞ্চ তথাগতকে দাড কবিয়ে কৃষ্ণাচার্য কায়ানৌকা বেয়ে মায়াজাল হতে 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ | ৪১ 


উত্তীর্ণ হচ্ছেন। নিদ্রাবিহীনে স্বপ্নুবং অলীক গন্ধ স্পর্শ রস যেমন আছে তেমনই থাকুক। 
চিন্তকে কর্ণধার করে কৃষ্ঃচার্য শূন্যতামাগে মহাসুখ সঙ্গমে চললেন। 


রাগ গউড়া 


তিণি ভূঅণ মই বাহিঅ হেলে। 

ঠাউ সৃতেলি মহ ॥ 

কউসণি হালো তোহোরি ভাভবি আলী ।: 
অস্তে কুলিণক্রন মাঝে কাবালী॥ 

তইলো ডোষি সঅল বিটালিউ। 

কাজণ কারণ সসহর টালিউ॥। 

কেহো কেহো তোহোরে বিরআ বোলই। 
বিদুজণ লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই॥ 

কাহ্ছে গাই তু কানঢস্ালী। 

ডোঘ্ি তো আগলি নাহি ছিণালী॥ 


আধুনিক বাংলা॥) তিন ভুবন (কায় বাক টিন্ত) আমার ছারা অবহেলায় বাহিত হলো। আমি 
মহাসুখলীলায় শয্যা গ্রহণ করলাম। ওগো ডোষিনী, তোমার চতুবালী কেমন, (তোমার) 
বাতিবে কুলীন জনেবা (যাবা বন্তুজগতে বা রূপাদি বিষমে লীন থাকেন) আর মধ্যখানে 
কাপালী (যাদেব টিন্ত শুদ্ধ হয়েছে)। ডোষ্বিনী, তুদি সকল অশুচি কবেছো। কার্যকারণের 
হেতুস্বৰপ শশধবকে বিনষ্ট কবেছো। কেউ কেউ তোমাকে বিরূপ বলেন, কিন্ত জ্ঞানিগণ 
তোমাকে কঠ হতে পবিত্যাগ করেন না! কৃষগাঢার্য গান, তুই কর্মঢতুরা ঢগালিনী, ডোঘিনী 
হতে অধিক ছিনালী নেই। 


রাগ ভৈরবী 


ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা। 

ঘন পবণ বেণি করণুকশালা ॥ 
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআ। 
কাহ্ু ডোষি বিবাহে চলিআ। 
ডোঘ্বি বিবাহিআ অহাবিউ জাম। 
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥ 
অভণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাই। 
জোইণি জালে রঅণি পোশাই ॥ 
ডোষ্ি-এর সঙ্গে জো জোই রত্ব। 
খণহ ন ছাড়ম সহজ উন্মহ॥। 


আধুনিক বাংলা॥ ভব নির্বাণকে পটহ মাদল এবং মন পবন দুটিকে করপু ও কশাল করে, 
জয় জয় দুন্দুভী শব্দ উত্িত করে কৃমণ্াচার্য ডোস্বি বিষে করতে যান। ডোদ্িকে বিয়ে করে 
জন্মু নাশ করলেন; এব? যৌতুক স্বরূপ অনুন্তর ধাম (সবশ্রেগ্চ আশ্রয়) লাভ করলেন। দিবা 
ও রাত্রি সুরত প্রসঙ্গে যায় এবং যোগিনীসঘৃহ পরিবৃত হমে (জোনাকি দল পরিবৃত হয়ে) 
রজনী প্রভাত হয়। যে যোগী ডোদ্িনীব প্রতি অনুরক্ত সে সন্জানন্দ উন্ৃত্ত, তাকে 
ক্ষণকালের জন্য ছাড়ে না। 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সান্ত্যের ইতিকথা 


জইসে চান্দ উইআ চোই। 
চিঅরাঙজ অইসে সোহিঅই।॥। 
মোহষল গুরু উএসে জাই। 
আআঅনণ ইন্দী গঅণ সমাই ॥ 

খসম বীঅ জা খসমে জাই। 

নিঅ রাখন্ছ তিন্রঅন ছাঅ বিছাই ॥ 
সুজ উএলা জিম রাতি পোহাই। 

ভব সমুদাা মোহ তিম অবসরি জাই॥ 
হগুস বা জিম পাণী লেউ। 

ভব অহারি এন কাজে গাই | 


আধুনিক বাংলা ॥ যেরপে চন্দ্র শূন্য গগনে) উদিত হয়, সেরাপ চিত্বরাজ (শূন্যতা বা 
তথতায়) শোভা পায়। গুরুর উপদেশে ভববিকল্প জ্ঞান দূরীভূত হয়। আযতন ইন্দ্রিয় 
গগনে প্রবেশ করে। শূন্যতার বীজ শূন্যতায় লীন হয়। নিজবৃক্ষ থেকে ব্রিভুবনে ছায়া বিস্তার 
করে। সূর্য উদিত হলে যেন রাত্রি প্রভাত হয়, তেমনি ভবসমুদ্রের ঘোহ অপস্ত হয়ে যায়। 
রাজতংস যেরূপ জলত্যাগ করে, সেইরূপে 'ভববিকঙ্গপ জ্ঞান বিনষ্ট করে, কৃষ্তাচার্য এখানে 
গাইছেন। 


রাগ পটমঞ্জরী 


সুণ বাহ তথতা পহারী। 

মোহ ভগ্ডার লই সঅল অহারী। 
ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা। 

সহজ নিংদালু কাত্রিলা লাঙ্গা 
ঢেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা। 
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥৷ 
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সূণ। 
ঘোরিঅ অবণা গমণ বিহৃণ 

শাখি করিব জালন্ধরি পাএ। 

পাসি ণ চাহই মোরে পাণ্ডি আচাএ। 


আধুনিক বাংলা ॥। তথতা শূন্যতার আঘাতে আঘার বাসস্থান অথবা বাসনাগার শুন্য। মোহ 
ভাগুার সকল নাশ করেছি। আত্মপর ভেদশূন্য হয়ে ঘুমে অচেতন হয়েছি। কৃষ্ণাচার্যেব 
মোহমুক্ত মন সহজ নিদ্রায় নিদ্রিত। চেতনা ও বেদন/শূন্য টিন্তে তিনি ঘুমে বিভোর হলেন। 
সকল মুক্ত করে অথবা নিঃশেষে দান করে কষ্হাচার্য সুখে নিদ্রা গেলেন। আমি স্বপ্রবৎ 
ত্রিভুবন শুন্য দেখলাম। ঘঘৃণাচক্র গমনাগমন বিহিন হলো। আমি জালন্ধরীপাকে সাক্ষী 
করবো। আমার পার্শুক্ত অবস্থা পণ্রিতাচার্ষেরা দেখেন না। 


রাগ মালসী গবুড়া 
জো মণ গোঅর আলা জালা। 
আগম পোথী ইষ্টামালা॥ 


ভগ কইসে সহজ বোল বা জাঅ। 
কা বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ॥৷ 
আলে গুরু উএসই সীস। 

বাক্‌ পথাতীত কহিব কীস॥ 
জে তেই বোলী তে তবি টাল। 
গুরু বোব সে সীসা কাল। 

ভণই কাহু জিণ রঅণ বি কইসা। 
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা॥ 


আধুনিক বাংলা ॥ যা কিছু মনের গোচর, যা কিছু আগন পুধিমধ্যে বিবৃত (হইয়াছে) সে 
সবই মিথ্যা মায়া। বল, কায় বাক চিত্ত যাতে প্রবেশ করে না, তাব স্বরূপ কি প্রকারে ব্যাখ্যা 
করা যায়? গুরু শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেন, যা বাক্যাতীত তা কি প্রকারে বলবেন? যিনি 
তা বলবেন, সকলই অসত্য প্রতিপন্ন হবে। গুরু বোবা, শিষ্য কালা (বধির) এই উপলব্বিই 
সত্য। কৃষ্ঠাচার্য বলেন জিনরত্ব বিকশিত হয়ে আছে। বধিরকে যেমন বোবা সম্বোধিত করেন 
(অর্থাৎ সদগুরু যেমন শিষ্যকে স্বীয় শক্তিবলে সহজানন্দের দিকে পরিচালিত করেন)। 


রাগ কামোদ 
চিঅ সহজে শুণ সংপুল্না। 
কান্ধবিযোএ মা হোহি বিসন্না॥। 
ভণ কইসে কাহু নাহি। 
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই।॥৷ 
মুঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর। 
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥৷ 
মুঢ়া অচ্ছস্তে লোঅ ন পেখই। 
দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই।॥৷ 
ভব জাই ণ আবই এথু কোই। 
অইস ভাবে বিলসই কাহিল জোই। 


আধুনিক বাংলা) সহজ শূন্যতায় (আমার) চিত্ত (স্বভাবতই) পূর্ণ। (আঘার) স্কন্ধ বিয়োগে 
বিষপ্রু হইও না। কৃষ্থাঢার্য নেই, তুধি কিরপে তা বল। সে ত্রেলোক ব্যাপ্ত হয়ে অনুদিন 
বিহার করছে। ঘূর্খেবা দৃষ্ট বস্তুকে নষ্ট দেখে কাতর হয়। ভগ্ন তরঙ্গ কি সাগর শোষণ করে? 
ঘূর্ধেরা লোকসকল প্রত্যক্ষ করে না। (যেমন) দুধের মাঝে সর আছে তা ঢোখে পড়ে না। 
ভব থেকে কেউ চলে যায় না, এখানে কেউ আসেও না, এভাবে কাহিল যোগী বিলাস 
করছেন। 


রাগ মল্লারী 


মণ তরু পাঞ্চ ইন্দ্র তসু সাহা। 
আসা বহল পাত ফলবাহা॥ 
বরগুর বঅণ কুঠারে ছিজ্কঅ। 
কাহ ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।॥ 


৪8 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাল্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


বাঢ় সো তরু সুভাসুভ পাণী। 

ছেবই বিদুজন গর পরিনাণী। 

ভ্ধো তরু ছেব ডেবউ ন জানউ। 

সড়ি পড়িআ রে মৃঢ় তা ভব মাণই॥। 

সুণ তরুবর গঅণ কুঠার। 

ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥ 
আধুনিক বাংলা) মন রাপ তর, পঞ্চ উন্দ্রয তাহার শাখা। আশাবহ্ল পত্রফলবাহক। 
বন্ধগুরুবঢন রাপ কুঠার দ্বারা ছেদন কর। কৃষগাচার্য বলেন, তর পুনরায় জন্নাবে 
না। শুভাশুভ জলে সেই তরু বৃদ্ধি হম। বিদ্বান জন গুরুকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে ছেদন 
কবেন। যে তরুকে ছেদল -ডেদন করতে জানে না, সে (ঘোক্ষমার্গ ততে) সবে পড়ে 
ভবকে মেনে নেয়। শুন্য তরুবর গগন কৃঠার, সেই তরু ছেদন, যার যূলও থাকে না, ডালও 
থাকে না। 


কৃৰ্ধুরীপা ॥ রাহুল সাংকৃত্যাবনের মতে কুক্কুরীপা বাজা দেবপালের সময় ( ক 
৭৭০ ৭১০ খ্রিঃ) বর্তমান ছিলেন। ঠাব জন্মস্থান কপিলাবস্তু এবং বর্ণে তিনি ব্রান্মণ ছিলেন। 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদল্লাহর অভিমত অনুসারে তিনি বজদেশের অধিবাসী ছিলেন। লামা 
তারনাথ বলেন, লুঘিনী বনে এক বমণীর কাছে কুষ্কুরীপা মহামুদা সিদ্ধিলাভ করেন; সেই 
রমণী পূর্বজন্মে কুক্কুবী ছিলেন বলে কথিত। 'যোগ-ভাবানুপদেশ" ও “ম্বর-পরিচ্ছেদন' নামক 
্রন্থেন রচয়িতা তিনি। কৃ্কুবীপার নামে যদিও দু'টি গান পাওযার কথা বলা হয়েছে৯ৎ পরে আর 
একটি পদ উদ্ধার করা হয। সেই সুবাদে ১, ৯০ এবং ৪৮ সংখ্যক পদ বুকুরীর রচনা ।১৮ 
যেমন, -- 


রাগ গবড়া 


দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। 
রুখের তেস্তলি কৃত্তীরে খাঅ॥ 
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী। 
কানে চোরে নিল অব-তী॥। 
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। 
কানেট চোরে নিল কা গই মাগত্ব॥ 
দিবসই বহুড়ী কাডই ডরে ভাঅ। 
রাতি ভইলে কামর জাঅ॥ 
অইসন চর্ষ্যা কুক্কুরীপাঞ গাইড়। 
কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড ॥ 


১৭. গোপাল হালদার, “বাঙলা সাহিত্যের রাপরেখা”, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : এ, মুখার্জী আযাগড কোর প্রাইভেট 
লি: ২য় সা. ১৩৬৩), পৃ ২৫ 
১৮. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পূর্ার্ণ (কলিকাতা : €ম সং. ইস্টাণ পাবলিসা্স, 


১৯৭০), প্‌. ৬৯ 


বাঞ্লা সাহিত্যের আদিমুগ 9৫ 


আধুনিক বাংলা দুলি (মহাসুখকমল) দোহন করে পিটা (পীঠে) ধরা যায় না। বৃক্ষের 
তেতুল কুষীরে খায়। ওগো বিআতী (বাদ্যধরী), শ্রবণ করো, ঘরের মধ্যে অঙ্গন। অর্ধরাতে 
কানেট (সহজানন্দরূপ) চোরে নিল। শৃশুর নিদ্রা গেলো, বধূ জেগে আছে। কর্ণাভরণ চোরে 
নিল, কোথায় গিয়ে খোজ করবো । দিবাভাগে বউ কাকের ভয়ে ভীত হয়, রাত্রিবেলা কাম 
সেবায় (মহাসুখচক্রে) যায়। এরূপ চর্যা কুকুরীপাদে গায়, কোটি জনের মধ্যে কেবল 
একজনের জদয়ে প্রবেশ করে। 


রাগ পটমঞ্জরী 


হাউ নিরাসী খমণভতারি। 
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই 
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউরি চাতি। 
রা ঢাতান সো এখু নাহি॥ 
আণ মোব বাসনপুড়া। 
৯৩, 
জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূবা। 
মূল নখলি বাপ সম্ঘারা॥ 
ভণথি কুকুরীপা এ ভব থিরা। 
জো এথু বুঝই সো এথু বীরা॥৷ 


আধুনিক বাংলা আমি আসঙ্গরহিতা (দেবী নৈবাত্া)। আনার যন শুন্য ভর্তা। আঘার 
সুখেব অনুভব বলা যাম না। ওগো মা, অস্তঃপুবেব দিকে তাকিয়ে (বিমযাদি) দূবীভূত 
কবলাম। যা! এখানে (বাহ্যবপে) দেখা যায় তা. এখানে (অস্তঃপুরে) নেই। প্রথম বিমান 
(প্রসৃত হয়েছে) আমাব বাসনাপুট। নাড়ি বিচার কবলে সেই বাপুড়া। আমাব জ্ঞান ও যৌবন 
পূর্ণ হলে মূল দেখলাম ; জনক সঃহার করলাম। কুক্কুবীপাদ বলেন এই ভব স্থিব। যিনি 
(তর) এ বোঝেন, তিনি তাতে বীর তয়েছেন। 


উদ্ধারকৃত পদটি,- 
কুলিশ-ভর-নিদ বিআপিল। 
সমতা জোএ মণ্ডল সঅল!॥ 
বিষম উন্দিপুর সব জিতেল। 
শুনবাম মহাসুভে ভহল॥। 
তুর শাঙ্ধ ধনি অনহা গাজউ। 
মোহ ভববল দূরে ভাজই।॥ 
সুঈ-নঅবী না লই, আগ থাতি। 
আঙ্গুলি উভ তোলি ুক্কুবীপা ভণথি॥ 
এ তৈলোএ মহাসুহ্ঠে লইম্ব। 
অথ নিনা্গে কুক্কুবীপাএ কি 


ভাবার্থ।। পরবাজ্য আক্রমণ ও জযের উৎপ্রেক্ষার পবিপ্রেক্ষিতে সহজ সাধনার 
সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত দেওযা হবেছে এখানে। 


৪৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


স্বীৰপা ॥ মীনপাথ অন্য যেসব নামে চিহ্ত, সেগুলো হলো মতস্যেন্রনাথ, মচ্ছিন্রনাথ, 
মৎস্যেন্্রপাদ, মচেন্্রপাদ ও মোছন্দর। ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভী মনে করেন, 
ম্বীননাথ ৬৫৭ থিস্টাব্দে রাজা নরেন্্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে আগমন করেন। ডক্ুর 
মুহস্মদ শহীদুল্লাহও মনে করেন মীননাথ সপ্তম শতকের দ্বিতীযার্ধে বর্তমান ছিলেন। 
'কৌলঙ্ঞান' গ্রন্থ র মীননাথ চন্দ্রদ্বীপবাসী ছিলেন; বরিশালকে এক সময় চন্দ্রদ্বীপ বলা 
হতো। তিববতি নাথপন্থার আদিগুরু মীননাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্প প্রচলিত 
আছে। একটি বৃত্বাস্তে বলা হয়েছে, মীননাথ পূর্বভারতের কামরাপবাসী একজন ধীবর ছিলেন। 
বক্ধনদে একদা তিনি একটি মৎস্যের উদরস্থ হন। মতস্যের উদরে থাকাকালীন একদিন তিনি 
কামরূপ কামাখ্যার উমাগিরি পর্বতে শিব কর্তৃক উমাকে প্রদত্ত গভীর তস্বকথা শ্রবণ করে 
সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধাচার্য অবস্থায় পরে তিনি নেপাল ভ্রমণ কবেন। অনেক পণ্ডিত মনে 
করেন মীননাথই বা€লা ভামার আদি কবি, সুতরাং তাব ভাষাই প্রাটীন বাংলার প্রথম নিদর্শন। 
ঠার বটিত “বাহ্যাস্তর বোধিটিহ বঙ্গোপদেশ' নামীয় গ্রন্থের সন্ধান মেলে। চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের 
চীকায মীননাথের নামে যে কবিতাটি উদ্ধত হযেছে তা হলো,-- 


কতস্তি গুক পবনার্থের বাট। 
কর্ণ কুবঙ্গ সমাধিক পাঠ॥! 
কমল বিকসিল কহিহ ণ হ্মমরা। 
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভনরা॥৷ 
ডক্টব মুহপ্মদ শহীদুল্লাহ আধুনিক বাংলায় পদটি রূপাস্তবিত করেছেন,_ 
কহেন গুরু পরনার্থেব বাট। 
কর্মের রঙ্গ সমাধির পাট॥ 
কমল বিকশিত, কহিও না জোতড়াকে (শানুককে)। 
কমলমধু পান করিতে ক্লান্ত হয় না ভোমরা |! 
পদটিতে গুরু কর্তৃক কমলমধু সদৃশ পরমার্থ শিক্ষাদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে। 


বীণাপা॥ বীণা ঠার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিলো, সেজন্য তিনি বীণাপা। তিববতি এতিহ্যমতে 
তিনি বিরপার বংশধর। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, বীপাপা খিস্টীয় নবম শতকের 
লোক, বর্ণে তিনি ক্ষত্রিয এবং তার গুরুর নাম বুদ্ধবাদ। রাহ্ছল সাংকৃত্যায়নেব মতে বীণা 
দশম শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি জদ্রপা বা ভাদেপাব শিষ্য। ১৭ নং র্যা 
তার রচিত। পদটি নিমনল্প, -- 


রাগ পটমঞ্জরী 


সুজ লাউ সসি লাগেলি তাস্তী। 
অণহা দা্তী একি কিঅত অবধৃতী। 
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা। 
সুনতাস্তিধনি বিলসই রুণা। 

আলি কালি বেণি সারি সুণিআ। 
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।। 


বাংলা সাহিত্যের আদিহুগ ৪৭ 


জবে করহা করহকলে চাপিউ। 
বতিশ তান্তিধনি সঅল বিআপিউ। 
নাচস্তি বাজিল গাস্তি দেবী 

বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।॥৷ 


আধুনিক বাংলা ॥ সূর্য হলো লাউ এবং শশী তস্ত্রীসংলগ্র হলো। অনাহত দণ্ডে অবধৃতিকে 
একীভূত করা হলো। ওলো সখি! হেরুকবীণা বাজছে। শূন্যতা তস্ত্রীধবনি রুনু রুনু শব্দে 
বিলসিত হচ্ছে। আলি ও কালির বেণির স্বর শুনে গজবর সমরসকে সন্ধি গণ্য করলাম। 
যখন করহকলে (সকলকে) চেনে ধরে, তখন বত্রিশ তস্ত্রধ্বনি সকলকে ব্যাপ্ত করলো। 
বন্ধুধর নাচেন, দেবী গান করেন। বুদ্ধ নাটক বিশ্রাম (নির্বাণ) হন। 


লক্ষণীয যে চর্যাপদটিতে বীণাপার কোনো ভণিতা নেই, তবে তৃতীয় ছত্রে 'হেরু অবীণা' 
কবির নাম নয়, এব দ্বারা বীণাপাদক হেরুককে বোঝানো হয়েছে। ভাবার্ঘে অধ্যাত্ অনুভবের 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে 


মহীধরপা ॥ নামাস্তরে মহিল, মহিলা, মহত্ব, মহিন্তা। কাহম্পার শিষ্যরপে তিনি চট্টগ্রাম 
যান। রাহুল সাংক্ত্যায়নের মতে মহীধর নারাণ পালের রাজত্বকালে (৮৫৯-৯০৮) 
আবিভূত হন। বর্ণে তিনি শৃদ্র, জন্মস্থান মগধ। তীব গ্রন্থ “বাযুতত্বগীতিকা' ও “দোহাকোষ 
গীতিকা”। ১৬ নং চর্যা তার বচিত। 


তিনিএ পা্টে লাগেলি রে অণহকসণ ঘণ ভাজ । 
তা সুনিমার ভযঙ্কব রে বিসঅ মণ্ডল সঅল ভাজই 
মাতেল চীঅগঞ্দা ধাবই। 

নিরন্তর গঅণস্ত তুসে ঘোলই॥ 
পাপপুন্নবেণি তোড়িঅ সিকল মোডিঅ খন্তাঠাণ॥ 
গঅণটাকলি লগিরে টিত্ত পইঠ নিবাণ॥ 
মহারসপানে মাতেল রে তিহ্ছঅন সএল উ্রখী। 
পঞ্চবিসঅ নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি॥ 
খররবিকিরণ সস্তোপে রে গঅণাঙ্গণ গই প্ঠা। 
ভণস্তি মহিত্ত; ই এখু বুড়স্তে কিম্পি ন দিঠা॥৷ 


আধুনিক বাংলা | তিন পাটে লগ্ন ভলো, মনাহত ধ্বনি ঘন ঘন গর্জন করে। তা শুনে 

ভয়ঙ্কর মার, ওরে, বিষমমণ্ডুলসকল ভগ্ন হলো। মন্ত চিন্তগজেন্দ্র ধাবিত হয়, নিরস্তর 

গগনপ্রান্তে তৃষগায় ঘুর্ণিত হয়। পাপপুণ্য দৃই শিকল ছিন্ন করে, স্ন্তস্থান ঘর্দিত করে, গগনে 

সংলগ্ন হয়ে চিন্ত নির্বাণে প্রবেশ করলো। ওরে, মহারসপানে মাতাল লো, ত্রিভুবন সকল 

উপেক্ষা করলো। ওরে, পঞ্চবিষয়ের নায়ক কোনো বিপক্ষদল দেখলো না। প্রথর রবিকিরণ 

রিনি লতা ররাসাা সহ আমি এখানে ভূবে কিছুই 
ধনা। 


ঢেল্ডণপাদ॥ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তার জীবৎকালের উধর্বসীমা ৮৪৫ খিস্টাব্দ। 
ঢেণ্টণ বা ধেতনের জন্মস্থান উজ্জ্রয়িনীর অবস্থিপুর, বর্ণে তিনি তাতী ছিলেন। 'চতুর্যোগ 
ভাবনা গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। ৩৩ সংখ্যক পদটি তার রটিত। 


৪৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের উতিরুখা 


রাগ পটমঞ্জরী 


টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেনী। 
ভাড়ীতে ভাত নাচি নিতি আবেশী॥। 
বেঙ্গ সঃসার বড়ঠিল জা 

দুল দুধু কি বেন্টে যানাঅ। 

বলদ বি-শ্বাএল গবিআ ধাঝে 

পিঠা দুতিএ এ তিনা সাঝে॥। 

জো সো বুধী সোধ নিবুনী। 

জো যো টৌর সোই সানী।। 

নিতি নিতি মিআলা ঘিতে মম জুঝাঅ। 
ঢেপ্েণপাএব গীত বিঢবিলে বুঝঅ।! 


আধুনিক বাংলা টালেতে (বহাসুখচক্রে) আনার ঘর, প্রতিবেশী নেউ। হাডিতে ভাত নেই, 
নিত্য নৈরাস্মবপে) আসে। অঙ্গভীন সগসাব বেডে যায়। দোহান দুধ কি বাটে প্রবেশ কৰে। 
বলদ বিয়ালো, গাই বন্ধ্যা হলো। পিটা (আধাবরাপ মহাসুখঢক্র) এ ত্রিসন্ধ্যা দোহন কবি। যে 
সে নুদ্ধিবান, সেই নিরোধ। যে সেই চোব, সেই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংতেব সঙ্গে মুদ্ধ 
করে। ঢেপ্ণপাদের গীত নিচবণশীল হলে বোঝা যাম। 


তাড়কপাদ॥৷ তাড়কেন ম্রাভিধানিক অর্থ খুনী, ফাসুড়ে'।১৯ এটি সম্ভবত তাড়কেন 
ছদ্ননাম। তিব্বর্তী এঁতিহ্্যে তাড়ক সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। ৩৭ নঃ পদ তান বটিত। তার 
গল, 
রাগ কামোদ 
অপণে নাঠি সো কাহেবি শঙ্কা। 
তা নহামুদেনী টুটি গেলি কঃবা॥ 
অনুভব সহজ মা ভোল বে জোই। 
টৌকোটিবিনুকা জউসো তইসো ভোই॥ 
জইসনে অছিলে স তইসন অচ্ছ। 
সহন্গ পিথক জোত ভান্তি নাতো বাস॥। 
বাগুকুরুণ্ড সম্তারে জাণী। 
বাকপথাতীত কীহি বখাণী। 
ভণই তাড়ক এখু নাহি অবকাশ। 
জো বুঝই তা গলে গলপাস!॥! 
আধুনিক বাংলা) আপনি, সে নেই, (সুতরাং) কিসেন শঙ্কা। মহাঘুদ্রা আকাহক্ষা, তাও টুটে 
গেলো। রে যোগি, সঙ্গ অনুভবকে ভুলো না। ঢতুক্কো্টিভাববিদুক্ত, আমি) যেমন তেমনই 
তই। মেনন ছিলে, তেমনই আছ। সহজ বস্ত্র পৃথক, ভ্রান্তিতে বাস করো না। (নদী 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ৪৯ 
পারাপাবের সময়) বাটুয়া ও কবগু জেনে নেয়। বাকপথের অতীত, কেমন করে ব্যাখ্যা 
করবে । তাড়ক বলে, এতে অবকাশ নেই। যে বোঝে তার গলায় গলপাশ ধোধা)। 


গুগুরীপা ॥ দেবপালের রাজত্বকালে (৮৪০ খ্রিঃ) আবিভূত হুন, জন্মস্থান তিশুনগর, 
বর্ণে লোহার বা কর্মকার। তবে তিববতি এঁতিহ্যে তার নাম নেই। ৪ নং চর্যার রচয়িতা তিনি। 


রাগ অরু 


'তিঅডডা চাপী জোনি দে অঙ্কবালী। 
কমলকুলিশ ঘান্টি করছ বিআলী॥ 
জোইনি তই বিনু খনহি ন জীবমি। 
তো মুত চুষ্বী কমলরস পীবমি॥ 
খেপশ্ন জোইনি লেপ ন জাঅ। 
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাআ 1 
সাসু ঘবে ঘালি কোঞ্চা তাল। 
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল 

ভণই গুপ্বী অন্ভে কুদ্দুবে বীবা। 
নরঅ নাবী মাঝে উভিল টীবা॥। 


আধুনিক বাংলা ॥। নাডীত্রযে ঢেপে যোগিনী অঙ্কবালী (মালিঙ্গন) দান কবে। কমল ও কুলিশ 
থেটে বিকল কব। যোগিনী, তোমোকে ছেডে আনি ক্ষণমাত্রও বাচবো না। তোঘার ঘুখ চুঘন 
কবে আমি কমলরস পান কববো। ক্ষিপু যোগিনী অবলিপ্রা হয না। মণিকুল বেয়ে 
উজ্ীমনে প্রবেশ কবে। শাশুভীকে ঘবে ফন করে তালাচাবি দাও। চস ই যা ছিড়ে 
ফেলো। গুগুবী বলে, আম ক্রিযার বীর হযেছি। নবনাবীব মধ্যে উধর্বলোকবাসী 
যোগীদেব বল্কলখণ্ড ধারণ 


চাটিলপা॥ ঢাটিল সম্পর্কে সব পাগ্ুতই অনুমানে মন্তব্য দিয়েছেন ; কেননা তার 
জীবনেতিহাস অজ্ঞাত। চত্ুদশ শতকে জ্যোতিবেশ্বব ঠাকুন রচিত 'বর্ণবন্ত্রাকরে' চাটিলের 
নামটি পাওয়া যায় 1২০ € নং চর্যা তার রচিত। 


রাগ গুররী 


ভবণই গহণ গন্তীর বেগে বাহী। 
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী। 
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ত। 
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥ 
ফাডিডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ। 
অদঅ দি টাঙ্গী নিবাণে কোরিআ। 
সাঙ্গমতে চড়িলে দাহিণ বাম যা হোহী। 


২০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪ 


৪- 


৫০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী॥ 

জই তুমহে লোঅ হে ভোইব পারগামি। 

পুচ্ছাতু চাটিল অনুত্তরসাষী॥ 
আধুনিক বাংলা ॥। 'ভবনদী গহন, অত্যন্ত বেগে প্রবহমান। এর দুষ্ট তীর পিচ্ছিল, মধ্যদেশে 
থট পাওয়া যায় না। ধর্ম সাধনার জন্য চাটিল সাকো নির্ধাণ করলেন। পারগমনে ইচ্ছুক 
লোক নির্ভয়ে উত্তীর্ণ তয়। মোহতরু চিরে ফেলে পাটের (বোধিচিত্বের নিবাসস্কল) সঙ্গে জোড় 
দাও। অদ্ধযারাপ দৃঢ় কুঠারে নির্বাণ খনন কর। সাকোতে চড়লে ডান কিবা বামমুখি হয়ো না। 
নিকটেই বোধি রয়েছে, দূরে যেও না। মি, ওগো লোকসকল, তোমরা পারগাষী হবে, তবে 
অনুন্তরস্থানী ঢাটিলকে জিজ্ঞাসা করো। 


জয়নন্দী॥ তিনি জঅনন্দি ও জয়ানন্দ নামেও পরিচিত। জয়নন্দীর কাল অজ্ঞাত। তাব 
সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে তিনি বাংলাদেশের কোনো এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ 
বংশোন্ভৃত। ৪৬ সংখাক চর্যা তার বচিত। পদটি হচ্ছে,-- 


রাগ শবরী 


পেখু সুঅণে অদশে 'জইসা। 
অস্তরালে ঘোঈ তইসা॥। 
মোহবিযুকা জই মণা। 

তবে তুটই অবণাগমণা | 

নউ দাঢ়ই নউ তিমউ ন চ্ছিজউ। 
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই॥ 
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা। 

বেণি পাখে সোই বিণাণা।! 

চিঅ তথতা স্বভাবে যোহিঅ। 
ভণই জঅনন্দি ফুড়অ ণ হোই! 


আধুনিক বাংলা॥। দর্পণে দেখা ছায়া যেন অন্তরে ভাবমোহের প্রতিফলন। যখন মন 
মোহমুক্ত হবে তখন গঘনগমন তিরোধান করবে। (মোহে বদ্ধ চিত্তকে) দগ্ধ কবতে পারা 
যায় না। কিংবা জলসিক্ত করা যায় না; তবু [ূর্খবা) ছায়ার মায়ায় আবদ্ধ থাকে। পক্ষাপক্ষ 
জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। তথতাস্বভাবে (অর্থাৎ সর্বাংশে শুদ্ধতা দ্বারা) চিত্ত শোধিত হয়, জয়নন্দী 
বলে, অনা কিছুতে চিত্ত বিচলিত হয় না। 


ভদ্রপাদ/ভাদেপা॥ কাহপার অন্যতম শিষ্য। রাহুল সাংকৃত্যা়নের অভিমত, 
ভিডি! -কালের নিম্নতম সীমা ৫৭৮ খিস্টাব্দ, তার জন্মস্থান শ্রাবন্তী এবং পেশায় 
তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। ড্র মুহস্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তার জনস্থান মণিভদ্র এবং 
জীবনকাল থিস্টায় অষ্টম শতক। ডক্টর ধর্মবীর ভারতীও মনে করেন, তিনি মণিধর দেশের 
বাহ্ষণ ছিলেন। তার রচিত “সহজাননদ দৃষ্টি-গীতিকা' তিব্বতি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। ৩৫ 
নং চর্যা তার রচিত। চর্যাটি হচ্ছে,_- 
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রাগ মল্লারী 


এতকাল হাউ অচ্ছিলো স্বমোহে। 
এবে মই বুঝিল সদ্গুরুবোহে॥ 
এবে চিঅরাঅ মোকু ণঠা। 
গঅণসমুদে টলিআ পইঠা॥ 
পেখমি দহ দিহ সব্বই শুন। 
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন! 
বাঙ্জুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ। 
মই অহারিল গঞ্ণত পসিআ। 
ভাদে ভণই অভাগে লইআ। 
টিঅরাঅ মই অহাব কএলা॥ 


আধুনিক বাংলা ॥ এতকাল আমি স্বগতমোহে ছিলাম। এখন আমি সদপ্চরুবোধে বুঝলাম। 
এখন (আমার) চিন্তবাজ নষ্ট হযেছে। গগনসমুদ্ধে ঘুরে প্রবিষ্ট হয়। দশদিক সবই শুন্য দেখি। 
টিন্তবিহনে পাপপুণ্য নেই। বাজুল (বজুকুল) আমাকে লক্ষ্য বলে দিল। আমি গগনে পানি 
আহার কবলাম। ভাদে বলেন, অভাগে নিযে চিন্তরাজকে আমি আহার করলাম। 


পদটির ভাবার্থ ॥ স্বগতমোহে বদ্ধ মন সদণ্ডকব সান্নিধ্যে গগনসমুদ্রের ওপাবে মহাসুখ 
নীড়েব সন্ধান পায। 


কঙ্কণপা ॥ কম্বলামবেব বগশজাত বলে জানা যাষ। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 
কম্কণ প্রথম জীবনে বিষ্টুনগবের রাজা ছিলেন ।২১ বাহ্ুল সাংকৃত্যাযনের মতে তার জন্মকাল 
নবম শতকেব শেষ ভাগ । 3৪ সংখ্যক পদ তার রচিত। 


টস 


রাগমল্লারী 


সুনে সুন ঘিলিআ জধে। 
সঅল ধাম উইআ! তবে॥। 
আছ চউখণ সংবোহী। 

মাঝ নিরোহে অণগুঅর বোহী ॥ 
বিন্দু ণাদ ণ হিএ পইঠা। 

আণ চাহস্তে আণ বিণঠা॥৷ 
জর্ী আইলেসি তথা জান। 
মাসং থাকী সঅল বিহাণ 
ভণই কঙ্কণ কলঅল সার্দে। 
সবব বিচুবিল তথতা নাদে॥ 


বাংলা যখন শৃন্যে শূন্য মিলে যায, সকল ধর্ম উদিত হয তখন। ক্ষণ দ্বারা 
সম্বোধিত করে রয়েছি। মধ্যঘার নিরোধ দ্বারা অনুন্তর বোধি (লাভ করলাম)। 


২১. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা” ১ম খণ্ড, প্‌. ৬৮ 


৫২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হীঁদয়ে প্রবিষ্ট হয় নি। এক চাইতে অন্য বিনষ্ট হলো। যেখান থেকে এসেছো তথায় 
(গিয়ে) জান। মাংসে (নিজ বোধিটিত্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে) সকল ছাড়। কলকল শব্দে কম্কণ 
বলেন, তথতানাদে সকল বিচুর্ণ হলো । 


কম্বলাস্বর পা) কম্বলামবরের সময় অষ্টম শতকেব প্রথমপাদ বলে অনুমান করা হয়।২২ 
তিনি নামান্তরে কম্বল ও কামলি। ক্বলাম্ববের জন্মস্থান নিয়ে পাঁগুতদের মধ্যে মতবিরোধ 
আছে। একমতে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণ কবেন, অন্যমতে তিনি ছিলেন কন্করের 
বাজপুত্র ইন্দ্রভূতি এবং জালন্ধরীপার গুরু । ফরাসি পণ্চিত কদিয়ে (0010161) তাকে পূর্ব- 
ভারতের অধিবাসী বলে মনে কবেন। বুককবীপা ও আর্ধদের ঠার সমসাময়িক চর্যাগীতিকার 
ছিলেন। তিনি লুইপাব একটি পুস্থকের টীকা লিখে দেন। এছাড়া 'প্রজ্ঞাব মিতা উপদেশ' নামে 
তিনি একধানি নিহায়া ই তিকেছেন এর বালা পুিরের লাম 'কম্বলগীতিকা'। ৮ নং চর্যা 
ভার রচিত। চর্ধাটি হচ্ছে, 


রাগ দেবক্রী 


সোনে "ছরিতী ককণা নাবী। 

রূপা থোউ নাতিক ঠানী॥ 

বাহতু কালি গম্থণ উবেসে। 

গেলী জান বহুউই কইসে॥। 

খুষ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছে। 

বাহ্ুতু কানলি সদণ্ুক পুচ্ছি ॥ 

নাঙ্গত চড্তিলে টউদিস ঢাতঅ। 
কেডুআ্াল নাহি কে কি বাহবকে পাবঅ॥৷ 
বাম দাহিণ ঢাপী দিলি দিলি মাঙ্গা। 
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥ 


আধুনিক বাংলা করুণাবপ নৌকা সোনায ভর্তি বয়েছে, রূপা বাখবো (এমন) স্থান নেই। 
ওচ্ে কামলি, গগন উদ্দেশে বেষে ঢলো। বহু গত জন্ম কেমন কবে উদিত হয়। খুটি 
উৎপাটিত কবে কাছি খুলে দিয়েছো, সদণ্ককে জিজ্ঞেস কবে বেয়ে চলো। (নৌকার) পথে 
.ঢড়ে চতুর্দিকে ঢাও। বৈঠা নেই, কে কি কবে বাইতে পাবে? বাঘ ও দক্ষিণ চেপে, পথেব 
সঙ্গে মিলে, পথেই মহাসুখসঙ্গ লাভ হলো। 


ধামপা/ধর্মপাদ | কাহুগ্রাব শিষ্য। বাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, তার জীবনকালের 
নিশ্নতম সীমা ৮৭৫ খিঃ। জন্মস্থান বিক্রমশীলা বা ভাগলপুর, বর্ণে বাহ্মণ ও ব্যবহারিক জীবনে 
ভিক্ষু। ডক্টব শহীদুল্লাহর মতেও ধামপাদ বাহ্মাণ ছিলেন, জনস্থান বিক্রমপুর ।২৩ ৪৭ সংখ্যক 
চর্যাপদ তার রচিত। 
২২. পৃধোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড প্‌. ৬৮ 
২৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা", ১ম খু, প্‌. ৩৯ 





বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ৫৩ 


রাগ গুঞ্জরী 
কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী। 
সমতাজোঞ& জলিঅ চগ্ালী॥ 
ডাহ ডোষীঘরে লাগেলি আগি। 
সসহর লই সিঞ্চছ পাণী॥ 
ন উ খরজালা ধূম ন দিশই। 
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই! 
দাঢ়ই হরি হর বাক্ধ ভড়া। 
ফীট হই নবগুণ শাসন পড়া॥ 
ভণই ধাম ফুড় লে রে জাণী। 
পঞ্চ নালে উঠে গেল পাণী॥ 


আধুনিক বাংলা) কঘল কুলিশ মাঝে নিলিত হলো। সমতা যোগ দ্বারা ঢ শালী প্রজ্জবলিত 
হলো। ডোষীব ঘবে দাহ, আগুন লেগে গেলো৷। শশধবকে নিষে পানি সিঞ্চন কবি। প্রথর 
জ্বালা নেই, ধূম্ড দেখা যায না। মেকশিখবে নিয়ে গিয়ে গগনে প্রবেশ করে। হবি তর বুদ্ধ 
দগ্বু করলো। নবগ্ুণ শাসন পাট্রা দগ্ধ হলো। ধামপাদ বলেন, স্পষ্ট করে জেনে লও । পঞ্চ 
নালে পানি উঠে গেলো। 


আর্যদেব॥ তার নামেব পাঠীস্তর আজদেব। তিনি ছিলেন কম্বলাষরের সমসামঘিক। 
কম্বলাম্ববেব সমবকাল খিস্টায় অষ্টম শতক। এই হিসেবে তাকেও আমবা উক্ত শতকের 
লোক বলে অনুমান কবতে পাবি। অবশ্য খিস্টা তৃতীয শতকে অপর একজন আর্যদের 
ম্রনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক গ্রণষন করে মহাযান ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবেন। আমাদের 
আর্যদের তার থেকে পৃথক । ৩১ নং র্যা তাব বচিত। তিনি “কণেবী গীতিকা" ও “চর্যামেলায়ন' 
নামে দুটি পুস্তক বচনা কবেন। উড়িযা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক তার একটিমাত্র পদ পাওয়া 
গিয়েছে। পদটি হলো,_ 


বাগ পটমঞ্জরী 


জহি মন ইন্দিঅ পবণ হোই ণঠা। 
ণজানমি অপা কি গই পইঠা॥৷ 
অকট ককণা ডমকলি বাজম! 
আজদেব নিবাসে বাজই॥ 

ঢান্দবে ঢান্দকান্তি জিন পড়িভাসঅ। 
চিআ বিকবণে তহি টলি পইসই॥ 
ছাডিঅ ভম ঘিশ লোআচার। 
চাহস্তে, চাহস্তে সুণ বিআর।॥। 
আজদেবে সঅল বিহলিউ। 

ভঅ ঘিণ দূৰ ণিবারিউ॥ 


আধুনিক বাংলা॥। ধেখানে মন উন্দ্রম পবন নষ্ট হয়, না জানি আত্মা (তথায়) কোথায় 
প্রবিষ্ট হয়। আশ্র্যভাবে করুণা ডযক বাজে, আর্যদের নিরাশায় বিরাজ করেন। চন্দ 
যেরূপ চন্দ্রকাস্তি প্রতিভাসিত হয়, চিত্তও তদ্রুপ বিচলিত হয়ে ইন্দ্রিয় প্রবেশ করে। ভয় ঘৃণা 


৫৪ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের উতিকথা 


লোকাচার ছাড়লাম, চাইতে চাইতে শুন্যতাকে বিচার করলাষ। আর্যদের দ্বারা সকল বিফল 
হুলো। ভয় ঘৃণা দূরীভূত হলো। 


শাস্তিপাদ॥ খিশ্টায় দশম শতকের বিক্রমশীল বিহারের দ্বাররক্ষক রস্্রাকর শাস্তি নামে 
একজন পার্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ব্রের গুঢৃতত্ব সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। বন্তুযান 
ও কালচক্রঘানের উপরও তিনি লিখেছেন। উপরন্ত সহজযানের উপর তার লেখা 
“সহজরতিসংযোগ, ও “সহজযোগক্রম' দুখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তিনিই আলোচ্য শান্তিপাদ 
কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও তেঙ্গুরে উল্লিখিত “সুখদুঃখদ্ধয় পরিত্যাগ দৃষ্টি নামক 
সহজযান-গ্রন্থে রত্রাকব শাস্তিকে সিদ্ধাঢার্য শাস্তি বলা হয়েছে। তার পরিচয় কিছুটা আলো 
আধারী হওযায পণ্ডিতদের মধ্যে বিল্রান্তি দেখা দেয়। সুকুমার সেন বলেন--“যদি ইনি 
চর্যাগীতিকাব শাস্তি হন তবে তিনি ভুসুঝুর শিষ্য।১৪ ১৫ নং এবং ২৬ নং চর্যাদ্বয় 
সার রটিত। 


রাগ রামন্রী 

সঅ সম্বেমণ সবুম বিআবে অলকৃখ লক্খণ ণ জাই। 

জে জে উজ্জুবা্টে গেলা 'ম্নাবাটা ভইলা সোহ॥ 

কুলে কুল মা ভোই বে ঘৃঢা উজুবাটে সংসানা। 

বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ বন্ধাবা।৷ 

মাআমোহসমুদা বে অস্ত ন বুঝসি থাতা। 

অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥ 

সুনা পাস্তর উহ ন দীস ভাস্তি ন বাসসি জান্তে। 

এযা অটমহাসিদ্ধি সিঝই জাঅস্তে॥ 

বাঘ দাহিণ দোবাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ। 

রর রার গার রগ টা নরাদি রানা মরি 
আধুনিক বাংলা । সংবেদন স্বরূপবিঢারে অলক্ষকে লক্ষে দেখা যায় না। যিনি সহজ পথে 
গেলেন তিনি অনাবর্তনশীল হলেন। কুলে কুলে ওরে মৃঢ, সহজপথে স€্সারাভিমুখি হয়ো 
না। ওহে বাল! একটি ভিন্ন বাক্যেও ভুলো না। রাজা কনকধারা পথে (প্রবিষ্ট হন)। পরে 
ঘাষা মোহসবুদ্র। তোর অস্তও বুঝি না, গভীরতাও না। অগ্নে নৌকা কিংবা ভেলা দৃষ্ট হয 
না। সেই পথে যেতে ভ্রান্ত হয়ো না। সহজ পথে গেলে এইরূপে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হবে; 
বাম দক্ষিণ দুই পথ ছেড়ে শান্তি সংকেলিতে নিরত। এপথে ঘাট গুল খড় তৃণ নেই, আখি 
বুজে পথ চলো। 


রাগ শবরী 
তুলা ধুণি ধুণি আসু বে আসু। 
আসু ধুণি পুণি নিরবর সেসু৷ 


২৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১৭ খণ্ড, পূর্বার্ধ (কলিকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৫ম সং 


১৯৭০), পৃ. ১৯ 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ৫৫ 


তউসে হের ণ পাবিঅই। 

শাস্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।॥। 

তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ। 

পুন লইজা অপণা চটারিউ॥৷ 

বহুল বট দুই মার ন দিশঅ। 

শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ!! 

কাজ ন কারণ জ এন্ড | 

সঅ সবেঅণ বোলথি শান্তি ॥ 
আধুনিক বাংলা ॥ তুলা ধুনে ধুনে আশে পরিণত কবা হলো। আশ ধুনে ধুনে নিববযব হলো। 
এইরূপ হওয়ায় দেখতে পাওয়া গেলো না। শান্তি বলেন, কেন তাকে ভাববো। তুলা ধুনে 
ধুনে শূন্য আহার করেছে। পুনরায় নিয়ে আপনাকে বাধিত করেছে। বর্তু দুইকে মারা 
হয়েছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না। শান্তি বলেন, বালক ও অজ্ঞ প্রবেশ করতে পারে না। শাস্তি 
বলেন, স্বসং্বোধন হলো যুক্তি। 


১৯৫৬ সালে রাহুল সাংকৃত্যাযন নেপাল এবং তিব্বতের কোনো গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
তালপাতাব পুথিতে লিপিবদ্ধ বিশটি চর্যাপদ উদ্ধাব ক'রে তার “দোহাকোশে প্রকাশ করেন। 
পরে ডক্টব শশিভৃষণ দাশগুপু আরনলড্‌ বাকেব সংগৃহীত আরো কয়েকটি গানকে বাংলা 
বলে বিবেচনা করেন। তাব “নব চর্যাপদে* ৯৮টি গান অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 
'দোহাকোশে" যে-তিনজন নব চর্যাপদকারেব নাম জানা যায় তারা হচ্ছেন বিনয়শ্রী, সরু ও 
অবধু। বিনয়শ্রীব পদ ১৩টি, সকঅর ২টি এবং অবধুর ১টি পদ মোট ১৬টি পদ গ্রন্থে 
অন্তভক্ত হয়েছে।২৫ 


নিচে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো। এবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি কেউ 
কেউ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব নানা কাহিনীর সঙ্গেও সম্পৃক্ত। 


চৌরঙ্গীনাথ॥ গোরক্ষবিজঘ কাব্যে টৌরঙ্গীনাথের উল্লেখ আছে। তিব্বতি ভাষায় 
লিখিত চুরাশী মহাসিদ্ধার ইতিব্ত্ব থেকে জানা যায় চৌরঙ্গীনাথের পিতা ছিলেন পালবংশের 
তৃতীয় রীজা দেবপাল। এই ইতিবৃত্তকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করলে চৌবঙ্গীনাথ খিস্টায় নবম 
শতকেব প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। 


হলায়ুধ মিশ্রী॥ হলাযুদেব জীবনকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না, তিনি সম্ভবত 
দ্বাদশ শতকের শেষপাদে অথবা ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন। অনুমান 
করা হয় হলায়ুধ মিশ্ব রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপপ্ডিত ছিলেন। মূলত তিনি সংস্কৃতের 
লেখক ছিলেন, তবে “শেক শুভোদয়া' নামক গদ্যগ্রস্থে তার রচিত একটি বাংলা গান 
আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাষার দিক থেকে গানটি প্রাচীন বটে, তবে অনেকাংশে সুবোধ্য হওয়ায় 


২৫. আনিসুজ্জামান, 'বাৎলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন'। পূর্বোক্ত, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খখ, পৃ. ৪৫০-৪৫৯ 


৫৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পরবর্তীকালে তাতে কাবো হাতের স্পর্শ পড়েছে বলে অনুমান করা যায়। গানখানি উদ্ধত 
হলো। 


ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে 


হু ক্ষুবনী পতিএ হীন। 

গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন। 

দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ। 

বাযু ন ডাঙ্গএ ছোট গাছ 

ছাড়ি দেহ কাজু দুঞ্ জাও ঘর। 

সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়॥ 

হাত জোড় কবিঞা ঘাঙ্গো দান। 

বারেক মহাত্মা রাখ সম্ঘান॥ 

বড সে বিপাক আছে উপাএ। 

সাজিমা গেলে বাঘে ন খাএ|৷ 

পুন পুন পাএ পড়িআ্া ঘাঙ্গো দান। 

নৈদ্ধে নহে সুবেশ্বরী গাঙ্গ॥ 

শ্বীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল। 

বাত্রি হৈলে বহএ আনল ॥ 

পীন পগোধর বাটে ত্যাগ। 

পাণ ন জায় গেল বহিঞা ভাব 

নয়ন বহিঞা পড়ে নীর নিতি। 

জীএ ন প্রাণী পলাএ ন ভীতি ॥ 

আশে পাশে স্বাস করে উপহাস। 

বিনা বামুতে ভাঙ্গে তালেব গাছ।॥৷ 

ভাঙ্গিল তাল লুঘ্বিল বেখা। 

চলি জাত সবি পলাইউল শঙ্ক 

চর্যাপদের বাইবে উদ্ধৃত কবিতাখানি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। হলায়ুধ মিশ্র 

এবং ঠার “শেখ শুভোদযা' এই দিক থেকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে 
আলোচিত হতে পারে। 


দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান/অতীশ | ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র দীপক্কবের 
(জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খিঃ) বাড়ি বাংলাদেশ বলে মনে করেছেন। দীপঙ্কবের রচিত “একবীর 
সাধন ও বলবিধি' নামক গ্রন্থে তাকে বাঙালি বলা হযেছে। তিনি বিক্রমশীল বিহারের (সম্ভবত 
ভাগলপুরে অবস্থিত ছিলো) অধ্যক্ষ ছিলেন। বৌদ্ধ আচার্য জেতারি তার গুরু ছিলেন। ১০৩৮ 
সালে তিববত-রাজ তাকে তিববত নিষে আসেন। তিব্বতে তার নাম হয় অতীশ। তার 
চিত পৃস্তক,--'বজ্তাসন বভুগীতি', 'চর্যাগীতি' ও “দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা'। কেউ কেউ 
মবশ্য তাকে ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলের অধিবাসী মনে করেন। 


বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ ৫৭ 


জয়দেব/জয়দেব গোস্বামী ॥ জয়দেব সম্ভবত খিস্টায় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলার 
সেন রাজবংশের সময়ে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। জযদেবের জীবন সম্পর্কে এইটুকু জানা যায় 
যে বীরভূম জেলাব অন্তর্গত কেন্দুবিন্ব বা কেঁদুলি গ্রামে তার জন্ম। তার পিতা ভোজদেব এবং 
মাতা বামাদেবী। জয়দেবেব স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি সারাক্ষণ উদাসীন স্বামীর পাশে 
থাকতেন। জয়দেবেব 'গীতগোকিন্দ' সংস্কৃতে রচিত হলেও বাংলায় রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা 
বিষয়ক বৈষ্ণবসাহিত্য ভাবে, ছন্দে এবং অলঙ্কার-প্রকবণে উক্ত কাব্য ও জয়দেবের 
রচনারীতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ও লাভবান হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের 
আলোচনায় জয়দেবের প্রসঙ্গ আসে। 


জালন্করীপা/হাড়িপা ॥ নাথগীতিকার এঁতিহ্য অনুসারে জালম্ধরীপা বা হাড়িপা ছিলেন 
মেহেরকুলেব রাজা গোপীচন্দ্রের দীক্ষাগডক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলার 
ইতিহাস ১ম খণ্ডে বলা হয়েছে রাজা গোপীচন্দ্রের রাজত্বকাল সপ্তম শতকের শেষ পর্যায়।২৬ 
সেই সূত্রে ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন জালন্ধরীর সময খিস্টীয সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ 
হওযাই যুক্তিযুক্ত। জালন্ধবীপা ছিলেন নাথযোগী। চর্যাপদের কাহম্পাদ ছিলেন তার শিষ্য। 
নাথযোগীদের কাহিনী দু”্ভাগে বিভক্ত, --একটি হচ্ছে সিদ্ধাচার্য মীননাথ ও তাব শিষ্য 
গোর্থনাথের কাহিনী। একাহিনীব নাম তাই গোবক্ষবিজঘ বা মীনচেতন। দ্বিতীয় কাহিনীটি হচ্ছে 
বাজা গোপীচন্দ্রেব সন্যাস, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজমাতা ময়নামতী ও তার গুরু 
জালন্ধবীপা বা হাড়িপাব যোগসাধনাব কথা। 


২৬. প্রবোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, প্‌ ৩৮ 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন বাংলার এঁতিহাসিক পটপরিবর্তনে 


হলা সাহিত্যের সংকট 
ত্থিস্টীয় ১২-১৩৫০ শতক) 


যুগসন্ধিক্ষণের ইতিকথা 

যুগে যুগে বাংলাদেশ নানাদিক থেকে বাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষের মুখোমুখি হয। ফলে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপব তখন সাময়িকভাবে বিপর্যয নেমে আসে। সেনযুগে ধিস্টীয় 
১১-১২ শতক) বঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের গৌড়া ব্রাহ্মণ্য বংশোত্তৃত রাজাদের অবহেলা ও 
নিষেধাজ্ঞা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশলাভেব সুযোগ পায নি। তখন দেবভাষা 
সংস্কৃতেব যেমন মর্যাদা ছিলো, তেমনি দাপট ছিলো প্রবল। কালক্রমে উত্বব ভারতীয় আর্য 
সংস্কৃতিব বিবোধিতা কবে বৌদ্ধবিপুব যখন মাথা চাড়া দেয় তখন সংস্কৃতেব স্বেচ্ছাচারিতা 
অনেকটা খর্ব হয। সেই সুযোগে প্রাকৃত ও দেশজ ভাষাগুলোও জেগে উঠতে থাকে। 

হিন্দু অন্যুথানেব যুগে সংস্কৃতেব পুনর্জাগবণ ঘটলেও বাংলায মুসলিম আধিপত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেব দর্প চূর্ণ হয। তবে বাঙালি ধ্যানধারণা, আচার- 
আচরণ, স্বভাবেব লৈশিষ্ট্য এবং আবহমান বাণলাব প্রকৃতি ও জনপদের উপব ভিত্তি করে 
বৌদ্ধ সিদ্ধাঢার্যগণ যে বাংলা সাহিত্য ঢর্টা শুক কবেন, মুসলমানদেব আগমনে আকস্মিক 
বাজনৈতিক পটপবিবর্তনে তাব গতি স্থবির হয়ে পড়ে, এবং বাণলা সাহিত্যও তখন বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হয। এই বাজনৈতিক অস্থিবতায বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণগণ তাদের লিখিত শাস্বপ্রন্থ ও 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব বিভিন্ন পুথিপত্রাদিসহ নেপাল, কাশ্মীর, আসাম, উড়িষ্যা, ব্রদ্মদেশ, 
তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পালিযে যান। প্রবাস গমনে বাধা না থাকায় এবা সহজেই সে যুগে 
নিজেদের দেশ ছেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যদেশে চলে যেতে সক্ষম হন। সুতরাং প্রায় 
দেড়শ বছর (১২০০--১৩৫০) পযন্ত সমযটা হচ্ছে প্রাটীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের যুগ। 

এই রাজনৈতিক অবাজকতাব যুগে যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রঘাস বিত্রিত হবে, তা অস্বীকার 
কবাব উপাষ নেই। তবে মুসলিম আধিপত্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয সংস্কৃত শাস্ত্র 
সাধিত শিষ্ট সাহিত্যের ধারাটি। এই ধারার সাহিত্যের ধাবা স্রষ্টা, তারা ছিলেন প্রধানত 
বাহ্মণ্যবাদী সমাজপতি ও বাজসভাসদ্‌। এইসব পবপুষ্ট ব্যক্তি তখন বহিবাগত আঘাতে 
বিপন্ন হযে কোথাও পালিষে গিয়ে কিনা আত্মগোপন কবে বেঁচে থাকেন।২ 

তবে মুসলিম আধিপত্য তাৎক্ষণিকভাবে দেশের পরম্পরাগত রাজনীতি ও মঠ-মন্দির 
লালিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিব জন্য বিদ্রসঙ্কুল হলেও শহরগুলোব বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের 
সাধাবণ লোকেব জীবনধাবায ইতিহাসেব এই পরিবর্তন যে ক্ষতিকব প্রভাব বিস্তাব করে নি, 
এমন মনে করা যায়। সাধারণ জনজীবনেব ধারা নিরুপদ্রব ছিলো বলেই সম্ভবত পরবর্তীকালে 
তৎকালীন কিছু সাংস্কৃতিক ও লোকাঘত সাহিত্যনিদর্শন পাওযা যায়, ঘা তখনকার স্মৃতি 


২৭. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৮৩ 


৬২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বহন করে। অধ্যাত্বভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানেব সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, যা সম্পূর্ণত 
লোকায়ত, এমন কিছু ছড়া ও গান সেসময় রচিত হয়ে থাকবে। ধরিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুদর্শি 
শতকে রচিত বলে অনুমিত মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চত্তীর কাহিনী২৮ এবং 
যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গান এবং চৈতন্যভাগবতে 
উল্লিখিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় গ্রামীণ উৎসব ও 
দেবপৃজা উপলক্ষে বাদ্যে ও নৃত্যে পাঢালীরূপে পরিবেশন করা হতো। এসব কাহিনী প্রাকৃত, 
অপন্রতশ, অবহটঠ ও প্রাচীন বাংলার মধ্য দিয়ে বয়ে আসে। এই লোকায়ত-নির্ভর সাহিত্য- 
নিদর্শন থেকে মনে হয় তুর্ক অভিযান বাংলায় এই ধারার সাহিত্য-সৃষ্টির উপর তেমন কোনো 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তবে শিষ্ট সাহিত্যের ধাবাটি যে পুরোপুবি স্তর 
হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারও কারণ নির্ণয় করা যায়। দেশে যখন রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তখন দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর একটা প্রতিকূল আবহাওয়া 
রিরাজ করে। যতদিন পর্যস্ত এই দুষ্ট আবহাওযা মিলিযে না যায় ততদিন পর্যস্ত দেশে প্রচলিত 
জীবনের গতি খুব ক্ষীণ ধারায় বয়ে যায। বঙ্গে তুর্কি অভিযানেও প্রথম দিকে এরূপ একটা 
অশুভ ছায়া বিস্তার করে। এই ধরনেব বাষ্ট্রীয় সংঘাত ১৭৫৭ খিস্টাব্দেও সংঘটিত হয় যখন 
পলাশীর প্রান্তরে বঙ্গদেশ তাব স্বাধীনতা হাবায়। এই সংঘাতের জের চলে এদেশে ইংরেজের 
শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় একশ" বছব। তার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকালেব পূর্ব পর্যস্ত সময়ে বাংলাদেশে কোনো বসোত্বীর6ণ সাহিত্য-সৃষ্টির 
অবকাশ,হয় নি। তবে এরকম অবসাদ ও নৈরাশ্যেব যুগেও সাহিত্য-সৃষ্টিব উদ্যম একেবাবে 
বন্ধ হয়ে যায় না। লোকজীবনেব সাহিত্য রস পিপাসা মেটানোর জন্য ত্রয়োদশ শতকেব শুক 
থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যস্তব পর্যস্ত যেমন লোকাযত সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লক্ষ্য কবা 
যায়, তেমনি অষ্টাদশ শতকেব মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত সমযে 
বাংলাদেশে পীচালী, টগ্লা, কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই এসব জনগণমন- 
রঞ্জনকারী এক শ্রেণীর গীতিসাহিত্য অবাধে বচিত হযেছিলো | 

তুর্কি অভিযানে ফল কালক্রমে বঙ্গ সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্যের জন্য যে শুভপ্রদ 
হয়েছিলো তা মনে করার কাবণ আছে। অস্তত দু'টি কারণে এই অভিযান বাংলার রাজনৈতিক 
ও সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম শাসকদেব ওুঁদার্ষপূর্ণ মনোভাবের ফলে 
পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদাযগত ভেদরেখা বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়ে বঙ্গে এক 
রা 
ভাবধারার মিলনে এদেশে এক অখণ্ড বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য গড়ে. উঠবার অবকাশ 
পাধ। 


২৮. পূর্বোক্ত, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূরবার্ধ, পৃ. ৮৬ 


চতুর্থ অধ্যায় 
মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য 
(খিস্টীয় ১৪-১৫ শতক) 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধরতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত 


( খ্রিস্টীয় চতুর্শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৫০ 
খিস্টাব্দের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত বৃটিশদেব ভাবতবিজযেব পূর্বকাল অবধি 
কালপবিধিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুখ বলে মনে করা হয়। এই গোটা সমযটায় 
ভাবতে মুসলিম আধিপত্য বর্তমান থাকায় সাধারণভাবে একে “মুসলিম যুগ” বলেও 
অভিহিত কবা হয়। 

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের শুকতে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার পণিবর্তে বাংলায় 
সাহিত্যচর্চার একটা অনুকূল পবিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পেছনে কাজ করে জযদেবের 
বাংলা- ঘেষা স“স্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দের প্রভাব । বিষষগত দিক থেকে জয়দেবেব কাব্যের 
প্রভাব আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ীদাস বচিত 'শ্বীকৃষ্ণকীর্তনে' পড়া অসম্ভব কিছু নয়। 
পরবত্তীকালে বিপুল পদাবলী সাহিত্যে এই প্রন্তাব আবো ব্যাপক হয়। তথাপি সংস্কৃত নধ, 
বাণ্লা ভাষাই তখন থেকে বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চাব একমাত্র মাধ্যম হঘ। 

খিম্টাৰ চতুর্দশ শতকেব মধ্যভাগ থেকে বঙ্গে স্বাধীন ইলিযাসশাহী পাঠান সুলতানগণের 
আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষকতাব বাংলা সাহিত্য নতুন প্রেবণায তাব দিকনির্দেশনা কবে অগ্রসব 
হয। প্রথমে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২ ১৩৫৮) কথাই ধর! যাক। তিনি ছিলেন 
বিচক্ষণ ও একজন দূবদশী শ।সক। তাব সময থেকেই এদেশে সাহিত্য ও জ্ঞানচর্টাব সুবর্ণ 
সুযোগ আসে। 

১৩৫৮ খিস্টাব্দের পব থেকে হিন্দু সামন্ত বাজা গণেশের মাবি্ভাব কাল পর্যস্ত ছোট 
বড়ো প্রা নয়জন মুসলিম শাসক গৌড় শাসন কবেন। গিযাসউদ্দীন আঘম শাহ (১৩৮৯- 
১৪০৯) সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা কবেছেন। তাৰ সঙ্গে পাবস্য কৰি 
হাফিজেব পত্র বিনিমব হয় বলে জানা যাষ। হাফিজ বাণ্লাব সুলতানকে একটি গজলও 
উপহার দেন। মৈথিল কবি নিদ্যাপতি এনং মুসলিম কবি শাহ মুহল্মদ সগীর সম্রাট 
গিযাসউদ্দীন আযম শাহের প্রশস্তিগাথা রচনা কবেন। 

এরপব বঙ্গদেশ কিছুকাল হিন্দু লাজশক্তির অধীনে আসে। ১৪১3 খিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের 
ভাতুরিযাব জমিদার গণেশ “দনুজমর্দন দেব" উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। 
১৪১৮ খিস্টাব্দে তার পুত্র ঘদু সিংহাসনে বসেন। যদু “জালালউদ্দীন নাম গ্রহণ করে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হন। অনুমান করা হয় কবি কৃন্তিবাস যদুর সময়ে আবিভৃত হন। 
জালালউদ্দীনেব পুত্র শামসুদ্দীন আহমদের (১৪৩১-১৪৪৯) আমলে পদাবলীর কবি চস্তীদাসের 
আবির্ভাবকাল অনুমান করা হয়। বাংলার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিদ্যোৎসাহী সম্বট 
রুকনউদ্দীন বাববাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) শ্ীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসুকে “গুণরাজ' 


৫. 


৬৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সা্চিত্যের ইতিকথা 


উপাধি দেন। পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কবি জৈনুদ্দীনও তার আমলে আবির্ভূত হয়ে 
থাকবেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সম্টি সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮২)। কবি 
উজৈনুদ্দীন এই কাব্যরসিক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন বলে জানা 
যায়। 

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাগ্লা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব নিবেদিতটিন্য পৃষ্ঠপোষক শ্বালাউদ্দীন 
ভ্রসৈন শাহের আবির্ভাব ঘটে। হার আমলে বঙ্গসংস্কৃতি সাহিত্যে ভাস্কর্যে ও স্থাপত্য 
শিল্পে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ কবে। হুসেন শাহ বে অসাধারণ একজন বিদ্যেৎসাহী সম্রাট 
ছিলেন, উঁদার্যে ও গুণীর কদরে হার তুল্য নৃপতি সেযুগে যে বিবল ছিলো, তাব সম্পর্কে 
প্রযোজ্য অনেক কবি সেকথা বলেছেন। যেমন, বিজযগুপু বলেছেন, - 

ধাতু শশী বেদ শশী পবিমিত শক। 

সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক! 

সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রতভাপেতে ববি। 

নিজ বান্রবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥ 
বিপ্রদাস পিপিলাই বলেছেন, 

সিন্ধু ঈদদু নেদশশী শন পবিমাণ। 

নৃপতি হুসেন শা গৌডের সুলতান।॥। 
সহাভাবতেব কবি কণীন্দ পবমেশ্ববের উজ্ভি, 

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি । 

পঞ্চম গৌড়েতে মাব পনন সুখ্যাতি ॥ 

অস্তবে শস্তে সুপ্ত মহিমা অপাব। 

কলিকালে চৈল যেন কৃষঃ অবতাবা৷ 
শ্রীখপ্ডের বৈষ্ণব কবি যশোবাজ খান বলেছেন, -. 

শ্রীযুক্ত হুসায়ন জগৎ ভূযণ সেহ ইহ বস জান। 

পঞ্চ গৌডেশ্বর ভোগ পুরন্দব ভণে যশোবাজ খান! 

সম্রাট হুসেন শাহেব ম্বামলে কপ গোস্বামী বাংলা ভাষায় “বিদগ্বমাধব* ও 'ললিতমাধব' 
নামে দুটি গ্রন্থ বচনা কবেন। 

বাংলাব পববত্তী শাসনকাল হুসেন শাহেব পুত্র নসবত শাহের (১৫১৯ -১৫৩২)। পিতাব 
যোগ্য উন্তবাধিকাবী ছিলেন নসবত শাহ। মধ্যযুগের অনেক কবি তার সম্পর্কে প্রশংসাকথা 
বাক্ত কবেন। যেমন, ববীদ্দ্র পরমেশ্বর তার মহাভারতে বলেছেন, - 

শ্ীচূত নামক সে যে নসবত খান। 
রঢাইল পাঞ্চালী যে শুণেব নিদান॥। 
কবি শেখব তার একটি পদে বলেছেন, 


কবি শেখর ভণগে অপরূপ রূপ দেখি। 
রায় নসরত শাত ভজিল কমলমুখী 


মধ্যযুগের আদিপর্ধের বাংলা সাহিত্য ৬৭ 


নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) উত্তবাধিকার সূত্রেই 
পিতা-পিতামহের গুণগুলো পের্চেছিলেন। কবি দ্বিজ শ্রীধর এই বিদ্যোৎসাহী সম্রাট সম্পর্কে 
বলেছেন,- 


নৃপতি নসিরা সাহাঁ-তনয় সুন্দর। 
সব-কলা নলিনী ভোগিত মপুকর॥ 
রাজা সিরি পেরোজ [শ্রী ফিবোজ) সাহা বিধিত সুজান। 
দ্বিজ ছিরিধর কবি বাজা পবিমাণ॥ 


বাংলাদেশের ইতিহাস অতঃপর সুরবংশীয় আফগান শাসনের দিকে মোড় পরিবর্তন 
কবে। ১৫৭৩ থিস্টাব্দের পব ভারতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয। এই পর্বে আফগান 
মুঘলেব সংঘর্ষ ও পববর্তী পর্যায়ে মুঘল সম্রাট শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে অন্তবিপ্লুব এবং 
শাযেস্তা খানেন সময তাব অনুচরদেল শোষণনীতিব ফলে বঙ্গে যে বাষ্ট্রনৈতিক অবাজকতা 
দেখা দেঘ তাতে বাঞলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড়ের সীমানা ছেড়ে মবাকানের রাজদরবারে 
আশরব গ্রহণ কবে। এই অন্থ্য- মধ্যযুগে ম্বাবাকান রাজপাবিমদ্দেব পৃশ্টপোষকতা পেয়ে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য বোমান্টিক প্রণঘোপাখ্যানের ধারায় প্রবহমান হয়। দৌলত কাজী, আলাওল 
প্রমুখ গ্রতিভাবান কবি ম্বাবাকানে বসেই কালজধী সাহিত্য বঢনা কবেন। 

১৭৫৭ খরস্টাব্দে পলাশীব যুদ্ধে বাংলাদেশ ইংবেজদেব হাতে স্বাধীনতা হাবাঘ। উদ্দুভাষী 
নলাবদেব বাজধানী মুশিদাবাদের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফানসি ও উ্দুব অনুপ্রবেশ 
ঘটে; সেই সূত্রে বাঙলা সাহিত্যে মিশ্র ভাষাবীতিব পুথিসাহিত্যেব উদ্ভব হয। বাংলা সাহিত্যের 
এই ধাবাটি দোভাষী পুথিসাহিত্য হিসেবে পরিচিত। 


দুই ॥ শ্রীকৃষ্ঃকীর্তন 
চর্যাপদ যেমন বাগ্লা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন, বড়ু চণ্ধীদাসেব শ্বীকৃষণঃকীর্তন তেমনি তার 
দ্বিতীঘ নিদর্শন। বাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাব বিষবকে কেন্দ্র করে বচিত একাব্যের ঘেসব লৈশিষ্ট্য 
বিদ্বৎ সমাজকে মুগ্ধ কবে তার মধ্যে বেছে লাংলা ভাষার প্রাটীনত্বেব অবিকৃত রূপ, রঢনাব 
ম্বা্িক পাবিপাট্য, ছন্দ প্রকরণ ও ম্বলঙ্কান -প্রযোগে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ত্, সেই সঙ্গে 
পাণিত্যেব যথোপযুক্ত বাবহার এবঃ মনস্তন্বেন ঢমৎকাব ম্রভিব্যঞ্জনা। পঞ্চদশ শতকের 
বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণবীর্তন কাব্যেই অবিকৃত অবস্থায় বযেছে। 

চর্যার পবে বড়ুব শ্রীকৃষ্ণবীর্তন পুথিটির আবিষ্কাব বাঞ্লা সাহিতোর ইতিহাসে এক 
চমকপ্রদ ঘটনা। এ পুথিব আবিষ্কারক বসন্তবঞ্জীন বাঘ বিদ্বল্লভ। ১৯০৯ থিস্টাব্দে (১৩১৬ 
বঙ্গাব্দে) পুথিটি আবিষ্কৃত হয এবং ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গী সাহিত্য-পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয। এ পুথি প্রকাশের পর পাঁিতমহলে নড়ু চণ্তাদাস ও তার কাব্য সম্পর্কে নানা প্রশ, 
মতবাদ ও সপক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়। সেই সূত্রে চখ্বীদাস সমস্যাও প্রকট হয় ) 

ম্ধিকাংশ পণ্ডিত অভিমত দিয়েছেন বড় চণ্তীদাসের আবির্ভীবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
েষাষ। তিনি দেব বালীর ভক্ত ছিলেন। বাসলীর গ্রহ ও মন্দির অধুষিত বীরভূমের নন: 
গামটি সেই সূত্রে বডুর নিবাসভূমি রূপে অভিহিত হয়। বাকুড়া জেলার অন্তর্গত 


৮ পাদিন ও অধাসাশৰ কালা সাহিতোর ইতিকথা 


দেবীর বিগ্রহধন্য ছাতনা গ্রামের নুনুর হাট বা মাঠ নামক একটি জায়গাও অনুরূপ বিবেচনায় 
বন্ধু চত্ত্ীদাসের বাস্থুভূমি রূপে চিহ্নিত। 'তবে বড়ু ছাড়াও “দীন' ও পদ্ধজ' এই নামের আরো 
দুজন চশ্রীদাসের সন্ধান মেলে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত, চণ্ীদাস ও 
কৃষ্ণবীর্তনের বচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি।২*তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে শ্বীকৃষ্ণকীততন 
চন্দীদাসের অল্প বয়সেব রঢনা। পবিণত বযসে তিনি রজকিনী রামীর সংস্পর্শে পদাবলীর 
মতো অমৃতনিববি কবিতা রচনাব অনুপ্রেরণা পান। ডক্টর সেনেব এই অভিমত যে সঃশয়শূন্য 
নয়, তার কাবণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একজন অপরিণত বঘস্ক যুবকের বচনা হতে পারে না; এ 
পুথিতে যে কবিত্ব আছে, শাস্ত্রপুরাণাদি সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্িত্য বযেছে এবং 
লাস্্ন জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্্রতাব ছাপ মাছে, তা নিঃসন্দেহে পবিণত ও অভিজ্ঞ 
টিস্তাঢেতনার ফসল। 


(মণীন্মোহন বসু দুজন ঢণ্ডীদাসেব শমস্তিত্ব স্বীকার কবেন।৩০ একজন 'বড়ু, ঘিনি 
চৈতন্যপুববত্তী চন্বীদাস। অনাজন "দীন" ঘিনি টৈতন্যপবনত্তী বুগেব কবি। ডক্টব মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহর মতে ঢ ছীদাস তিনজন- -বড়ু চ্বীদাস, দ্বিজ ঢন্তীদাস ও দীন চ শ্বীদাস। রে 
শতীদুল্লাহব এই মত গ্রহণযোগ্য এই কাবণে যে নড়ু চণ্তীদাসেব শ্বীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা 
গ্রাচীনত্তেব নানাবিধ ছাপ বর্তমান, যেমন, 

বাজাএ সুসব বাশী নান্দেব নদন। 

পাখি নভৌ হাব ঠাই উডী পড়ি জাগু। 

মেদিণী বিদান দেউ পসির্ী লুকা'ও। 

বাসলীনরক্র এই বড়ু ঢ প্ীদাসের কথা পববর্তীকালেব -ম্বনেক বৈষ্গব সাহিত্যে লিপিবদ্ধ 

হযেছে। যেমন, ষোড়শ তকেন প্রথমার্ধের কবি জযানন্দ মিশব তান 'টৈতন্যমঙ্গল' কাবে; 
লিখেছেন, 

জযদেব বিদ্যাপতি আব চ শ্রীদাস 

শ্রীকৃষ্ণচবিত তাবা করিল প্রকাশ। 

এই তিন গীতে কবে প্রভুব আনন্দ। 


বিদ্যাপতিল উল্লেখ থেকে এরূপ ধাবণা কবা হয যে সম্ভবত বিদ্যাপতির সঙ্গে 
চণ্রীদাসেন সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। সতীশচন্দ্র বাঘ সম্পাদিত "শ্ীশ্ীপদকল্পতকতে'ও এই ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে এবং সম্পাদক মনে করেন, বড়ুর সমসাময়িক বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ 
খিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ ধিস্টাব্দেব মধ্যে। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহও মনে কবেন 'বিদ্যাপতি 
১৩৫৪ হইতে ১৪৭৫ খ্রীঃ মন্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।"৩১ দীন চ্ভীদাস ও দ্বিজ চ'দ্রীদাস যে 
২৯. পৃবো, ব্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১৩২ 
৩০. মণীন্দ্রমোহন বসু, “বাঙ্গালা সাহিত্য (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯৪১), 'বড়ু চণ্তীদাসের 
শ্বীবৃষ্ণবীর্তরন' প্রবন্ধ দ্রব্য, পৃ. ১৮৪-২৮৮ 
৩১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিতোর কথা', ২য় খণ্ড (ঢাকা : বেনেসীস প্রিন্টার্স, ১ম সং. ১৩৭১), 
প্‌ ৫ 


মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৬৯ 


বডু চন্তীদাসের পরবর্তীকালের কবি, একথা প্রমাণিত হয় তাদের রচনার ভাব, ভাষা ও 
আদর্শগত দিক বিচারে । বড়ু চত্ীদাস প্রাকচৈতন্যুগের শ্রীকৃমণকীর্তন পুথির রচযিতা ; দ্বিজ 
চক্ীদাস চৈতন্য সমসামযিক, পদাবলী সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশ তার রচিত। তৃতীয় 
কবি দীন চত্ত্ীদাস, সংখ্যায় তাব পদ বেশি, কিন্তু কাবযভাবনায় উৎকৃষ্ট নয। এ সম্পর্কে 


বড়ু চত্তীদাসের কালনির্ণয় (এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও লিপিভঙ্গি বিচার 
করে প্রত্রতস্ববিশারদগণ অনুমান করেন এর লিপিকাল ষোড়শ শতকেব প্রথমপাদ। পুথিব 
নানা জাবগায় পাঠবিক্ষেপ দৃষ্টে মনে হয মূল পুথিটি পুথি-লিপিব পঞ্চাশ পচাত্থর বছর পূর্বে 
লেখা হযে থাকবে। ডক্টব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায শ্রীকৃষ্ণবীর্তনেব রূপতন্ব, ধ্বনিতব্ব, 
বাক্যগঠনবীতি ও শব্দার্থতন্ব আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে চর্যাপদের ভাষাই 
কেক শতাব্দীর ব্যবধানে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রূপ পরিগ্রহ কবে। স্থুল ও নিরঙ্কুশ 
জীবনবসের অভিব্যক্তি থাকা পববর্তী বৈষ্ণব ভাবধারাব সঙ্গে এব আদর্শগত বিরোধ ঘটে, 
ফলে লোকসমাজে পুথিটিব প্রচলন তখন ব্যাহত হব, সেজন্য এ পুথির আধুনিক রূপাস্তরও 
সম্ভব হয নি এবঃ তা না হওঘাব কাবণেই চর্বাব পববর্তী স্তরের ম্রাদি মধাযুগেব বালা ভাষার 
নিদর্শন আমবা শ্রীকৃষণকীর্তন পুথিন ভাষাবিচাবে লক্ষ্য কবি) 


আখ্যান-বস্তু॥। ব্বর্গের দেবগণ কপ্স নামক অসুনেব ম্ত্যাচানে মতিষ্ঠ হবে একদা 
ক্ষীনোদ সমুদের তীবে নাবায়ণের স্ব কবেন। নারাণ দেবগণকে আশ্বস্ত কবেন এই বলে যে 
বসুদেবেব বসে ও দেবকীব গন্ডে জন্মগ্হণ করে তিনি ঘথাসমঘে নংসকে ধ্বংস কববেন। 
নানদ নুনি মারফত এ কথা জানতে পেবে কংস দেবকীস বনু সন্তানকে নিধন করে। দেবকীব 
অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণ । বসুদেন পুত্রহত্যার মাশঙ্কাগ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের ঘবে রেখে 
শাসেন! কগস কৃষ্ণকে হত্যার জন্য অসুব পাঠাঘ, কিন্তু কৃষেঃব কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে 
না। বৃষ তাব শ্যামল দেহে পীতবস্তর ধাবণ কবে ও বিবিধ অলঙ্কাবে সজ্জিত হয়ে গোকুলে 
বাড়তে থাকে। 


শ্বাকৃষে্ব আনন্দদানেব জন্য গোপ-নন্দনের ওঁরসে ও পদুমা গোযালিনীর গর্ভে লক্ষ্ত্রীন 
জন্ম হয, এই লক্ষ্্রীই পরবর্তীকালে শ্বীবাধিকা নামে পরিচিত হঘ। যথাসমষে ম্রাইহন বা 
অভিমন্যুর সঙ্গে শ্রীরাধান বিষে হ্য। 

সাঁখ-পবিনৃত শ্রীরাধা একদিন দুধ নিক্রিব জন্য মুনা যায়। সবাইব অভিভাবিকা 
হিসেবে বড়ায়িও তাদের সঙ্গে যাঘ। মথুবা অঞ্চলে কৃষ্ণের বাস। বড়ায়ি মানফত কৃষ্ণ 
শীবাধার বপগুণের বার্তা শোনে। কৃষঃ তখন বড়াধিকে দূত করে শ্বীরাধাব কাছে পাঠায। 
বাধিকা ভ্রুদ্ধ হযে বড়াধিকে গালাগালি করে। রাধিকার জন্য কৃষ্ণ বড়াযির দ্বাবা যে মাল্য ও 
তাম্বুল পাঠিয়েছিলো, রাধা পদাঘাত কবে তাপদূরে নিক্ষেপ করে। এদিকে বাধিকাকে পাওয়ার 
আশার কৃষ্ণ মথুরায় “দানী বা “শুল্ক আদায়কাবী" হিসেবে কাজ করতে থাকে। মথুরার পথে 
বৃষঃ একদিন শ্রীরাধার পথ আটকাষ। প্রেমজর্জর শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে প্রেম নিবেদন করে। 
পথে অসহায়ভাবে একাকিনী রাধা কাদতে থাকে, কৃষ্ণ রাধার কপোল-সিক্ত মুখমণ্ডল মুছে 
দেয়। এই পর্যন্ত রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রসঙ্গ। কৃষ্ণ ইতিমধ্যে খেয়া পারাপারের কাজ 


৭0 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গ্রহণ করে। রাধা বড়ায়ির ছলনায় 'ডুলে একদিন যমুনার ঘাটে আসে। রাধিকা খেয়ার মাঝিরপী 
কুষ্ের ছল বুঝতে পারে। দুক্জনে কলহ শুরু করে, বাতাসে নৌকা ডূবু ডুবু হয়, ভীত রাধিকা 
কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধবে। কিন্ত তনু নৌকা ডুবে যায়। রাধা-কৃষ্ণ তখন যমুনার জলে ভেসে 
গঠে। অতঃপন রাধা আর সখীদের সঙ্গে মথুরা যেতে চায় না। কেননা সেখানে কৃষ্ণ আছে, 
এবং কৃ নিশ্চয তান সঙ্গে যথালিহিত অশোভন ব্যবহার করবে। কিন্তু কৃষ্ণের কটকৌশলে 
ও বড়াধির সড়যন্্রে বাধা যমুনা পার হয়ে মথুরাব পথ ধরে। শরতের রোদে শ্রান্তক্লাস্থ রাধার 
পাশে অতঃপব মঙ্জুবিযা বেশে কৃষঃ এসে উপস্থিত হয়। বাধার দুধেব ভাশুটি সে কাধে তুলে 
নেয, পথ চলতে গিয়ে কিছু দুধ পড়ে যায়, রাধা তাকে তিরস্কার কবে এবং ভারবহনেব 
দিতে অস্বীকার করে। কৃ পুনরাঘ ভাব বহন কবে। মথুরায় গৌছে কৃষ্ণ রাধার 
কামনা কবে। এসময় দেবগণ স্বর্গে কৌত্ুকবোধ করেন। রাধা কৃষ্ণের অভিলাষ 
পূণ করবে বলে আশ্বাস দেয। ফেবান পথে কৃষঃ বাধা মাথার উপবে ছাতা ধবে এবং বাধা 
হয়তো বা তখন কৃষ্পের কাছে মত্মসমর্পণ কবে; ব্যাপাবটি অস্পষ্ট। কেননা পুথিব কিছু 
অংশ এখানে খণ্দিত। 


বাধা কৃষ্ণের পাবস্পাবিক ভান বিনিময়ের বার্তা আইনের মাযেব কানে পৌছলে তিনি 
বাধাকে সতর্ক দৃষ্টিতে বাখেন! শাশুড়ী ঘবের মর্ধাদা জা লাখার জন্য পুত্রবধূ লাধাব মধুবা 
যাওয়া বন্ধ ফলে দেন। বড়াঁয় ম্বাইহনের মাকে একঘবে হওঘার ভয় দেখালে বাধা মথুবা 
যাওযার শ্বনুমতি পাব। পবের ঘটনাগুলো যথাক্রমে লূন্দাবনে বাধা কৃষ্ণের অভিসাব, 
গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনবিহাব, রাসলীলা, কালীঘ দমন, জলকেলি, বস্ত্রহবণ লীলা 
ইত্যাদি; এসন দৃশাচিত্র অস্কনে লঙু চশ্বীদাসেব শিল্পীমানস বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষা 
কবে অগ্রসব হষেছে। র 

পুথিল শেষাণশে কৌ তৃহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে বেছে জলকেলিন সময় কৌতুক কবার 
জনা বৃষ; রাধাব হাল লুকিয়ে বাখে। শাশুড়ির ভয়ে ভীত বাধা যশোদার কাছে কৃমেব নামে 
নালিশ কবে। কৃষঃ বাধার গ্রতি তাব মোক্ষম অশ্ব মদন বাণ নিক্ষেপ করে। এইবার বাধাব 
টিন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃঙ্গের মিলন কামনাঘ নড়াষিকে সে অনুরোধ কবে। বড়ায়িব 
দৌত্াকর্মে তখন লাধা কৃষেন্ন মিলন ঘটে। এব পব থেকে কৃষেঃব মোহন-বাশীব সুবে বাধা 
অস্থির হযে ওঠে, তাল কোমল নাবী জদঘ গ্রেমের প্লাবনে উচ্ছ্বসিত হয। যখন-তখন কৃষ্ণের 
বাশীর সুধ ভেসে মাসে, ব্যাকুল বাধা সেই সুরেব মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবশেষে 
কৃষেঃর নাশীটি হস্থগত কবে। বাশী না পেয়ে কৃ অস্থিব হয়। কাহ্াযিব অনুনয়ে বাধা বাশী 
ফিবিযে দেঘ। কৃশঃ অতঃগন বাধার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ কবে দেঘ। রাধা এই বিবহ সত্য 
করতে পানে না। বৃষেব সংস্পশ পাওয়াব জন্যে সে অস্থির হযে ওঠে। 

বুঝিতে না পাবো কাহনঞ্ি তোক্ষাব চরিত। 
মাটিতে উপেখহ তোন্ধে সে আমৃতা! 
এবশর পুথি খারণ্ডিত। 


কাহিনী-সমালোচনা ধ&ূ কাহিনী-বচনায় শ্বীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্তীদাস কিছুটা 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্ধারী প্রভাবিত। বড়ুব রাধা-কৃষ্ণলীলার কাহিনীটি পৌরাণিক 


বহযযুগ্গের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৭১ 


আদর্শের হুবহু রূপায়ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং কৃষ্ণ যথাক্রমে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের 
অবতাররূণপে পরিকল্পিত হয়েছেন, একথা সত্য হলেও তাতে কোনো উন্নত ভাবাদর্শের 
ছায়াপাত ঘটে নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রণয-কাহিনীটি স্থূল ভোগলালসার 
চিত্রবপে অঙ্কিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখানে এগারে। বছরের পরস্ত্রী রাধার রূপলাবপ্যে মুগ্ধ হয়ে 
ছলে-বলে-কৌশলে-যে সম্পর্কটি পাতিয়েছে, রুটির দিক থেকে তা মোটেই উন্নত নয়। 
বড়ায়ির সহযোগিতায় সাধিত রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ তাব প্রেমলীলায় যে এ্রশী শক্তির বাহাদুরি 
দেখিয়েছে, সেটিও বালকসুলভ চপলতার ছাপমাবা। রাধা নিজে কৃষ্ণের প্রেমে সম্মোহিত 
হওয়াব পবই কেবল নায়ক-নায়িকাব চরিত্রের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে 
কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান, অন্যদিকে বাধার আকুলতা--এই দ্বিমুখী প্রতিভাস চিত্রণে বডু চণ্তীদাস 
ট্যাজেডিব এক অনবদ্য কপায়ণ ঘটিয়েছেন। এখানে বড়ুর ধ্যাত্ব ভাবমহিমারও প্রকাশ 
ঘটেছে। তবে তিনি ভাগবত এবং পুবাণ-বর্ণিত বাধাকৃষ্ণের প্রণকাহিনী অবলম্বন না করে 
বাস্তব টিস্তাফ পবিকল্পিত প্রাকৃতজনেব একটি কাহিনীকে জপদান কবেছেন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায যে বডডুর এই কাব্য জীবনরসের অভিজ্ঞতায় জারিত হওয়ায় প্রাণবস্ত 


ব্প লাভ কবেছে) 
শ্রীকঞ্ণকীর্তনের বাস্তবতা ও চরিত্র-চিত্রণ।/এ কাব্যব সর্বত্রই বন্তৃবস জমাট 
নোধছে। বাস্তজীরনের অভিজ্ঞতা কবি নানা ঘটনাব বৈটিত্র্য ও ঢবিত্রগত দ্বন্ 


সপ্ঘাত সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। সেজন্য বলা হয, বডু চ স্তীদাসের শ্রীকৃ্ঃবীর্তন দেব- 
মহিমাব উপাখ্যান না হযে মানব মহিমাব আখ্যান হয়ে উঠেছে। নাধা, কৃষ্ণ, বড়াঘি এমন কি 
নাবদও আধ্যাত্মিক ভাবমহিমার বিকাশ নন, বক্তমাংসে গড়া মানব জীবনেই প্রতিনিধি মাত্র। 
বার্ধক্যহেতু নারদ ও বড়াঘির অঙ্গবিকৃতি ও ডাবভঙ্গির সবস বর্ণনা একদিকে যেমন 
কৌতুকবস সৃষ্টি কবেছে, অন্যদিকে বাস্তব জীবন সম্পর্কে কবিব অভিজ্ঞতার পবিচয়ও 
লিপিবদ্ধ কবেছে। বাধা এবং কৃষ্ণ একাব্যে জীবাত্া ও পরমাত্ার রূপক না হযে সমকালীন 
প্রাকৃতজীবনেব যুগল প্রতিনিধি হবেছে। বলা যায়, লোকজীবনেব একনিষ্ঠ সাধনায কৰি 
চমতকার একখানি লোককাব্য রচনা করেছেন! সেই সূত্রে শ্বীকৃষ্ণবীর্তন বাংলার অশিক্ষিত 
গোপপল্লীব এক অনভিজাত গ্রামীণ জীবনধাবার বাস্তব ৪৪ 

বাস্তবতার বিষয়টি শ্রীকৃষ্ঃকীর্নেব চবিত্রচিত্রপে বেশ উর্জ্বল কপ পেয়েছে। আধ্যাত্িক 
তন্বের বাহন না হযে বাধা, কৃষ্ণ, বড়াযি- এরা সবাই আমাদের পনিটিত সংসারের মানুষরাপে 
আত্মপ্রকাশ কবেছে। ভাবতে বেশ ভালো লাগে, এইসব চরিত্র যেন আমাদের এককালের 
গ্রামীণ জীবনেব নিকট-প্রতিবেশীদেব গোত্রহুক্ঞ। এদেব সান্নিধ্যে যেন আমবা কিছুক্ষণ পল্লীর 
নিভৃত অঞ্চলে প্রমোদ বিহার কবার সুযোগ পাই। তবে বড়ু চত্ত্রীদাসের অপূর্ব 
সৃজনশীলতাগুণে চরিত্রগুলো শুধু বাস্তবতাবই প্রতিবিদ্ব হয নি, নাটকীয় রস ও গীতিরসের 
অনবদ্য মিশ্রণে সৃষ্ট হওরা এরা সাহিত্যিক সত্যেব মনোজ্ঞ ভূমিও স্পর্শ করেছে। সুতরাং 
বড়ু চত্তীদাস যে একজন উচুধারার বাস্তনাপ্রর় কবি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ, থাকে না। 
নারদ এবং বড়ারিকে নিষে বড়ু কিছু কৌতুকরসও সৃষ্টি কবেছেন। বার্ধক্যহেতু নারদ ও 
বড়ায়ির অঙ্গবিকৃতি ও ভাবভঙ্গির সরস বর্ণনা থেকে এই কৌতুকরস উচ্বসিত হয়েছে। 


যেমন 


৭ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


বামন শরীর মাকড বেশ। 
নাচ-এ নারদ ডেকের গতা 
বিকৃত বদন উমত হতী॥। 
দু চণ্তীদাসেব ববিত্বশক্তি, ঘটনা সন্নিবেশ, চবিত্র-চিত্রণ ও অলঙ্কাব-প্রকরণ সবই 
প্রশ'সনীয, কিস্ত তিনি কৃষ্ঃের ঢলিত্র চিত্রপে তাব মধ্যে স্থল দান্তিকতা ও সন্তোগপ্রিয়তা 
ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য শ্বারোপ কবতে না পাবায এই ঢচবিত্রেব কিছু সীমাবদ্ধতা 
গ্রকট হয়ে উঠেছে। 
তবে বাধার ঢনিত্রচিত্রণে বডড়ুব কৃতিত্ব অনস্বীকার্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-চরিত্র 
মধ্যমুগীঘ লোকজীবনে বহমান ট্র্যাজেডির এক বাণীময় প্রতিভাস। রাধার চপলতা, পরিহাস- 
রসিকতা ও বাঙ্গেব খোঢা শেষ পর্যস্ত এক মর্মান্তিক বিরহের দহনে স্বতন্ত্র মহিমার ব্যঞ্জনা 
লাভ কবেছে। দেহকামনার মধা দিয়ে লাধিকাব যে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিলো, “বিরহখণ্ডে। 
এসে সেই প্রেমই অব্স্মাৎ দেহাতীতেব মহিমা স্পশ করে। শ্রীনাধা জীবনমুখিনতাকে 
অস্বীকাল কবে নি, কিন্ত 'নিবহখণ্ছে ভাব হাদয়েব ঘে সণ্বেদ্য ভাবট্টি আমরা প্রতাক্ষ কবি. 
ভা ভার নিজেন বান, 
দেখিলো প্রথন নিশি, সপন সুন তো বসী, 
সব কথা কা আরো তোচ্ষারে তে 
ধসিমা কদম হলে সে কৃষঃ করিল কোলে, 
ঢু'ঘল সদন আহ্মাবে ভে 
দঘিতেপ বণ্শীনাদেব মাহাত্য্ পেঘজজল রাধিকার হৃদবানুভূতিব মর্ীন্তিক প্রকাশ দেখা 
যায় যখন সে কর্ণার সাগবজলে নিমজ্জিত হবে বলে, - 
কে না বাশী বাএ লড়াষি কালিশী নইকুলে। 
কে লা বাশী নাএ বডাযি এ গোঠ গোকুলে॥ 
মানুল শবীৰ মোব বেআকুল মন। 
ণাশ্বীব শনদে মো আউলাইলৌ রান্মন॥ 
কে না বাশী বাএ বডায়ি সে না কোন জনা। 
দাসী তথা তান পাএ নিশিবো আপনা ॥ 
কে না বাশী বা বডায়ি টিন্বের তরিষে। 
ভাব পাএ নামি মো কৈলো কান দোষে | 
আঝর ঝবএ মোব নযনের পানী। 
ধাশীর শবদে বডামি হাবায়িলো পরাণী॥ 


আকুল কবিতে কিবা আন্ষার মন। 
বাজাএ সুসন বাশী নান্দেব নন্দন॥। 


শ্রীরাধার হাদয়ের এই আর্তি আর কারুণ্র ভিতর দিয়েই কাব্যের মুক্তি ঘটেছে ব্হত্বর 
ভাবের এক উন্নত নভোলোকে ! 


মধ্যযৃগ্থের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৬৬, 


কাব্যবিচার রেচনারীতি, বর্থনা-কৌশল, অলঙ্কার-প্রকরণ, উপমা-প্রয়োগ ও 
ছন্দ-বৈচিত্র্য ) 1 রাধাকৃষ্ঃেব প্রেমলীলার বর্ণনায় স্কুল দেহচেতনা, কচিগহিত বসবসিকতা ও 
সম্তোগ-বাসনাব প্রকাশে অনেক সমালোচক বড়ু চস্তীদাসের মর্তান্রীতির প্রশংসা করেছেন। 
দেহকে অবলম্বন কবে দেহরসেব এরূপ নিঃসন্কোচ পরিবেশনা বাধলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব 
সুলভ নয়। ভোগলালসাব নিবঙ্কুশ বর্ণনা থেকে প্রতীতি জন্মে যে এ কাবোব অন্তর্নিহিত 
আধ্যাত্বিক তত্ব অপেক্ষা এর প্রত্যক্ষ মানবরস আধুনিক কালের পাঠকচিত্বকে বেশি 
অভিভূত কবেছে। জীবনবোধেব তীব্রতা ছাড়াও সন্তোগবাহুল্য এই কাব্যেব ছত্রে ছত্রে বিকাশ 
লাভ করেছে। নবজাত বাংলা ভাষা কবির হাতে যে ব্ঞ্জনাশক্তি লাভ কৰেছে তা বিস্মযকর। 
কাব্যের প্রতি পঙ্ক্তিতে তাব পরিচয় বঘেছে। সুতনাৎ ভাষান অভিনব কুশল প্রয়োগে ও 
কাব্যকলার বিবিধ স্ফুরণে কবি যে প্রাজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। 


কৃষ্ণের সন্ভতোগ -স্পৃহা চরিতার্থের জন্য বাধিকাব জন্ম। বড়ু চন্তীদাসের এই 
পবিকল্পনাই ভাব কাব্যের ভিন্তি স্থাপন কবেছে। তবে বড়ুব কাবো আদিরসেব ঘে প্রাবল্য 
বয়েছে, কবি জঘদেনেল 'গীতগোবিন্দ্ই যে তাস্‌ উৎস, একথা মনে কবাব যথেষ্ট কারণ 
আছে। শৃঙ্গানবস উভব কাব্যেই গ্রাধান্য লাভ কবেছে। 
নড়ুব কান্যে ঘে ম্মলঙ্কার প্রকরণ ও শব্দযোজনা আছে তা দিশেষ প্রশংসাব দাবি কবে। 
দানখণ্ড থেকে শ্বীবাধার লাবর্ণনাব একটি ম্শ উদ্ধৃত হলো। ঘেমন, 
নীল জলদসম বুস্তল ভারা। 
বেকত বিক্গলি শোভে ম্পক মালা॥ 
শিশত শোভএ তোব কাম-সিন্দুব | 
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর 
ললাটে তিলক যেহ নব শশিকলা। 
কুণ্ল নগ্ডিত ঢাক শুবণামুগলা॥। 
শব্দ বা নাক্যেব অভিহিত অর্থ মার মধ্যে ম্ববস্থান কবে, সাহিত্যে তাকে বলে “বাচ্যার্থ)। 
অন্যদিকে বাচ্য ও অভীষ্ট অর্থেব পশ্চাতে যখন তাব চেষেও গন্ডীব একটি মর্থেব দ্যোতনা 
সূচিত হয় তখন সাহিত্যে তা 'ব্যঙ্গার্থ' বলে অভিহিত হঘ। এতালে সেনা সাহিত্যিকের কৃত 
কৌশলে সাধিত বিভিন্ন প্রক্রিবাব মাধামে বাঢ্যার্থ ম্বপেক্ষা ব্যঙগার্েব প্রাধানা দেখা দিলে ভাব 
বধার্থ কাবাকলাষ উন্বীর্ণ হয়। বাধাব বূপবর্ণনাষ বড়ু চ প্রীদাসেন শিল্পপ্রতিভাব এই ঢমকপ্রদ 
বিকাশ লক্ষ্য কবা বায। এমন কি, বুনন চলিত্র চিত্রণ যথেষ্ট সার্থক না হযেও বড়ুব অনবদ্য 
বর্ণনার গুণে তার চারুমপ্জিত লপাঘণ মআমাদেন দুগ্ কৰে। যেমন, 
মযুরপুচ্ছে বান্ধি ঢুডা কেশপাশে দিআ বেঢ়া 
কনয়া কুসুনে বান্ধী জটা। 
দেত নীল-মেঘ-ছটা গন্ধ-চন্দনেব ফোটা 
যেন-উয়ে গগনে চাদ গোটা 
নিশ্্মল কমল বনে নীল উতপল নয়নে 
রতন কুণ্ুল শোভে কণ্ে। 


থু প্রাচীন ও 'ধ্যধুঙ্গের বাধ্লা সাজিত্যের ইতিকথা 


ঘাণিক দশন- যুতী গিএ শোভে গজমৃতী 
স্রীএঞ বাহি তার দবশনে ॥ 

চন্দন চরিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ 
হবেন বেশ হেন দরশনে। 

নেত পবিধান লাসী .: হাতে মৌহারী ধাশী 
সে কৃ গেলাস্ত গগনে॥ 


“নবনীদল কোমল", 'শবত উদিত ঢান্দ বদন কমল", 'আষাঢ শ্রাবণ মাসে মেঘ ববিষে 
যেহু ঝনএ নযনেব পানী ইত্যাদি বাক্যাংশ ও শব্দযোজনায় যে অলঙ্কাব-প্রকরণ ও 
ঢাককলান ব্যবহার বয়েছে তা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবেই কবি গ্রহণ 
কবেছেন। বিদ্যাপতি, ভারতচন্্র, ম্বালাওল প্রমুখ কবিব হাতে বাপ্লা সাহিত্য কাককৃতিব্‌ 
শিখর স্পর্শ কবেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ু চণ্ধীদাস তাব লচনাব কলানিপুণ সাহিত্যকৃতি 
পূর্ববর্তী কোনো বাঞলা কাবেবে আদর্শ থেকে গ্রহণ কবেন নি, সুতবাং এ বিষয়ে ভিনি 
নিঃসন্দেহে মদ্বিতীয। বড়ুব পবিবেশনে কিছু কিছু গ্রামযতা দোষ লক্ষগোচর হলেও কাবোর 
দেতনিমাণে তিনি সংস্কৃত লঙ্কান শাস্ত্র অনুসবণেব নন্দনতান্তিক নিদর্শনকেই তাব কাব্যে 
জয়ঘুক্ত কলেছেন। এনাবণেই তান বাবহত উপমা, বগক ও উৎপ্রেক্ষা বসোচ্ছল ও 
মাধূর্বপূর্ণ। শ্বীবাধা € শ্বীকৃষ্ঠেন লপবর্ণনাঘ, গবম্পবেব হাবভাব, ছলাকলা ও প্রণযলীলাব 
প্রকাশে লুল ব্যপহাত উপমা ও ঝণবেব সাথকতা অনুভূত হব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি 
জনজীবনে প্রচলিত নানাবিধ এপ্চন ও লাগধাবা এবৎ মাননপ্রকৃতি সম্পর্কে তাব স্বাভাবিক 
মচিজ্ঞতা থেকে উপমা টন কনেছেন। 


ছন্দ-বৈচিত্র্য (শীল আগে চর্ধাপদে বাবহাত পযাল ও ত্রিপদী ছন্দের কিছু 
কিছু বৈচিত্রা ও নোশষ্ট্য দেখা গেলেও তা একট। বিশেষ নিযমশৃঙ্খলাব মধ্যে অবদ্ধ হওযার 
সুযোগ পাষ নি। শ্রীবৃধঃকীতনেল কবিন ব্যহত পযাব ও ত্রিপদী ছন্দে কোনো কোনো 
জাগায মাত্রাসগতা হ্ষুর হলেও পয়াব ত্রিপদীব মূল কাঠামোটি তাতে অটুট বযেছে। বডুব 
কাব্যল ছন্দ কুশলতা পরনত্তীকালে বৈষব পদাবলীতে পরিণতি লাভ কবে 


শ্বীকঞ্ণকীর্তনের ভাষা ও ব্যাকরণ।॥ ঢযাপদ ও শ্বীকৃষ্ণকীর্তনেব মধ্যবতী সমযে 
বাংলা ভাষা ও সাতিতোব তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওযা যায না। এই সময় বাংলা 
ভাষায ক্ষুদ ক্ষুদ লোকাযত সাহিতাক, প্রচেষ্টা চলছিলো, তবে সেই বিশেষ সমযের বাংলা 
ভাষা ও সাহিতোন প্রতিনিধিবণে স্মবপযোগা কোনো সাহিত্য নিদশন আমাদের দৃষ্টিসীমার 
অস্তবালে বযে গেছে। আদি মধাযুগেব একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষণকীর্তনেব ভাষার ক্রমপবিণতি 
আমরা লক্ষ্য কবি পবব্তীকালে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিতাক নিদর্শনের মধ্যে। 

(চ্যার পবে শ্বীকৃষ্ণকীতনের মধ্য দিঘেই বাংলা ভাষা ক্রমপবিণতিব পথে অগ্রসর হয়। 
চর্যা অপেক্ষা শ্বীকৃষবীতনে তৎসম শব্দের প্রযোগ অধিক । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হিন্দুপুরাণ ও 
গীতগোবিন্দের দ্বাবা বিশেষভানে প্রভাবিত; সুতবাং সংস্কৃতের কাছাকাছি থাকা তার পক্ষে 
বিচিত্র নয়। এতে চন্দ্রবিন্দুর ্রযোগ বাহুলা আছে; যেমন-'বাশীর শবদে বড়াধি হারায়িলৌ 
পরাণী' 'দেখিলো' প্রথম নিশি' ইত্যাদি ) 


মধ্যযুগ্গের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ণঃ 


প্রাকৃত ভাষায় ঝ, এ, ও এই বর্ণ তিনটির ব্যবহার নেই, চর্যাপদে এদের ব্যবহার 
প্রবর্তিত হয়েছিলো; এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণবীর্তন চর্যাপদ অপেক্ষা মূলের অধিক নিকটবর্তী । 
যেমন,- - শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে “দৃঢ়, চর্যাপদে শদঢ়' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'যৌবন', চর্যাপদে 'জৌবন, 
ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায 
চর্যাপদে শ, ষ, স, ন, ৭, য, জ ইত্যাদিব ব্যবহাবে কোনো নিম পদ্ধতি মেনে চলা হুয় 
নি, তবে কোথাও কোথাও সংস্কৃতেব আদর্শ অনুসরণ করা হযেছে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণবীর্তনে 
এইসব শব্দের ব্যবহাব যথাসম্ভব মূলকে আশ্রয় করা হযেছে। 
পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেব মতো চর্যাপদ ও শ্রীকৃষঃবীর্তনে দ্বিবচনেন ব্যবহার লক্ষ্য 
করা যাষ না, একাধিক হলেই বহ্ছবচনে প্রযোগ হয। এছাড়া সংস্কৃতেব শব্দবপ অনুসরণে 
বহুবচন ব্যবহারে দৃষ্টান্ত চর্যা কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। এপ স্থলে গণ, সকল ইত্যাদি 
সংখ্যাবাচক শব্দ প্রয়োগেল মাধ্যমে বহুব্যন নির্দেশিত হয়েছে! তুলনামূলকভাবে আলোচনা 
কবে দেখা যাষ চর্যাপদ -ম্পেক্ষা শ্রীকৃষ্ণবীতন আধুনিক বাংলার অধিক নিকটবী। চর্যাপদে 
বা, এনা এইসব বিভক্তির ব্যবহার নেই; কিন্ত শ্বীকৃমঃকীর্তনে এদেন প্রয়োগ লক্ষ্য কবা যায় 
যেমন, 
বিকল দেশিআ তথা বাখো আলগণে। 
পুছিল তোদ্দাবা কেহ তবামিল মনে। 
মাজি হৈতে ম্যাক্জানা চৈলান্ঠো একমতী। 
আন্ষাবা মনিব শুনিলে কাশে। 
চর্যাপদে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যেব বিশেষণে এবং অতীত কালে ক্রিঘাপদে স্ম্ত্রীলিঙ্গে ই এবং 
ঈ প্রযোগ লক্ষ্য করা যা; যেমন, তোহাবি কুড়িআ' (চর্ধা ১০), “বাতি পোহাইলী” র্যা 
২৮) ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই পদ্ধতিব অনুসরণ দেখা যায়; যেমন “বড়াঘি লই রাহী 
গেলী সেইখানে” । আধুনিক বাধলায় এসব পদ্ধতি বজন করা হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণেও 
বিভক্তি প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র। 
ারক-বিভক্তিব বিশিষ্ট প্রয়োগ শ্বীকৃষ্ঃকীর্তনে লক্ষ্য কৰা ঘাঘ। আজকাল কর্তু ও 
কর্মকারকের একবঢনে সাধারণত বিভক্কিন প্রযোগ নেই। শ্রীকৃক্লীর্তনে ্যবজত “বড়াযি', 
'বাহী' ইত্যাদি শব্দে এসন নিদর্শন আছে। ম্বশ্য চর্ধান সমযেই তাব সূচনা হয) 


কবণের দ্বারা, দিঘা ইত্যাদি বিভক্তিব ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণবীর্তন থেকেই শুরু হয ; 
যেমন--“দূতা দিঘা পাঠাইলে কপূর তাষুলে'। চর্ধাপদে এপ লীতি অনুসৃত হয় নি। 

* চর্ধাব অপাদান কাবকে অপত্রণ্শেন প্রভাবজাত “হু বিভক্কিল প্রবোগ লক্ষ্য কলা যায়। 
শ্্রকৃষ্ণকীর্তনে এই বীতি অনুসৃত হব নি; তাব বদলে নতুন শব্দ বাবহাবের প্রবর্তন দেখা 
যায়; যেষন-- 'এবে হৈতে দৈবকীব ঘত গর্ভ হএ', “আজি হৈতে বাধিকাত নিবাবিলৌ মনে, 
ইত্যাদি। প্রাকৃত "হতো" প্রত্যয থেকে এরূপ হয়েছে; এ থেকে পনবত্তী “হইতে শব্দ উৎপন্ন 
হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। 

বিভক্তির অভাবে কারক গুলো নিশেষত্বহীন হযে পড়লে ভাব প্রকাশে সুবিধার জন্য 
শ্বীকঃকীর্তনে অনেক নতুন শব্দের ব্যবহার প্রবর্তিত হঘ। চর্ঘব ন্যায় শ্রীকৃষণকীর্তনে 


কর্তৃকারকে এ-কার, তৃতীয়ার এ, এ (এনজাত) ; কর্ম, সম্প্রদান ও বষ্ঠীর ক (কৃতজাত) ; 
সপূুযীর এ, এ, তে (অস্মিন ও অস্তজঞাত) প্রভৃতি বিভক্তিব প্রযোগ দেখা যায়। চষাপদে 
অপন্রহশেন প্রাবহেতু সর্বনামেব উত্ পুরুষের হা শব্দেব বাবহার লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে এরূপ গীতি জিত হযেছে, তাব বদলে আশা, আদ্গি, আম্ে এবং মো, মৌ 
ইত্যাদিব লাবহার দেখা যায | 

বাকনণগত দিক থেকে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষঃকীর্তনেব তুলনামূলক আলোচনা কবলে আদি 
যুগ ও আদি মধ্যযুগের বাপ্লা ডাষাব ব্যাকবণ সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা জন্মে। 


তিন! বিদ্যাপতি 

বিদ্যাপতি মৈথিল 'ভ্াষায পদ লনা কলেছেন। মৈথিল ভাষা হিন্দিব সঙ্গে বিমিশ্ব হযে ব্রজবুলি 
নামে পনিটিত তষ। বিদ্যাপতি প্রধানত এই ব্ুজবুলি ভাষাব কবি। বিদ্যাপতিন ম্রাদর্শে অনেক 
বাঙালি কপি বূজবুলিতে পদ বাচনা কলেন। সেজন্য নৈষ্ব সাহিত্যে বজবুলিব একটি বিশেষ 
স্থান বযেছে। নিদ্যাপতিল জন্মভূমি ঘিথিলাসত উনব পিহাবেন প্রায় গোটা এলাকা একসময 
বাণ্লাব সেন লাজনহশেপ অধীন ছিলো । বাণ্লান মলন্যার ও জ্যোতিমশাস্ত্র চর্চা মিথিলান 
প্রান শ্বনস্বীকাম। 


বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও অন্যান্য পরিচয়] বাহ্ষণ নগশোদ্ধুত বিদা।পতি মিথিলা 
মহালাজ শিনসিতহ প্রদনধ দ্বাবগা। জেলার সীতামযী মতকুনাব অন্রর্গত বিস্ফি নানক 
পল্লীতে জন্নগুহণ কবেন। বশ পরশ্পনাষ এদেব কৌলিক উপাধি ঠক্কব ম্বর্থাৎ ঠাকুব। 
বিদাপতিন পুণপুণত্মগণ পাপ্দিভাচাচাঘ খ্যাতিমান ছিলেন। কবির অতিবৃদ্ধ মণ্ঠপুকস 
ধর্মাদিত্য ঠাকুর থেকেই এই বশেস মনেকে মিথিলা বাজেব মান্বিত্ব লাভ কবেন। কৰিব 
প্রগিভামহ বীবেশ্বন 'পীলেশ্বণ পদ্ধাতি' নামক ম্মৃতিগ্রস্থ ল্যনা কবেন। খুল্পপিতামহ টণ্ডেশ্বব 
গহালাজ হবিসি“হেল মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাশতিল পিতামহ যোগীশ্ুন জযদন্ একজন বিশিষ্ট 
সংস্ব্তজ্ঞ পাঁদিত ছিলেন। ধাণন পিতা গণপাতি ঠাকুব 'গঙ্গাভক্কিতরঙ্গিণী' নামক গ্ুন্থ নচনা 
ববেন। 
গণপতি ঠাকুর ছিলেন বাজা গণেশ্ববের সভাপ্াঞ্চিত। বিখ্যাত বৈস'বগ্রন্থ “পদামৃত 
সমুদে১ নিজের পবিঢয ছলে নিদ্যাপাত বলেন, 
কশনদাতা মোর গণপতি ঠাকুল 
টনথিলীদেশে ক বাস। 
পঞ্চ গৌড়াধিপ : শিবসিঞ্ত ভূপ 
কৃপা কৰি লেউ নিজ পাশ।॥। 
বিস্‌ফি গ্রাম দান করল বুঝে 
বভততি বাজ সন্নিধান 
লছিঘা ঢবণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে 
বিদ্াাপতি ইহ হতণে।। 


শপ বা ৮০ আপ ০৯ আস সত 








৩২. বাধাযোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্ধ' শীষক স?কলন গ্রশ্থে প্রায় ১৩০টি বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে। 


মধ্যযগের আদিপর্ষের বাঞলা সাহিত্য ১ 


পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের অনেকেই। 


বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ব্যক্তিবপে মিথিলার বাজসভা অলক্কৃত করেন। তিনি তার 
পদাবলীতে মিথিলার যে- সমস্ত মহাবাজের নাম উল্লেখ করেছেন তারা হচ্ছেন কাতিকি সিতহ, 
টৈরব সিংহ, রামভদ্র, শিবসিত্হ ও মহাবাজ নরসিচহ দেব। 


বিদ্যাপতির কালনির্ণয়।। কবিব কাল নির্ণবে ঘে দুটি নিষষ আমাদের সহাযতা করে 
তা হচ্ছে মহারাজ শিবসিংহ-প্রদন্ধ করিব বিস্‌ফি গ্রাম লাভ, অপবটি মিথিলান রাজপঞ্ভিতে 
গ্রাপু শিবসিংহের সিংহাসন-আলোহণ কাল। শিবসিণহেব ভূমিদান সম্পর্কে যে তামুলিপি 
গাওয়া গিযাছে তাতে এই দানপত্রেল কাল ১৯৩ সংবত ন! ১৪০০ খিস্টাব্দ লে জানা যায়! 
অন্যদিকে মিথিলাব বাজপঞ্জি অনুসাবে বাজা শিবসিংহের সিণ্হাসন প্রাপ্রিব কাল ১৪৪৬ 
খিস্টাব্দ। দুটি ঘটনার মধ্যে কাল সংত্রান্ত ঘে বিভিন্ন তা বযেছে তাতে ১৩ বছবেল পার্থক্য 
লক্ষ্য কনা যাঘ। হযতো দুটো ঘটনাল মধ্যে একটিল তাবিখ সত্তা, ম্পবটিব সত্য নয। 
নিদ্যাপতির কাল নির্ষে শন্যান্য যে সমস্ত বিমষের টউপব নিভন কব! যায সেগুলো হলো, 
হবপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তক মাবিষ্ত একটি সনের উল্লেখ ; বিদ্যাপতিল নিদেশ অনুযাষী 
দেবশমা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সন্ষ্বৃত গ্রন্থ 'কান্যপ্রকাশেল বে টীকা ব্যনা কবেন ভাব শেষ 
ছত্রে ১০৯৮ খিম্টাব্দ গে সনটি লিপিবদ্ধ বেছে । ঈশান নাগবেল " মদ্ধৈ তখ্রকাশে উল্লিখিত 
হযেছে বিদ্যাপতিব সঙ্গে অদ্বৈত আঢার্েল সাক্ষাৎ তঘেছিলো। দিত মানবেন জন্ম খিশ্টীয 
১৪০৪ অব্দে। সুতনাণ ১৪৯৮ খিস্টাব্দে কাব্যপ্র্াশেব টীকা বচনাবালে লিদ্যাপতি থে যুবক 
ছিলেন, একপ অনুমান কবা অসঙ্গত নয; অনাদিকে শদ্বৈত প্রনদুব সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি 
বাধক্যে উপনীত হযেছিলেন। নিদাপাতব নটিত সৎস্লত গ্রন্থ 'লিখনানলী'ল তানিখ ল সৎ 
১৯৯ বা ১৩০০ শকান্দ অর্থাৎ ১৪০৮ খিস্টাব্দ। ধাজা কীতাসণ্হেল গ্রশস্তিমুলক শন! 
'কীত্িলতাপ্ন জৌনপুবেল সমাট ইব্রাহীমের নাম উল্লিখিত হবেছে। ইব্রাহীমের লাজত্বকাল 
১৪০১ খিস্টাব্দ থেকে ১৪৪০ খিস্টাব্দ পবন্ত। নগেন্দনাথ গুপু সম্পাদিত বিদ্যাপতিণ একটি 
পদে বলা হথেছে, 

মহলম জুগপতি টিবে ক্গিব জীন 
গ্যাসদীন সুবতান। 

'গ্যাসদীন সুবতান' সম্ভনত সুলতান গিঘাসইউদ্দীন মমাজন শাহ থান বাজত্বকাল ১০৮৯ 
খিস্টাব্দ থেকে ১৪১০ খিস্টাব্দ। এসব নানাদিক, বিঢাব কবে অনুমান করা যায় বিদ্যাপতিব 
কাল পুবো পঞ্চদশ শতক। কঘেকজন বিশেষঙ্ঞ পাত এসম্পকে থে ম্মাভিমত দিঘেছেন তা 
প্রণধানযোগ্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহব মতে বিদ্যাপতির জীবনবাাল ১৪০৯ খিস্টাব্দ থেকে 
১৪৯০ খিস্টাব্দের মধ্যে । 'পদকল্পতবা'ব সম্পাদক সতীশচন্দ্র বাঘেল মতে ১৭৮০ খিস্টাব্দ 
থেকে ১৪৮০ খিস্টাব্দের মধ্যে। নগেন্দ্রনাথ গুপু ঘনে কবেন, ১০৫৮ খিশ্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ 
'খস্টাব্দেব মধ্যে। এবণ হেমন্তকুমার ট্রোপাধ্যাঘ অনুমান কেন বিদ্যাপতি ১০৭৯ খিস্টাব্দ 
থেকে ১৪৪৮ খস্টাব্দেব মধ্যে জীবিত ছিলেন | বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যাফেন মতে ১৩৭৯ 
খিস্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খিস্টাব্দের মধ্যে। 


৭৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


লিদ্যাপতির নির্দিষ্ট জীবনকাল এবং মৃত্যুকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পঞ্িতের মধ্যে 
তর্কবিতর্কে অনসান হগুযা সম্ভব নঘ। নিজস্ব মতানুযাষী এক একজন পশ্ডিত নিজস্ব ধাবায 
যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তবে সমস্থ যুক্তি এবং তর্বেব মধ্যে যে সত্যটি প্রবাশ পাঘ, তা হচ্ছে 
বিদ্যাপত্তি পঞ্চদশ শতকের কবি। 


কোনো কোনো সমালোচক বাঙালি বিদ্যাপতি বলে একজন স্বতন্ত্র নিদ্যাপতির নাম 
উল্লেখ কলেছেন। ঠাব উাধি ছিলো কবিরঞ্জন; তবে কিছু কারণে মৈথিল বিদ্যাপতি এবং 
কনিরঞ্জন বিদ্যাপতিব ছিল্লতা সত্যসিদ্ধ নয। কবিবঞ্জন ভগিতায় যেসব পদ পাওয়া যায় 
তাতে বিদ্যাপতিন বচনাদর্শ পবিলক্ষিত তয়। 'পদকল্পতকার ১০৯০ সংখ্যক পদে 
সুরধূনী তীবে পিদ্যাপাতি ও ঢ ্াদাসেল মিলন হয়েছিলো বলে উল্লিখিত হযেছে। যেমন,-- 
পুছত ঢন্দীদাস কৰিবন্থনে শুন হি ঝপনারাণ 
কত নিদাপতি ইহ রস কাবণ লিমা পদ করি প্যান।। 


চ্ডাদাস ও লিদাপতি টউাভযঘে মে লসতন্থ নিষে ম্বালাপ ম্বালোটনা কবেছেন একথা 
বোঝা যাঘ। কিছু এতে লোকগ্রসি্ধ পদানলীন কণি নিদ্যাপতি ও ঢ প্াদাসেব সাক্ষাৎকার 
সম্পর্ে সন্দেহেল নিরসন হম না। কেননা উদ্ষ পদে ঘে প্রিমণল লসতন্ব আলাচনার কথা 
উল্লিখিত হযেছে ভা মাথিলাবর বিদ্যাপাতিব ও পদাবলীব ১ দাদাসেব অনেক পববন্তী বৈসঃব 
বসতন্ত্বেণ ধালাপ কথা শ্নবণ পাঁণযে দেষ।৩৩ সম্ভবত পরবতী বোনো কবি উক্ত বসতন্তেব 
ধালাব বিমধটি লিদ্যাগাঁডব ৪ ০শীদাসেব বঢনাঘ আরোপ কবেন। এছাড়। কাবরঞ্জনের 
ভগিতায লেখা শ্রন্যান্য পদেও বিদ্যাপাতিল পববত্তী বৃন্দাননেব গোস্বামী সম্প্রদাঘেল আদর্শ 
প্রক্ষিপ্র হবেছে। খাটি নাঞ্ল! ভাষায় নটিত কবিবঞ্জনেব দুটি পদ, “কি ধব বাইঘেব গুণের 
কথা' এব? 'ম্রাব কবে হনে মোব শুভখন দিন" বিদ্যাপতিব বঢনাদশ বিনোধী। বিদ্যাপতিন 
ভিতায বাঁটত একটি বিশুদ্ধ বালা ভাষাল গদ, 

শুনলো বাজার ঝি তোবে কতিতে আসিয়াছি। 
কানু হেন পন পবাণে বপিলি একাক্গ কবিলি কি 

উত্ত' পদটি ঘদিও প্লিদ্যাপতিন নামে প্রচলিত, তবু এটি বিদ্যাপতিল্ই রচিত কিনা, না কি 
কবিধঞ্জনেবই বঢনা, এ সম্পকে পুলোপুবি নিষ্সা্ধিপ্জ হওযা ঘা না। কেননা বিদ্যাপতি 
মাত়ভাষা মৈথিল ছেড়ে খাটি বাণ্লা ভাষাঘ পদ লিখেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই 
সাহিতারহ হবেকৃষঃ মুখোগাধ্যা গোপালদাসেব বসকল্পবল্লী ও শাখা নির্ণফ থেকে প্রমাণ 
কবেছেন যে কনিবগ্তন বলে শীখণ্জের বঘ্নন্দনের এক শিষ্য ছিলেন এব তিনি বিদ্যাপতিব 
ধারায় পদ লঢনা করতেন : যেমন একা এছে নিবেদন, বঘুনন্দন পদদ্ন্দে 
পদবন্ফে ইনি ছোট বিদ্যাপতি বলে ম্রভিহিত হযেছেন। এইসব দিক বিচার করে এরূপ 
অনুমান করা যায যে, একাধিক ঢ্তীদাসেব ন্যাঘ একাধিক বিদ্যাপতি বাংলা পদাবলী 
সাহিত্যে বিরাজমান, ভাব মধ্য উল্লেখযোগ্য একজন মিথিলান প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবখ্যাত কবি 


৩৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিসির শয খণ্ড (কলিকাতা : বর্ডার বুক এজেন্সী 
প্রাইভেট লি: ১৭ সং ১৯5১), পূ. ৩৩২ 


মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাতিতা ৭৯ 


বিদ্যাপতি, অপবজন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-শিষ্য কবিরগুন বিদ্যাপতি, যিনি ছোট বিদ্যাপতি বা 
বাঙালি বিদ্যাপতি রূপেও খ্যাত। শেষের জন সম্ভবত সপ্ূদশ শতকের কবি। বিদ্যাপতি 
ভণিতায় যে সমস্থ খাটি বাংলা পদ পাওয়া যায় সেসব পদ তারই রচনা বলে অনুমান করা 
যেতে পারে। বিদ্যাপতির ভণিতায় অন্যান্য যেসব বাংল! পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হয়েছে 
ক. একদিন হেবি হেবি হাসি হাসি যাম। 
আর দিন নাম ধবি ঘুরলি বাজায়] 
খ. কি কবিব কোথা যাব সোযাথ না হয়। 
না মায কঠিন প্রাণ কিবা লাগি বয়। 
গ. যেখানে সতত বৈসে রসিক মুবাবি। 
সেখানে লিখিব মোব নাম দুই ঢাবি ॥। 
বিদ্যাপতিব ভণিতায বচিত এসব পদ নিশ্ঘ কোনো নাগালি কৰিব বচনা। 
বিদ্যাপতির রচনা-বৈচিত্র্য ॥ কবি নিদ্যাপতি বন্ুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
তান নামে প্রচলিত যেসব পদ ও গ্রস্থাদি পাওয়া গিয়েছে তাল পনিমাণও নিতান্ধ কম নষ। 
বূজবুলি ছাড়াও তিনি সৎস্কৃতে কমেকটি গ্রন্থ বচনা কবেন। নিদ্যাপতিব লাধাকূম, বিষয়ক 
গদগুলো ব্ূজবুলি ও মোথল ভাষাঘ লিখিত। সৎস্কৃতে তিনি ঘেসন গৃস্থ লচনা কবেছেন 
সেগুলো হলো, মহাবাজ কীর্তিসিৎহেব গ্রশস্তিমুূলক নাঃনা “বীত্িলতা”। ধাবণা কলা হয 
বিদ্যাপতিব “কীর্তিপতাকা' নামক ম্বপব একটি গ্রন্থ সাজা বীর্তিসিগহব বাজত্বকালে ধটিত 
হয়েছে । এই দুটো গ্রস্থেলই মূল বিষঘ ঘুদ্ধবিগ্নহ। লাজা শিনাসহেন মাদেশক্রমে বচিত পুকষ - 
পবীক্ষা"। গ্রন্থখানি সৎস্কৃত ও ম্পপভ্রণশে নচিত। এটি একটি ম্াখ্যান কান্ায। মহালাজ 
ভৈরনসিগ্হ বা হবিনাবাধণেব বাজাত্বকালে যুবনাজ বামচন্দ্র পা লপনাবাণেন ইচছাক্রমে বচিত 
হয “দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী'। বাণী বিশ্বাস দেলীন প্রেবণাঘ কলি লেখেন “গঙ্গানাক্যাবলী”। 
স্মৃতিশাস্ত্রমূলক গ্রন্থ “দানলাক্যাবলী” এবণ “বিভাগসাগব'। এছাড়া ভান নামে “লিখনাবলী? ও 
'ভাগবত' নামক দুখানি গ্রস্থও পাওযা যাষ। নাজা শিবসিগহেল বাগী লিমা দেলীন ৎসাহে কবি 
লূজনুলি মিশ্বিত মৈথিল ভাষাৰ বাধাকৃ্ বিষযক বহু লৈসঃবপদ বচনা করেন। বিদ্যাপতি 
তার পদাবলীতে হবগৌবী, বালী, গঙ্গা প্রভৃতি শান্ত দেবদেবীর ব্দন। কবেছেন। তাতে মনে 
হয় তান কেবল বৈষ্ুব ধর্মসম্মত বাধাকৃষ্ণেব উপাসকই ছিলেন না, তান নৈষ্ঃব, শাক্ত 
নিবিশেষে সব দেবদেবীবই উপাসনা কলেছেন। 


বেঞ্চব পদাবলী ও কৰি বিদ্যাপতি॥ বিদ্যাপতি সৎম্কৃত ও বূজবুলিতে গ্রন্থ রচনা 
করলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন বৈষ্ণব পদকর্ত৷ পেই খ্যাতিমান। নৈস*ব পদাবলীতে 
তিনি যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন, ভক্তি ও রূপমুগ্সতার ম্বভিসিঞ্চনে নিিভ তান সেই পদের 
গ্রনাহ টৈতন্যোত্তর পদাবলীতেও প্রবহমান হয়। এই দিক থেকে ধারণা কনা যার কবি 
নিদ্যাপতিই বাংলা পদাবলী সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রেনণাদাযকেব ভুমিকা পালন করেছেন। 
বাধাবৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কবি একটি সামগ্রিক মানবপ্রেমেব মহিমা কল্পনা করে তাতে 
অধ্যান্রলোকের তাৎপর্য আরোপ কবেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর রসনৈচিত্র্য অনুসরণ করে 


৮০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পরবর্তী সদক্াগণ বাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসাব, বিরহ, মাথুর, 
ভাবসম্িলন ইত্যাদি লিভিন্ন পর্যায়ে বিভাক্ক কবে পদ রচনা কবেছেন। এসব বিষয়ে দুর্লভ 
প্রেবণা সৃষ্টির জনা নিদ্যাপতি অনেক বৈষ্ণব কবির আদর্শ ছিলেন, এমন মনে করা যায়। 

বিদ্যাপতিন পদে দুটি দিক শ্াছে। একটি হচ্ছে তাব কাব্যভাবনা, অপরটি তাব 
মাধ্যাত্বিকতা। বাধাকুষ্র প্রণঘলীলা চিত্রণে যে উচ্চতর কৰিকল্পনার এশ্বর্য পবিকীর্ণ, 
বিদ্যাপতিব পদাবলী এই দিক থেকে মহৎ কান্যভাবনাব দ্যোতক। কৰিব পদে যে বৈষুব 
রহস্যবাদ লক্ষ্য কলা যায তা তার শ্বধাত্স ভাবমহিমাব পবিঢষ বহন কবে। যে মধুব 
নসতস্বকে কবি তাৰ পদানলীতে উপজীব্য কবেছেন, তার ব্যাখ্যা কবলে এবপ দাড়ায় যে 
পবমাস্মা শ্রসীন ও ম্পর্শশুন্য হলেও জীবান্মাব প্রণযানুভূতিতে ঠিনি সসীম হযে ভক্তের 
টিতে ধলা পড়েন এস সেজন্যই তিনি জীবাস্াব কাছে একান্তভাবে ধবা দিযে তাব 
গ্রণযপিপাসা ঢবিতার্থ কলেন। সুফী ও মিশ্টিক ধানাঘ তার আভাস আছে । 

রাধাপ ঢবিতর চিত্রণে পিদ্যাপতিন মৌলিক ভানকল্পনা তার শ্রেশ্টত্বেব পরিমাপক। 
বাধাকৃস্সেল প্রণষে কলি ঘে দৈপলীলা প্রতাক্ষ করেছেন তাতেও তিনি প্রাকৃত জীবন ও 
ভোগশাঞ্রব প্রভাব দেখিঘে তাকে মানলিক মানেদনে হুবপুব কবেছেন। বিদ্যাপতিব 
বকিশোলী বাধা বৃঙ্গের প্রেমে শাবমুগ্ধা নাঘিকা * বযঃসন্দিল প্রভাবে তাব অন্তরে যে প্রেমের 
উন্মেষ ঘটতে থাকে, কান ভাব স্তবগুলো মধুন রসে অভিষিক্ কনে নিজেব মৌলিকতা ও 
সৃজনশীল হাব গবিচয দিঘেছেন। সখিগণ বাধা ও কৃষ্ণ প্রেমেব দৌত্যে নিযুক্ত হযে উভযের 
মিলনেন ঢাবপাশে এমন একাটি স্রিক্ষমধুব ও হাস্যপবিহাস মুখব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, ঘা 
কবির বিদগ্ণ বসবঢ ও মৌলিক ভাবকল্পনান পবিঢাঘক । অভিসাব পবিকল্পনা বিদ্যাপতির 
মৌলিকাস শ্বনাতম নিদর্শন। শ্রীনাধাব হাদয়েন উচ্ছ্াসকেই কাবি এখানে বড়ো কবে 
দেখিযেছেন। অন্ধকাপ বজনীতে বর্মান ঘনঘোব ও দুঘোগপূর্ণ প্রকৃতি ও পথেব দুর্গম বাধা 
উপেক্ষা কলে বিদ্যাপাতিব লাধা কৃষ্ণেল মিলনে অভিসার কবেছে ; এতে কবি শ্রীবাধার 
প্রণযানু হৃতিব উদ্বেলিত অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। বিদ্যাপতিব শ্রীকৃষ্ণ কখনো পবমাত্াব 
প্রতীক, কখনো নিতান্ত প্রাকৃতজনেব প্রতানাঁধ ও স্থূল দেহসৌন্দঘেল পিযাসী। শ্রীবাধা কখনো 
কৃষেন্ব পলম ভক্ত, কখনো তাব সহমর্মিণী বপে তাকে গোয়াব বলে ব্যঙ্গ কবতেও ছাড়ে না। 


বিদ্যাপতির মাথুরবিরহ ও, ভাবসম্মিলনের পদ॥৷ বিদ্যাপতির মাথুববিরহেব 

পদগুলোতে শীধাবান হাদঘার্তিব প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীকৃষঃ কর্তৃক উপেক্ষিত হযে রাধা 
প্রণয়াস্পদকে দাযী না কনে নিজেন দুর্ভাগ্যের কাবণ হিসেবে কর্মফল ও অদৃষ্টকে 
অভিসম্পাত কবে। বাধাব অন্তরেব একপ ভাববাঞ্জক বিদ্যাপতির একখানি মাথুব পদ উদ্ধৃত 
হলো, ৃ 

হিমকব কিবণে নলিনী যদি জাবব কি কবব বারিদ-মেহে। 

ইহ নব মৌবন নিবহে গোগ্ডায়ব কি কবব সো পিয়া লেভে॥! 

হবি হরি কি ইহ দৈব দুবাশা। 

সিঙ্ছু নিকটে যদি ক শুকাযব কো দূর কবব পিয়াসা॥। 

চ্দনতক যদি সৌরভ ছোডব শশধব বরখব আগি। 


মধ্যবৃগের আদিপর্বের বাল্লা সাহিত্য ৮১ 


চিন্তানণি যদি নিজগুণ ছোডব কি মোর করম অভাগী॥। 
শাঙন মাহ ঘন কিছু না বরধব সুবতরু বাঝকি ছান্দে। 
গিরিধর সেবি ঠাষ নাহি পায়ব বিদ্যাপতির বন্থ ধন্দে॥ 
ভাবসম্মিলনের পদ-রচনাধ বিদ্যাপতিব কৃতিত্ব যথেষ্ট। শ্রীমতি অসহনীয় বিরহ- 
জ্বালায় কবির সহানুভূতিশীল হৃদযটি মথিত হয়েছে। কবি জানেন বাস্মন জীবনে শ্রীবাধার 
মিলন সম্ভব নয়, তাই তাব সহজ অনুভূতি ডাবের রাজ্যে বাধাকৃষ্ণেের বিবহ শেষে তাদের 
পুনর্মিলন ঘটিযেছে। এ মিলনে বাধার আনন্দানুভূতিকে কবি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত 
কবেছেন। 


বিদ্যাপতি সম্ভোগের কবি) বিদ্যাপতির কাব্যে আদিলসের নানভুল্য তার সস্ভোগ- 
প্রিযতাব নিদর্শন। বসবৈটিত্েব দিক থেকে বিদ্যাপতি সম্ভবত জযদেবের দ্বানা প্রভাবিত। 
কবিব আদিবসেব পদে নাক নায়িকার সন্তোগবাসনাই প্রাধান্য লাভ করেছে । এ জাতীব 
সন্তোগেব প্রা কোনো লীলাই কনি পলিহার করেন নি। সন্তোগেন চিত্রে বিদ্যাপতিব বাধা 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ; সেই সূত্রে তার মন উন্সন্ন হয়ে সন্তোগবাসনা প্রকাশ করেছে। কনিও 
শ্রীবাধাব পবকীযাবাদ বিস্নৃত হযে তাকে প্রাঘ স্ববীঘান্তাবে গড়ে ভুলেছেন। বষার ঘনঘোব 
ণবিবেশে প্রিষমিলন আকাঙ্ক্ষা শ্রীলাধান মনে অবস্থাকে কবি এভাবে প্রকাশ করেছেন, - 
এ সখি তানাবি দুখেব নাহিক ওর। 
এ ভবা বাদব মাহ ভাদর 
শুন মন্দিব মোব |! 
ঝম্পি ঘন ঘোব জন্তি সন্ত 
ভুবন ভবি ববিখন্দিযা। 
কান্ত পান্থন কাম দারুণ 
সঘনে খব শব তস্তভিযা 
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত 
মযূব নাচত মাতিম।। 
মন্ত দাদুবী ডাকে ডাহ্ুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥ 
তিঘির দিগ ভরি ঘোর মামিশী 
অথিব বিহ্ুরিক পাতিযা। 
বিদ্যাপতি কত কৈছে গোগামবি 
তরি বিনে দিন রাতিয়া ॥। 


বিদ্যাপতির ভাষা ও অলঙ্কার-প্রকরণ॥ নিদ্যাপতিব পদেব ভাসা স্রিশ্ধমধুব ও 
কাব্যবসে অভিসিঞ্চিত। এমনও মনে করা বায ঘে বিদ্যাপতির বুজবুলিতেই রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীলার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। অলঙ্কারসমৃদ্ধ বূুজবুলিতে নাধিকার পূর্বরাগ ও 
অনুরাগের প্রকাশও স্বতঃস্ফূর্ততা পেঘেছে। যেমন,-- 


৬-_- 


৯৮৯ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


হাথক দরপণ মাথক ফুল। 
নমনক অঞ্জন তাম্বুল॥ 
জদযক স্বগনদ হ্থার। 
দেতক সরবস গেহক সার।॥ 
পাখীক পাখ মীনক পানি। 
জীরক জীবন হাম এঁছে জানি 
তুই কৈছে মাধব কহ তুহ মোম। 
বিদ্যাপতি কহ দু দোষ্ঠা হোয়॥ 
অলঙ্কার প্রকবণে নিদ্যাপতি সংস্কৃত বীতি মেনে নিষেও নিজস্বতাব পরিচয় দিয়েছেন। 
রাধার লাপবর্ণনাঘ কবি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণ কবেও নিজস্বতা রক্ষা করেছেন। 
শ্রীনাধাব কৈশোব থেকে যৌবনেব প্রতি পদক্ষেপের বর্ণনা যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমক ও 
তিশঘোক্তিব ন্যনহাব করেছেন কবি, তাতে ঠাব মৌলিকতা গুণটিই বড়ো হয়ে উঠেছে। 
বাধান বাপবর্ণনাব একটি পদ, 
গেলি কামিনি গজনু গামিনী কি তমি পলটি নেভারি। 
ঈদদক্রাল বা কুসুম সাযক কুকি ভেলি বব নারি] 
্োবি ভুক্রঙ্গুগ মোবি বেঢল তততি বদন সু্ন্দ। 
দাম ঢস্পন্, কাম পৃক্গল জাইসে সাবদ চন্দ 
যমকের একটি দৃষ্টান্, 
সাবঙ্গ টপব টগল দশ সাবঙ্গ কেলি কবধি মধুপানে ॥ 


বিদ্যাপতির পদ সম্পর্কে মতবিরোধ ॥ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সহম্নাধিক পদেখ 
মধো সব হযতো তার রঢনা নব। বিদ্যাপতিব পদ বাংলায ব্যাপক প্রচাব লাভ কবে। বিভিন্ন 
সংগ্রাহক ও গাষেনেব হাতে পড়ে কোনো কোনো পদের ভাষাব হযতো কিছু পরিবর্তন হয়েছে।, 
নিদ্যাপতিব নামে প্রচলিত এসব পদে কবিবল্লভ, বাযশেখর, শেখব কবি, ছোট বিদ্যাপতি 
ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদ চিহ্নিত কবা যায এভাবে। যেহেতু বিদ্যাপতি 
টৈতন্যপ্ববত্রীকালীন কবি, সুতরাং ভাব নামে প্রচলিত কোনো পদের ভাষায় যদি চৈতন্য 
পরব ্রীকালীন ভাবাদর্শ পবিলক্ষিত হয, তবে সেসব পদ বিদ্যাপতির রচিত নয় বলে ধরে 
নেওয়া যায়। অন্যান্য দিক থেকে যেসব পদ বিদ্যাপতির হওয়া বাঞ্নীয,-- যেসব পদে 
অবহট্র ও মৈথিল ভাষার নিদর্শন মেলে। যেসব পদ মিথিলার প্রাকৃত জীবনযাত্রার 
পরিচয়লাহী। যেসব পদ বাজসভাব প্রভাবধুক্ত প্রণয় ছলাকলার ভাবপ্রকাশক। রাধাকৃষ্েন 
প্রাকৃত প্রেমের পরিচয়বাহী যেসব পদ। 


চার॥ চণ্তীদাস-সমস্যা 
পণ্ডিত কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে বড়ু চত্তীদাস, দীন চণ্তীদাস ও দ্বিজ চণ্তীদাস এই 
তিনজন চত্তীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। দীন চ শ্তীদাস যে বু চশ্তীদাসের পরবর্তীকালের 


মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৮৩ 


কবি একথা তিন চস্তীদাসের রচনার ভাব, ভাষা ও আদর্শগত দিক বিচার কবে প্রমাণিত 
হয়েছে। বড়ু চত্তীদাস হচ্ছেন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তীকালীন 'শ্রীকৃষ্ণবীর্তন' পুথির কবি, দ্বিজ 
চন্্রীদাস চৈতন্য-সমসামধিক কিংবা তাব অল্প পরবর্তী ; পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ 
ভাবোদ্দীপক অংশগুলো হার বচনা। ত্তীয জন দীন চন্তীদাস ; সংখ্যায় ভাব পদ বেশি 
হলেও কাব্যভাবনার দিক থেকে তাব মূল্য কম। শ্রীকৃষ্ণবীর্তন থেকে জানা যায় বড়ু চণ্তীদাস 
ছিলেন বাসলী দেবীৰ ভক্ত। তিনি বড়ু বা বটু উপাধিতে পবিটিত ছিলেন। তিনি ষে 
প্রাকচৈতন্যযুগের কবি, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাব প্রমাণ মাছে। যেমন, ষোড়শ শতকের 
প্রথমার্ধের কবি জযানন্দ সিশ তাব টিতনামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন, 
জযদেব নিদ্যাপতি আব  শ্রীদাস। 
শ্বীকষ্চচবিত তাবা করিল প্রকাশ ॥। 
শীচেতন্যচবিতামৃতে উল্লিখিত হযেছে, 
বিদ্যাপতি ঢ শ্বীদাস শ্বীগীতগোবিন্দ। 
এই তিন গীতে কবে প্রদুব আনন্দ) 
ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বু চণ্টাদাসের জন্ম ১০৭০ খিস্টার্জে এব” মৃত্যু ১৪৩৩ 
খ্রিস্টাব্দ সলে অনুমান কবেন।5 বু চ থীদাসেব জন্যস্থান লাকুড়া জেলা ছাওনা গ্রাম বলে 
মনে কনা হয। অবশ্য কেউ কেট বীরভূম জেলা নাম্মুব নামক স্তান বলে নির্দেশ কবেন 
(8 বিদ্যাগতিন সঙ্গে ঢগ্রীদাসেন সাক্ষাতেব বণন। দেওয়া হয়েছে 
পদকল্পতনুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র বাঘের মনে বিদ্যাপাতিন জীবনবাল ১০৮০ খিস্টাব্দ থেকে 
১৪৮০ খিস্টাব্দেল মধ্যে 1৩ (ক্র ঘুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, বিদ্যাপতিন সঙ্গে থে ঢ স্তীদাসের 
সাক্ষাৎ হয়েছিলো তানই হচ্ছেন বু চগ্রীদাস' ও তিনি মবশ্য লাগাল কবিরঙ্জন 
বিদ্যাপতিও হতে পারেন।(5গাদাস ভাব পদে বির্শোবী ভজন কনেছেন। ম্ালোঢা ঢ শ্রীদাসও 
কিশোরী ভজন কবেছেন। ঘেমন, 
বজকিনী বপ কিশোবী স্ববপ 
কামগন্গ নাহি তায়। 
বজকিনী প্রেম নিকযিত হেন 
বড়ু চণ্ীদাস গায়) 
প্েডু চস্তীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীত্তন কাবাখানি পণ্ডিত বসস্তবঞ্জন নাষ নিদ্বল্লভ ১৯০৯ 
খিস্টাব্দে আবিষ্কার কবেন। কাবাখানি কৃষ্ণুলীলা-বিঘঘক কতকগুলো গীতের সমন্বয )এতে 
বাঙলা ভাষাব প্রাটীনত্্ব বিশেষভাবে লক্ষগোচব হব) বাব্যে ঘটনাবিবৃতি, নাট্যরস-ও 
গীতিরসের অপূর্ব সমন্বব ঘটেছে। রাধাকৃষ্েঃব প্রণষলীলাঘ কৰি যে শিল্পনস অবলম্বন 


৩৪. মুহম্নদ শহীদুল্লাহ, 'বাৎলা সাহিতোর কথা”, ২য় খণ্ড (ঢাকা , বেনেসীস প্রিন্টার্স, ১ম সং ১৩৭১), 
প্‌. ৫২ 

৩৫. সভীশচন্দ্র রাম সম্পাদিত শ্রীশ্বীপদকল্পতর” (কলিকাতো : ৫ম সঃ.), ভূমিকা, পূ ১৬৬ ১৬৭ 

৩১. প্রোক্র, 'বাচলা সাহিতোর কথা, ১য বণ্ড, প্‌. ৫৫ 


৮৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর উতিকথা 


করেছেন তা অমার্জিত ও গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট হলেও বাস্তবতাব সুরটি তাতে অকুঠিত (এর 
অন্তর্নিহিত আধ্যাত্তবিক তন্থ প্রত্যক্ষ মানবরসেব কাছে পরাভূত হয়েছেন শ্বীকৃষঃ ্‌ 
ভাষার নিদর্শন,-- 
ম্াঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 
ধাশীর শবদে বড়ামি হারায়িলৌ পরাণী।! 
আকুল কবিঠে কিবা আক্ষার নন। 
বাজএ সুসর ধাশী লন্দেব নন্দন 
' প্লর্বেই বলা হয়েছে থে দ্বিজ চণ্তীদাস টৈতন্যদেবেব (১৪৮৬. ১৫৩৩) সমসাময়িক 
কিংবা তাল অল্প প্রবর্তী। দ্বিজ চ দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে উল্লিখিত হযেছে 
(্েণিলেন আপনি হরর শ্রীচৈতন্য নান ধনি 
[সঙ্গে লুইয়া প্ারিয়দগ্রণ। 
পদটিব শোন অগশে, 
শআ্াসিবেন ম্পন নাথ ভক্তগণ লইমা সাথ 
নামপ্রেষ কবিতে স্থাপন। 
কতে দ্বিঙ্গ চশ্ীদাস সে ঢবণে নোব মাশ 
সবর্ধ ছাড়িল পশিল ঢবণ | 


বেড়ু চগ্ীদাসেব যায চল্লীদাসও দেবী বাসলীব পৃজক ছিলেন দ্বিজ চ ্বীদাসেব 
অপব একটি পদেন ভগিতাধ বপগোস্বাগীব নাম উল্লিখিত হঘেছে। যেমন, - 
চণ্রীদাস বলে লাখে এক মিলে 
জীবের লাগাম ধান্দা | 
শ্বীরপ কব্ণা যাতাবে হইমাছে 
সেউ সে সতঙ্জ বাল্দা।। 


সম্ভবত চৈতন্যদেবের শিষ্য লপগোস্বামী দ্বিজ ঢণ্রীদাসের গুরু কিংবা গুকস্থানীয 
ছিলেন। 

(দ্বিজ ঢ্বীদাসের পদাঝলীব ভাষা সহজ, সবল)ও অনাড়ম্বব। ৫৫. ভাষার সুবমাধুবী 
অনুভূতিব গভীবে অনুবণন জাগাষ। তার নায়িকা আত্মহাবা ভাবতন্বযতায আবিষ্ট/কিষ্ণনাম 
জপে তার হৃদয আবেশে ভাববিভোর। কবি মর্মস্পশী ভাষায নাযিকাব হৃদযানুভূতিব প্রকাশ 
ঘটিয়েছেন। একটি উদাহবণু) 

কানের ভিতর দিয়া মবমে পশিল গো 
আকুল করিল ঘোর প্রাণ) 
কিছু অশ বাদ দিযে, -. 
পাসরিতে করি যনে পাসবা না যায় গো 
কি করিব কি হবে উপাশ। 


ম্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৮ 


কহে দ্বি্জ চশ্ডীদাসে কুলবততী কুল নাশে 
আপনার যৌবন যাচায়॥৷ 


সপন ৬ 
বাসলীব উল্লেখ নেই.) মণীন্দ্রমোহন বসুব এই সন্ধান-প্রযাসকে ডক্টর মুহম্মদ [শ্রহীদুল্লাহ 
জি ৯০১ বামী 
বা নান্ুব উল্লেখ নেই বলে মত চস্তীদাস কটি ধারাবাহিক 
জা উপ -৯ রা কৃষ্ণযাত্রা রচনা 

দ্বিজ চণ্রীদাস বিক্ষিপু পদাবলী ছাড়া কোনো ধাবাবাহিক কৃষ্ঃযাত্রা বচনা 
কবে) ম্বৈডু চত্দীদাস কিংবা দ্বিজ ঢ শ্বীদাসের বঢনায বজবুলির ব্যনহার নেই, কিন্তু দীন 
চণ্রীদা্সের পদে ব্রজবুলির বাবহাব লক্ষ্য কা যায়ু% 'নবোত্বমবিলাস গ্রন্থে উক্ত হয়েছে, -- 

জয ঢণ্তীদাস যে সপ্ডিত সর্ববগুণে। 

পাযন্্ী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া গতি দীনে | 


শ্বীগৌবপদ তবঙ্গিণীব ভূমিকা অংশে বলা হয়েছে নবোন্বম ঠাকুন আনুমানিক ১৫৬২ 
খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। পাঁণুতদেব মতানুাবী দীন ঢ্টীদাস যদি যথার্থই নবোত্বম 
ঠাকুবেব শিষ্য হযে থাকেন, তাহলে তাকে ষোড়শ শতকে শেষপাদ অথনা সপুদশ শতকের 
প্রথমাধধের লোক অনুমান কবতে পাবি! দীন চণ্াদাসেন কবিত্ব মধ্যস্তরেব হলেও 
আখ্যাবিকাব বিস্তালিত বর্ণনাঘ পুরাণোক্ত বাধাকুষ্ণেন প্রণঘলীলাব মাহজ্সাকে তিনি তার 
কাব্যের পবিধিতে ধবে বাখবাব প্রবাস পেযেছেন। ভাব অধিকাংশ পদ কেবলমাত্র চশ্তীদাস 
ভণিতাঘ বচিত। বাধার অন্তবেল ভাবকল্পকে তিনি তান পদাবলীতে একটা বিশেষ 
অনুভূতিব রসে সিঞ্চিত কবে আবেগমিশ্িত ভাষায বাপ দিষেছেন। থেমন, - 

স্বপনে কালিযা, নযনে কালিমা, চেতনে কালিমা মোর। 
শুতে কালিমা, বসিতে কালিয়া, কালিয়া কলঙ্ক কোন 


দুইমন এক, কবিতে পাবিলে, তবে সে পীরিতি রয় 
কে ঢন্রীদাসে, মনের উল্লাসে, এমতি হইবে মে। 
সহজ ভজন, পাইবে সে জন, সহজ মানুষ সে 


উপবের পদাংশ দু্টিব ভাব এব? ভাষা দ্বিজ চণ্বীদাসেব পদাবলীর ভাব এবং ভাষার 
সঙ্গে অধিক সামঞ্জসাপূর্ণ। কাজেই এ বচনা দ্বিজ চণ্টীদাসের হওয়াও অসম্ভব নয। দীন 
ণ্ীদাসের ভাষায় লালিত্যেব অভাব তার পদের শিল্পরসকে ব্যাহত করেছে। তবে এই 
পার্থক্য নিৰ্পণ বেশ কঠিন। হযতো রনাভঙ্গি দেখে তা শ্মান্দাজ করা যায় মাত্র। যেমন,-- 


৩৭ পৃবোক্ক, “বাংলা সাহিত্যর কথা', ১য় খণ্ড, পৃ ৫৯ 
৩৮ বালা সাহিত্যের কথা", ২য় খপ, পূর্বোক, ৫৯ 
৩৯ প্বোক্র, ৫৯ 


৮৬ প্রাচীন ও সধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সজ্রীয়ে কিনা জীয়ে রা, কচিলা তোমার ঠাঁই, পরদশা আসি উপজিল। 
বড় কঠিন দেবি, শুনহ কমল আখি, তুরিত গমনে তুমি চল॥। 

আছে যদি রাই এ কাজ, তুরিতে সেখানে সাঙ্জ, দেখ গিয়া ধনী বিরহ্িণী। 
হুয়া দরশন ম্বাসে, ঠেই সে পবাণ আছে, চ দ্বীদাস ভালনতে জানি ॥ 


কিহ্বদন্তির চণ্তীদাস।। এবার বহুল প্রঢারিত দ্বিজ ঢ শীদাসেব একক কাহিনী সম্পকে 
কিছু কথা। যথার্থত/(ঘডু চণ্রীদাস, দীন চন্তীদাস কিংবা দ্বিজ চণ্ীদাস,- এই তিন চশ্রীদাস 
সম্পর্কে যত সমস্যা, তার সবটাই পঞ্িতদেন গত মতাস্ন- ঘটিত সমস্যা সাধারণ লোক 


ত| নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং মাথা থামান না বলেই তিনজন চ শ্রীদাস করেন 
না .)ম্বথঢ 7 দীদাস সাধালণ লাঙালির আবাল্য পরিটিত একটি নাম। বাঙালি তাব ধ্যানে- 


তহো পণস্পবাধ, সাহিত্যে-সঞ্্কৃতিতে যাব কথা ও কাহিনী এবং যার পদাবলী ও 
কীঙ্নগান শুনে মুগ্ধ, তিনিই বাগলান আবহমানকালের কিংবদন্তির চল্দীদাস। পণ্ডিতের 
বিঢালে তিনিই সন্ত দ্বিজ ঢ দ্রীদাস। তাকে নিষেই এখন মলোচনা,১ 


পীনদুম জেলার সাবুলাপুর থানাধীন নামুন নানক স্থানে চপ্দীদাসের জন্ম! বু 
চণ্দীদাসেব জন্মও পীবভূমেল নানুন বলে অচিহিত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান নেই 
পিত। দুর্গাদাস লাগটী একজন নারেন্দর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চ ন্ীদাসের বয়স যখন খুব কম 
তখনই সাব হাতানাতার মৃত্যু টে ট)সহা সম্বলহীন ঢ দাস (তখন নিজেব গ্রামে বিশালাক্ষী 
দেবীর পু্গালী নিযুদ্ছ 1 ম্দিলে বামমণি নামে এক বজককন্যু)বিশালাক্ষী দেবীর 
রি তসেবে কাজ কবত্যে/কেমে চত্তীদাস ও বামগণির মধ্যে আসক্তি জন্মে এবং ধীবে 
বে সে আসার্ষ গভীন প্রণমে নপাস্তবিত হয9 বাকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানাধীন 
এালতোডা নামক শ্রামে নিতাযাদেবী নামে এক প্রাটীন প্রস্তবমযী মনসাব বিগ্রহ ছিলো। 
বিশালাহ্ষী দেবীল মন্দিবে 5 শদাস যখন পুজায নিযুক্ত হন, তখন নিত্যাদেবীব পরিঢাবিকা 
লী নামী অনৈক কন্যা শালতোড়া গ্রামে অনস্থান কবতেন। স্থানী জনসাধানণের কাছে 
তিনি ডাকিনী হিসেবে গবিচিভ ছিলেন্(নিভাদেবীব মাদেশে একদা বাসলী ব্ূজবস প্রচাবে 
বের হন এবং থুলতে নুলতে নানুব পর্ণকুটিবে নিদ্রিত চশ্রীদাসেব সাক্ষাৎ পান্)। 
ট শ্বীদাসকে দেখেই বাসলী বুঝতে পাবেন তিনিই হচ্ছে বুজরস প্রচাবের উপযুক্ত পাত্র) 
বীসলীব হস্তস্পশে ঢ দীদাস শ্ীকৃষ্ণলীল। প্রচাবে অনুপ্রাণিত হন এব" বসজ্ঞানেব সাধনসঙ্গিনী 
হিসেবে বামীব সহগামিতা লাভ কলেন (উদাস এবং বামী প্রেমের ভাবমূর্তিতে আত্মহাবা 
হয়ে অতঃপর বাধাকৃদেঃর প্রেমলীলা প্রচারে আত্তোৎসর্গ কবেন। কিংবদস্তিব চ শ্বীদাস গাঘক, 
ভাবুক ও বসিকেব চিন্তে এভাবেই উপস্থাপিত হযেছে) 
এই চণ্ধাদাস সম্পর্কে একটি সাধাবণ ধাবণা এই ঘে তিনি সহজিযা বৈঞ্ঃব সম্প্রদাষের 
গুরু ছিলেন ।(পবকীযা গন চস্তীদাস প্রধানত 
এই পবকীয়া ( কণ্) তিনি শ্রীকৃষ্ঃবীর্তন কাব্যের রচধিতা বু চত্রীদাস নন, কিন্ত 
প্রেমভাবনায উভয়েই ওর্বকীযা প্রেমেব কবি,(যেদিও প্রণয সম্পর্কের ধাবণা ও তার 
অভিব্যক্তিতে দুজনেব মধ্যে প্রভেদ রষেছে, এবং এই প্রভেদসূত্রে বদডু চন্তীদাস রাধা ও 


মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৮৭ 


কৃষ্ণেব পবকীয়া প্রেমের লীলায় বাওবতার অভিক্ষেপ ঘটিয়েছেন বেশি, অন্যদিকে দ্বিজ 
কিংবা দীন চশ্বীদাস নিষ্ষাম প্রেমের সাধনা করেছেন নিষত। অবশ্য আলোচা চশ্তীদাস 
সহজিবা সাধনতন্বের মূল প্রবর্তক নন, তার আগে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়া 
সাধনতশ্ব্বে প্রচলন হয়েছিলো) তবে চশ্বীদাস সহজিয়া সাধনতন্বেব অভিব্যঞনায শ্রেষ্ট 
বটে। পৰকীয়া মতেব অনুসরীরপে তিনি কিশোবী ভজন করতেন। এই চত্রীদাস সম্পর্কে 
বনু গালগল্প ও কিবদস্ঠি বয়েছে। 


কি€বদস্তি অনুসাবে বামী বা রামতাবা ছিলেন চগ্ডীদাসেব সাধন- সঙ্গিনট/ রামী নিজেও 
কবি ছিলেন (ডক্টব দীনেশ সেন ত্তাব 'বঙ্গভামা ও সাহিত্যে বামীর কযেকটি পদ উদ্ধত 
করেছেন)০০(বামীব সঙ্গে চ ্তীদাসেব সম্পর্কে জনশ্রুতিমূলক কাহিনী থেকেরজানা যায যে 
কদা”গৌড়েশ্বরেব দববাবে বামীব সঙ্গে চ শ্ীদাস যখন পদাবলী কীর্তন কবছেন তখন 

বেগম তাতে শাত্বহাবা হযে পড়েন শ্রীদাসেব প্রতি সস্াজ্্ীব অনুবাগ লক্ষ্য করে 
সম্রাট ক্রোধান্বিত হন ॥তৎমুহূর্তে অুনুবাগ- সঞ্চাবী চ লীদাস হস্ত্ী পৃষ্ঠ বন্ধনযুক্ত হযে প্রবল 
কষাঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন (চশ্দীদাস সম্পর্কে অন্য থে দুটি কাহিনী ও জনশ্র্পণত . 
চিন্কর্ষক ভূমিকা পালন কবে তাব মধ্য একটিন বিববণ হচ্ছে, একদা কবি যখন নিজের 
ঘবে টিন্বরঞ্জনকাবী কীর্তনীযা গানে বিভোর ছিলেন তখন বাদশাহী ফৌজ সেই ঘর শ্মাক্রমণ 
কবে তাতে অগ্নিসগযোগ কবে। কনির গৃহ অগ্নির লেলিহান শিখাব প্রোজ্বল দহনে ভস্মীভূত 
হয এবং তিনি তাতে প্রাণ হারান) দাসের সঙ্গে বজবিনী বামীব মধুময সম্পর্কের উপর 
অন্য আব একটি বোমান্টিক কাহিনী-নিমিত হব চ ্বীদাস বামতারাব সংস্পর্শে এক স্বগীয় 
প্রেমের ডোবে আবদ্ধ হন) এই প্রেম কামগন্ধহীন, কবির ভাষায “বজকিনী প্রেম নিকষিত হেম 
অবলা ১০৮৫ সমাজের 
দর্বিনীত ইচ্ছার বিকদ্ধে চ্্রীদাস ও রজকিনী বামী তাদের প্রেমের মহিগা প্রচার কবেন। 
দিকে চরীদাসের নল লেখনীন ধাবা পদাবলী সাহিতো পরায় বানেল তোড় আনে। বাসীও 
কবি, সুতবাং তিনিও লিখেছেন পদাবলী এব* তাতে সহজিযা প্রেমের জযগানই গীত হযেছে। 
চট্রীদাস ও বামীব প্রেমের উপাখ্যান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায যে, বাঙালির জদয জুড়ে 
ব্যাপ্ু হযে বঘেছেন চণ্তীদাস ও বামী। এই দুই প্রেমিক কবি কিবদস্তিন নাযক আর 
নাধিকাবপে যুগে যুগে আপামব বাঙালিন চিন্বেন গভীবে স্বমহিমায প্রতিষ্ঠিত [বাঙালি তাই 
তাদেব পদাবলী কীর্তন কবে ভাবে হয বিভোর) স্বগীয [প্রেসের অনুপম উপলব্বিত শ্রদ্ধা্িত 
হর চ্রদাস-বামতাবাব প্রতি) 


রামী/রামতারা /ূহুদিন পর্যন্ত থে চ দ্বীদাস ছিলেন এক ও অভিন্ন, কীর্তন 
পুথি আবিষ্কৃত হওঘার পর তিনি হযে গেলেন ভিন্ন/ও বিশেষ মালোচনাব বিষয (ঢ শ্রীদাস- 
সমস্যার সমাধান আজ পর্যস্থ সস্তর হয নি/ সাধারণভাবে বড় চন্রীদাস, দ্বিজ চ্রীদাস ও 


80. দীনেশচন্দ্র সেন, “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (কলিকাতা : দাশগ্রুপু এ কোঃ লিঃ., ৮ম সং. ১৩৫১), 
প্‌. ১৩৭-১৪০ 


৮৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দীন চন্তীদাস এই তিনজন চশ্টীদাসের আস্থত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এদের কাল খিস্টায় 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক বলে অনুমান কবা হয (পরদাবলীর চ্ত্ীদাসের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে 
রামী বা লামতারার নাম উল্লিখিত হযে থাকে। এই ঢ শ্ীদাস সম্ভবত দ্বিজ চন্ীদাস হবেন 
তবে ডক্টর মুহশ্মদ শহীদুল্লাহ বড় চগ্দীদাসের সাধন সঙ্গিনীরূপে রামীর কথা উল্লেখ 
করেন।৪* এদিকে পদাবলীর দ্বিজ চ প্রাদাসের সঙ্গে বিভিন্ন গালগল্পেব মাধ্যমে রামী অস্তরঙ্গ 
নিবিড়তায বিজড়িত। তাতে বামীল জীবনকাল থিস্টায় চতুর্দশ শতকের শেষপাদ থেকে 
ধিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে প্রথমপাদ বলে অনুমান কনা যায়। চ শ্বীদাসের সঙ্গে বামীব অস্তবঙ্গ 
প্রেমের সম্পর্ক ও বিষাদময পবিণতিন কথা ঢ শ্বীদাস বামীব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 


রাগী কেবল ঢ প্াদাসের সাধনসঙ্গিনী বূপেই খ্যাতি অর্জন কবেন নি, তিনি ছিলেন বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি। ডক্টুব দীনেশচন্দ্র সেন তাব “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে 
রামীর লেখা যে কঘটি পদ উদ্ধত কবেছেন,৪৯ সেই পদগুলোতে ঢগ্রীদাসের মৃত্যু বিববণ 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । একটি পদে রামী লিখেছেন, - 
সুদ্ধ কলেবব, হউল জঙ্জব 
দারুণ সপ্গান ঘাতে। 
এ দুশ্থ দেখিয়া, বিদব এ ভিমা 
অভাগিরে লেহ সাথে 
লতেন লাঘিনী, শুন গুণমনি 
স্রানিলাঙ তোমাব বীতি। 
সাসুলি পচন, ,. কৰিলে লঙ্ঘঘন 
শ্খনত বসিক পতি ।। 


চণ্ডীদাস ও তার পদাবলী ঢশ্দীদাস সহজিরা সাধনতক্বেব একজন উল্লেখযোগ্য 
কবি। সহজিখা সাধকগণের বিশেষ প্রবণতা কিশোবী ভজন । ঢ দ্বীদাসও তাব কাব্যে কিশোনী 
ডক্জন করেছেন । কিশোবীর সৌন্দযে মুগ্ধ হযে কবি লিখেছেন, - 
নবীন কিশোরী মেঘেব বিজুবী 
কি ঢলিয়া গেল । 
সঙ্গের সঙ্গিণী সকল কামিনী 
ততহ উদম ভেল। 
অনা জাধগাষ একই সুনে নিবেদন করেছেন, 
চম্পকববণী বযসে তরুণী 
হাসিতে অনিযা পারা । 
সুটিত্র বেণী দুলিছে মেননি 
কপিলা ঢামর পাবা। 


সি সপ ০ সা লা শপ 


৪১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা", ২য খণ্, পূ. ৫৮ 
৪২ পৃরোক, 'বঙ্গভামা ও সাহা", পৃ. ১৩৭ 


বধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য ৮৯ 


সহজিয়া সাধনতন্বের শ্রেষ্ট এই কবির রচনার শ্রেষ্টত্ব বিবেচিত হয় বিষয়-গৌরবে, 
ভাবেব গভীরতায, ভাষার কোমলতায় ও হাদঘগত আকুলতাব স্পর্শকাতব প্রকাশে। 
চস্তীদাসের বাধাব অভূতপূর্ব প্রেমের মধ্যে মিলনে বিবহেব ব্যাকুলতা, পাওযা-না-পাওয়ার 
বেদনা ও প্রেমিকেল সরব উপস্থিতির মধ্যেও তাকে হাবিযে ফেলার এক বোদনভরা সুর 
প্রতিনিঘত ধ্বনিত হয়। বিরহেব এই অনন্য ছাযাপাত পদাবলীব অন্য কোনো কবিব রচনায় 
প্রাঘ দেখা যায় না। সেজন্য চষ্তীদাস বিবহেব শ্রেষ্ট কবি। শ্রীরাধার এই অভিনব প্রেমভাবনাব 
এমন পিবীতি কভু নাহি দেখি শুনি। 
পবাণে পবাণ বান্ধা আপনা আপনি॥ 
দুষ্ট কোবে দুশ্ব কাদে বিচ্ছেদ ভাবিযা। 
আধ তিল না দেখিলে যায মে মবিযা।! 
কবল বিনু মীন যেন কবন্ঠ না জীষে। 
মানুমে এমন প্রেম কোথা লা শুনিষে ॥ 
যদিও এই প্রেমের মধ্যে মানব- কামনার সন্ধান পাওয়। ম্সন্তর নয, কিন্তু এই স্পর্শিল 
কামনার মধো ও তাতে অধ্যাত্সভাবেব দ্যোতনা আবিক্ষাব করবা সম্ভন। এ যেন দেহের মধ্যে 
জমলাভ কবেও দেহের বন্ধনে আলদ্ব নয। এই প্রেমেল মধ্যে প্রতিফলিত হখেছে নিখিল- 
বিশ্বের বিচ্ছেদ পীড়িত নাবীহদবেব মার্তি ও ন্যাকুলতা। শ্যামনামের ভাবাবেশে আবিষ্ট 
সহ কেবা শুলাহল শ্যামনান। 
কানের ভিতব দিযা ঘবমে পশিল গো.  শ্মাকুল কবিল মন-প্রাণ।॥। 
না জাশি কতেক মধু শ্যামনানে আছে গো বদল ছাডিতে নাতি পাবে। 
জ্রপিতে জপিতে নাম অবশ কবিল গো. কেমনে পাব সহ ভারে॥। 
আত্মসমর্পণের তাগিদে দঘিতেব কাছে বাধার নিবেদন, 
বধু কি আব বলিব শ্বামি। 
মবণে জীবনে জনমে জননে প্রাণনাথ তইও তুমি॥। 
তোমাব ঢবণে আমাব পবাণে বাধিল প্রেমের াসি। 
সব সমর্পিযা একমন হইয়া নিম হইলাম দাসী ॥। 
বাধিকাব ভাবগীড়িত জদয়েন এই একনিষ্ঠ আনুব্যক্তিব সঙ্গে কবিব ব্যক্তিগত 
অনভূতিব সর্মশ্রণে অনবদ্য গীতিমাধুর্ব সৃষ্টি হযেছে এসব পদে। 
ঢন্দীদাসের পদানলীর ভাষাও ভাবের ভাষা । এ ভামায তৎসম শব্দেব বাহুল্য ও 
আড়ম্বব নেই। ভাবকে কপ দেওঘাব জন্য যে সহজ সবল অথঢ কলানিপুণ ভাষার প্রযোজন, 
চণ্াদাসেব ব্যবহৃত ভাষায সেই বৈশিষ্ট বযেছে। অকৃত্রিম হৃদযানুভূতিব সঙ্গে মিশ্িত হয়ে এ 
ভাষা বিশেষ দরদের সঙ্গে লৈষঃব সাধনার গৃঢ তন্বকে প্রকাশ কবেছে। ভাষাকে কত সহজ ও 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা যায, চ শ্াদাসের পদাবলীব নিম্নোক্ত উদাহরণগলো তার সুন্দর 


শি 


নিদর্শন, 


৯০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সই কেমনে ধরিব চিয়া। 
আমার বণুয়া আন বাতী ঘায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া 
সে ধধু কালিয়া লা চায় ফিরিয়া এমতি করিল কে। 
আমার অস্তর যেমন করিছে তেমনি হউক সে॥ 
মিলনের একটি পদে ভাবের এক মনোবম অভিব্যক্রি,-- 
বর্নুর পিরীতি আরতি দেখিযা মোর মনে হেন করে। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজা ঘরে 


শ্বাক্ষেপানুরাগেব পদেব অনুবপ একটি অংশ, - 
ধলু কি আর বলিব তোরে। ্ 
অল্প বসে পিবীতি করিয়া রহিতে না! দিলি ঘবে॥ 
এব? বসোদ্গালেব কিছু অৎশ, - 
এক্ুলে গুকুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥ 
এসব পদে ভাব ও ভাষা ঢণ্তীদাসের নামেব সঙ্গে অস্তবঙ্গ মমতায় মিশে আছে। 
চণ্রীদাসই একমাত্র কবি যিনি তাব শৈল্পিক ভাবনা পবকীযা প্রেমে ভাবকে সহজভাবে 
প্রদূর্ত করে তোলার কলাকৌশল ধারণ কবেছিলেন। 


পঞ্ওম অধ্যায় 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য 
প্রথম পর্ব ত্িস্টায় ১৫-১৬ শতক) 


রামায়ণ-ভাগবত- মহাভারতের কথা 


ভারতে পাঠান রাজত্বের সময হিন্দু সমাজে সংস্কৃত, বাংলা এবং অল্পাধিক ফারসি, মৈথিল 
ও হিন্দি ভাষার চর্চা হয়েছিলো। বাংলাব মুসলমানগণেব মধ্যে মুঘল যুগে উ্দু ও ফারসির চর্চা 
ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায। এই চর্চার ফলে বাংলায় অনুবাদমূলক সাহিতা সৃষ্টির অনুকুল পরিবেশ 
সৃষ্টি হয। 

মধাযুগেব বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্মবণীয অনুবাদমূলক পুস্তকগুলোব মধ্যে বযেছে 
বামাঘণ, মহাভারত এবং ভাগবতেব অনুবাদ। এসব অনুবাদমূলক পুস্তকে তৎকালীন বিশেষ 
কয়েকজন কবিব সৃষ্টিদক্ষতা ও কলানৈপুণ্যও প্রকাশিত হয়েছে। তবে বামাঘণ মহাভাবতেব 
বাঙালি কবিগণ কেউ ই মূলকে হুবহু অনুবাদ করেন নি। মূল বামাধণ, ভাগবত ও মহাভারত 
অনুসনণে ঠাবা লিখেছেন বাংলা বামাযণ, মহাভাবত ও বাংলা কৃষ্ণলীলা কাব্য। তারা 
ইচ্ছেমতো বাদ দিঘেছেন মূল উপাখ্যানেন কোনো কোনো অংশ, কখনো ইচ্ছেনুসাবে যোগ 
কলেছেন নিজেদেন মনগড়া কথা ও কাহিনী। মুসলমানি পুথি, যথা আলেফ লায়লা, 
পদ্মাবতী, রসুলবিজয ইত্যাদি পুস্তক সম্পকেও একথা খাটে। সেখানেও কবিগণ মূল আরবি, 
ফারসি বা হিন্দি কাহিনীকে যথাযথ অনুবাদ না কবে তাব সাবাংশটুকু কেবল গ্রহণ কবেছেন, 
সেই সঙ্গে ইচ্ছেমতো মিশিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ভাবকল্পনা ও মনের মাধুরী। 


দুই॥। রামায়ণ 


কত্তিবাস ও তার রামায়ণ॥ তুর্ক ম্বামলেবর বিশ্*খল সাংস্কৃতিক জীবনেব ধারাকে 
এঁক্যবন্ধনে আবদ্ধ কলতে কৃতধিবাসী বামাঘণেব দান অতুলনীয় । কৃন্ধিবাসেব আত্মজীবনী 
থেকে তাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। তার পূর্বপুকষ নবসিৎহ ওঝা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ 
থেকে গঙ্গাতীববর্তী ফুলিযা গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। কনির পিতাব নাম বনমালী এবং মাতা 
মালিনী। তার ছয় ভাই, তাদের এক লৈমাত্রেয ভাইও ছিলো। 

কৃত্বিবাস পঞ্চদশ শতকেব মাঝামাঝি সমঘের কি । এক গৌড়েশ্বরেব নাম প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, “গৌড়েশ্বব পুজা কৈলে গুণেব হয পূজা ।” পণ্ডখিতেবা অনুমান কবেন এই গৌড়েশ্বর 
বাজা গণেশেব ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন (১৪১৮-১৪৩১)। তবে এ 
সম্পর্কে মতভেদও আছে। সুখময় ঘুখোপাধ্যা মনে করেন কৃন্তিবাস যে গৌড়েশ্বরেব নাম 
উল্লেখ করেছেন তিনি সুলতান রুকনউদ্দীন বাবনক শাহ,৪৩ বাংলায় ধার বাজত্কাল ১৪৫৯ 
খু থেকে ১৪৭৪ খি. পর্যন্ত। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই মত সমর্থন কবেন না। তিনি 
বলেছেন,__কৃত্বিবাপকথিত গৌড়েশুর সম্ভবত বাজা গণেশের পুত্র ও উত্তবাধিকারী 


৪৩. সুখনয় মুখোপাধ্যায়, “বাঞলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাপীন সুলহানদের শ্বামল, (১৩৩৮-১৫৩৮)' 
(কলিকাতা : ভাবত বুক স্টল, ১ম সং. ১৯১২), পূ ৩৬৮ 


৯৪ প্রাচীন ও মস্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিকথা 


জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। রাজা গণেশের স্বল্প সমযের রাজত্বকাল অশান্তিপূর্ণ ছিলো । 
অন্যপক্ষে মুহস্মদ শাহ দীর্ঘকাল শাস্থিতে রাজত্ব করেন (১৪১৮-৩১ খি.)183 
ডক্টর আবদুল করিম তার সম্প্রতি প্রকাশিত “বাংলা সাহিত্যেব কালক্রম' গ্রন্থে বলেছেন,- 
“আমি মনে করি, সুলতান গিয়াস-উদ্‌্-দীন আজম শাহই কৃত্বিবাসকে রামায়ণ বচনাব 
আদেশ দেন।'৫ গিযাসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকাল ১৩৮৯ খ্রি. থেকে ১৪০৯ খি. পর্যন্ত! 
হরেকৃস। মুখোপাধ্যায বলেন, “আমার মনে হয কৃত্বিবাস বড়ু চণ্তীদাসের অবাবহিত 
পরবত্বী।'৪* পশ্চিতদের এসব মতবাদ ও মতভেদ থেকে অবশ্য এটিও প্রমাদিত হয যে 
কৃত্বিবাসের সঠিক জন্মতাবিখ জানা না গেলেও তিনি আসলে পঞ্চদশ শতকেব কবিই 
ছিলেন, হযতো কিছুকাল আগে পনে। কৃন্ধিবাসের আত্ত্রনিবরণী থেকে জানা যায় গৌড়েশ্বর 
'ঠার সম্পর্কে কৃন্ষিবাসের সাতটি প্রশস্তিমূলক শ্রোক শুনে তাকে পুরস্কৃত কবেন। কাত্বিবাস 
অবশ্য গৌড়েশ্ববেল স্বীকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ পুবম্কান গে মনে কবেছিলেন। 


কত্তিবাসী রামায়ণ || বর্তমান বুন্িবাসী বামাযণে খিস্টীয পঞ্চদশ শতকেন বালা 
ভাষাব নিদর্শন আর দেখা যায না। এন কাবণস্বনপ বলা যায জনাপ্রঘ বামাঘণ কাহিনী যুগে 
যুগে গাঘেনদেব দ্বানা পলিলর্তিত হবে বাণ্লা ভামাব চলতি প্রবহমানতাকে ধাবণ কবে নব নব 
বাপ লান্ড কলেছে। এ কাজটি গাযেনবাই শুধু কেন নি; শ্রীবামগুল মিশনাবীদেল প্রথম 
প্রকাশিত বামাধণেব দ্বিতীয মুদণেঞ (১৮০৯ ১৮০৩) এল কোনো কোনো মংশেব পাঠীস্তল 
লক্ষ্য কবা যায। 

তবে একথাও স্বীকাব কলতে হথ ঘে যদিও কলি সংস্কৃত ভাষার প্রাজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু 
তিনি সাধাবণ মানুষেন বসবোধ ও গুহণযোগ্যতান গ্রাতি লক্ষা লেখে সহজ সবলভাবে ও 
ভাষাব অনাড়ম্বব মাধুষ দিবে ঠাব পামাঘণ কথা পনিবেশন কবেছেন, বাল্মীকি বটিত মূল 
রামাষণেল ভ্রবহু অনুবাদ কবেন নি। বাহলাঘ ব্যন্বিবাসী বামাঘণ তাই মৌলিক মঘাদা পেেছে। 

কৃত্বিবাস ভাব কানোব উপকলণ সংগ্রহ কবেছেন সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুবাণাদি 
থেকে; কিন্তু তার বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত অলঙ্কান শাশ্ত্রের প্রতিনিধিত্ব কবতে দেন নি। 
ভার কাবোব বিষয়কে তিনি সাধাবণ বাঙালি সমাজেব বসবোধের অধিগম্য কবে আড়ম্ববহীন 
পাত্রেই পবিবেশন কবেছেন। এজন্য তাব ব্ঢনাব প্রধান গুণ হচ্ছে ভাব বাণীভঙ্িব বিশিষ্টতা 
এবং প্রাঞ্জল অথচ প্রসাদগ্ডণাঘ্বিত পরিবেশনা । সংস্কৃত কবি বাশ্মীকিব হাতে গড়া বাম ও 
সীত বাঙালিব চোখে নিতান্ত বিদেশী, তাদেব আচাব আঢবণও তাই ভিন্ন দেশীয 
এতিহাকেই প্রকাশ কবে, কিন্ত কৃরিবাসেব রাম এবং সীতা তাদের পরিবাব-পবিজনসহ 
বাঙালিন আবহমান এতিহ্যের মধোই লালিত। সুতবাৎ তাবা বাঙালির অনেক আপনজন। 
কয়েকটি উদাহবণ, - 

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আবন্ত। 
তাবপর সুপ আদি দিলেন সাদ ॥ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য প্রথম পর্ব ৯৫ 


ভাঞ্জা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঙঞ্জন। 
ক্রমে ক্রমে স্বাকারে কৈল বিতরণ ॥ 
শেষে অস্বলাস্তে হিল ব্যঞ্জন সমাপ্ত। 
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি ঘত। 
বাঙালিব আদি ও অকৃত্রিম অতিথিপরায়ণতার নিদর্শন, - 


গলে বস্ত্র দিযা রাজা অতি সমাদরে। 
নিমন্ণে একে একে সবাকার ঘরে। 


আসলে কৃত্তিবাসী বামাঘণ কবির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলে এই কাহিনী ও তার 
শিল্পবস বাঙালি জীবনেব নানা বৈশিষ্ট্যের অভিমুখি, সহজেই ঘা বাঙালির জীবনমন স্পর্শ 
কবতে পেবেছে। 


কৃন্তিবাস ছাড়াও মাবো কঘেকজন কবি নাংলায বামাধণ কাহিনী পরিবেশন কবেছেন। 
তবে কৃত্তিবাসের মতো তাবা কেট তাদেব অনুবাদে প্রতিভাব দীপ্রু আনতে পাবেন নি। এরা 
চৈতন্য পরবর্তী যুগের বিধায পবে এই বইযের ত্রযোদশ অধ্যাযে আলোচিত হযেছে। এদের 
মধ্যে উল্লেখঘোগা দ্বিজ গঙ্গানাবায়ণ, চন্দ্রাবতী, অদ্তুতাচার্য, দ্বিজ কনিচন্দপ্রমুখ। 


তিন॥ ভাগবত 
মালাধর বসু ও তার শ্রীকষ্ণবিজয় কাব্য ॥ কৃত্তিবাস তাব কবিত্বগুণে গৌড়েশ্বরেব অনুগ্রহ 
লাভ করেছিলেন। তেমনি মালাধব বসুও কৃষঃবিজয কাব্য লিখে বাজ সম্মান লাভ করেন। এ 
সম্পর্কে কবিব নিজেব উক্তি “গৌড়েশ্বব দিলা নাম গুণবাজ খান।' এই গৌড়েশ্বব সন্ভনত 
নকনউদ্দীন বাববাক শাহ, যাব বাজত্বকাল ১৪৫৯ ধিস্টাব্দ থেকে ১৪৭০ খিস্টাব্দ। তবে 
কবির 'গৌড়েশ্বব ককনউদ্দীন বাববাক শাহ না হযে ভাব পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহও 
(১৪৭৪ ১৪৮১) হতে পাবেন। এই মত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 15৭ কৃষ্ণবিজয় কাব্যেল 
উৎপত্তি সম্পর্কে কি বলেছেন, 

তেবশ পঢানই শকে গ্রন্থ আরন্তন। 

চতুদ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন! 

গুণ নাভি অধম মুঞ্ি নাহি কোন জ্ঞান। 

গৌডেশ্বব দিলা নাম গুণরাজ খান।! ও 

এই হিসেব মতে কাব্যে বচনাকাল ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ হয়। হয়তো 

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহই কৰিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মালাধব বসু বর্ধমানেন কুলীন গ্রামের 
ম্ধিবাসী ছিলেন, জাতিতে বাহ্গণ। মালাধবেব কাব্যের উল্লেখ করেছেন জযানন্দ ও কৃষ্ঃদাস 
কবিবাজ তাদের কাব্যে ৪৮ | 


শীকঞ্চবিজয় | গৌড়ীব লৈষ্তবসাহিত্যের এই প্রিয় গ্রন্থখানি ভাগবতেব দশম স্কন্ধের 
একেবাবে আক্ষরিক অনুবাদ নয, তবে ভাবানুবাদ বটে। ভাবানুবাদে কবি ইচ্ছেমতো 


৭. পৃর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা", ১য খণ্ড, পৃ. ৪১৩ 
৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস', ১ম খু, প্রবার্দ, পৃ. ১৩১ ১৩১ 


(রেট তে 


৯৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাচিত্যের ইতিকথা 


ভাগবত-বহিভূত বিবিধ উপাখ্যান সংযোজন করেছেন। কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিব সংবাদ, জরাসন্ধেব 
জন্মবিবরণ, শিশুপাল -বধ, শিশুপালেব জন্মবিববণ, বজ্জুনাভ দৈত্যবধ ইত্যাদি উপাখ্যান 
যোজন করে কবি কৃষ্ণঢরিত্রে নৈচিত্রা মানতে চেষ্টা করেছেন। মালাধর বসুর কাব্যের ভাষা 
সহজ ও অনাড়ম্বর এব? বর্ণনা স্বত্ল্ঘর্ত ও টিত্রজপময়। যেমন, 


রজরী প্রভাত হইল রাম দাযোদবে। 
বাছুর বাখিতে গেলা যনুনার তীরে 
ভোক্ধন কবিষা সবে সিঙ্গা বাজাইমা। 
পশ্চাতে চলিলা শিশু বাছুব লইয়া 
একত্র হইয়া সবে যমুনার ভীবে। 
নানানিপ ক্রীগো করি শাশ ধীনে পীবে॥। 
কৃতিষ্ঠো কোকিল পক্ষ, সুশ্বব নাদ পূবে 
ভাব সঙ্গে রাকাছে রাম দামোদবে॥ 
কতিষ্ঠো মকট শিশু লাফ দেই রঙ্গে 
তেন মতে জাম কৃষঃ ছাওযালেব সঙ্গে ॥। 
কতিঠো মউর পক্ষ নানা নৃত্য স্করে। 
তাহা দেপি তেমত নাচে লাম দামোদবে ॥ 
কতিষ্ো পক্ষগণ আকাশে উড্জি যাশ। 
তাভার ছায়ার সঙ্গে পাইমা নেড়াম || 
কফোথাহ বুলেন ফুল 'তুলিযা মুবানি। 
কথো কানে কণো জদে নানা বর্ণে পৰি! 
তেনঘতে বন্দাবনে গেলেন গোপাল। 
বড ক্ষুধা হেল সব বসএ ছাওয়াল।॥। 


এই ভাষার সঙ্গে বাঙালিন ম্বাজন গলিঢঘ। মালাধব বসু সুকৌশলে কৃষ্ণবিজঘেব মূল 
বিষযেব সঙ্গে প্রবহমান বাণ্লা ভাষাব সামঞ্জস্য লক্ষা কবে কাব্যটিকে আবহমান বাংলার 
এতিহ্য ও পবিবেশেন উপব দাড় কবিযেছেন। ফলে কাব্যের আবেদন মমস্পশী হযেছে এব€ 
কাবাটি অতিসহজেই বাঙালি পাঠকেন হৃদঘ জয করতে পেবেছে। 


শ্বীকৃষ্ণবিজযে ভক্তিভাবেব সঙ্গে অধ্যান্তিস্তার চমৎকাব সমন্বয লক্ষ্য কবা যায। 

মালাধব বসুব আগে কোনো কাবো এবকম সহজ সবল ভাষায অধ্যাত্মভাবের স্ফুবণ ঘটে 
নি। যেন, - 

সুন্মরূপ বুহ্ষপদ ভাবিতে না পারি। 

সকল হৃদযে গোসাঞী বপ তনু ধরি। 

গোসাঞীব তনু টিস্থি পাই বৃক্ষজ্ঞানে। 

একান্ত হইযা প্রভুকে ভাব এক মনে॥ 

সবাতে আছমে হরি এমন ভাবিত। 

আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥ 

নিজ আত্মা পৰ আত্মা যেই তারে জানে। 

তার চিন্তে কভু নাহি ছাডে নারায়ণে। 

কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়। 


অনবাদমূলক বাঞ্লা সাহিত্য প্রথম পর্ব ৯৭ 


তেমনি প্রভুর মায়া সঃসারে হ্রনায়। 
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন। 
একভাবে চিস্ত প্রভু কমললোচন॥ 
আসলে মালাধব বসু বাঙালির সহজ, সবল ও অনাড়ঘ্বব জীবনাচলণের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনাব ঘোগসূত্র রক্ষা করতে চেষেছেন। সেজন্য তান কাব্যে ভাবুকতাব 
মধ্যে ভক্তিভাবেব অনুষঙ্গটি এমন চমৎকারভাবে মিশ্িত হযেছে। যখনই কলি অবকাশ 
পেয়েছেন তখনই তার সহজাত এই মননেব প্রকাশ ঘটিযেছেন। সেজন্য অনাত্র দেখি, - 


ই ২5 রূপ ধবে। 
বৈষধ্ব শরীর যেন সেবিযা হবিবে।। 


নবিমাব পাবা পাইয়া গিবি স্সিগ হইল। 
তবি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল । 
বিষয়কে ভাবেল শরনুগামী কবে মালাধব লসু মধ্যযুগের কৃমঃলীলা সম্পকে তাল 
অনুন্ধবকে বাঙলা ভাষার কোমল মাধুষেন সঙ্গে ঘিশিঘে যেভানে প্রকাশ কবেছেন, একজন 
একালের কবির পক্ষেও হয়তো তা সন্ভন নয। যেমন - 'কানু বলে সত্য কাহি বিনোদিশী পাই। 
নবীন কাণ্চাবী মামি নৌকা নাহি বাই।" এব ঢেঘে মধুল মার সহজ বাক্য নাগলা ভাসাঘ ম্মান 
কী হতে পাবে ! কিংবা কে তাব উপস্থাপনা এত সহজভানে করতে পালেন * 
মোড়শ শতকে কৃসবলীলা বিসখে পৃসঃদাস, গোবিন্দ ম্মাচাব, বঘুপপ্ডিত, দুঃখী শ্যামদাস 
প্রমুখ কঘেকজন কি কাব্য লিখেছেন । ত্রযোদশ অধ্যাঘে এদেব সম্পকে শ্মালোঢনা আছে। 


চার) মহাভারত 

মহাভারতের অনুবাদ | বাঞলা মহান্ভাবতেন আদি ব্চমিতা সঞ্জঘ ও কপীন্দ্র পরমেশ্বর | 
তখন হুসেন শাহ (১৪৯০ ১৫১৯) ছিলেন গৌড়েব সম্বাট। সেসময ন্যাসদেল ও জৈমিনিল 
মহাভালতের বাগ্ল৷ সংস্বলণ নাগলাদেশেন টট্টগ্রাম নোঘাখালী অঞ্চলে ব্যাপকভানে থচলিত 
ছিলো। ম্ববশ্য একগাত্র কাশীদাসী মহাভাবত ছাড়া অন্যান্য বালা মহাছাবত তখন ততখানি 
জনপ্রিবতা লাভ করতে পাবে নি। কাশীদাসেব ম্রনন্য শিল্পকৌশলে নহাভাবতেব বিষম 
হুলাণশে বাঙালি মানসেব উপযোগী হযে গড়ে ওঠে, ফলে বাঙ্গালি মানস থুগ যুগ ধনে 
কাশীদাসেন ভাবত কাহিনীব বসপান কবে তুপূু হয । এখনে তাল আবেদন সম্দুণত বজাঘ 
বঘেছে বলে মনে কবা যাথ। 


সঞ্জয়)। সঞ্ভজঘ বালা অনুবাদূলক মহাভাবতেন ম্মাদিকলি ললে অনুণিভ। ডক্টুব 
দীনেশচন্দ্র মেন বলেছেন, স্ঞ্জবেন মহাভাবতেন প্রচার "সমস্থ পুরর্ণবঙ্গমঘ' ছিলো ।2৯ কিস 
ডক্টব সুকুমার সেন মহাভাবতকান হিসেবে সঞ্জবেল শ্মপ্থিত্ব স্বীকাস কবেন না! তলে 
সঞ্জঘেব ভণিতাথ গহাভাবতেবর যে মন্তিত্ব মাছে তা তিনি অঙ্গীকান কবেন না। সঙ্জনের 


৩৯. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভামা ও সাহিত্য, পৃ. ৮৯ 
০. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতহাস, ১৭ খণ, অপবার্প, পূ. ১২১ 








টি 


-- 


৯৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভত্যের ইতিকথা 


মহাভারতে মূল জৈমিনি মহাভাতকেই আশ্রয় কবা হয়েছে। কেননা সপ্ভয জৈমিনিব প্রসঙ্গ 
এনেছেন। যেমন 

'এসুনি কহিল কথা ভারত-তন্তর 

যুনি্বা রাজার রোগ থণ্টিলেক সব॥৷ 


কৰীন্্র পরমেশৃর 1 হুসেন শাহের ম্বামলে তৎকালীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল 
খাব মআ্াদেশ ও উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বঢচনা করেন। এই মহাভাবত “পবাগলী 
মহাভালত' নামে পরিচিত। কবীন্দ্রের মহাভাবতে মূল মহাভারতের যুদ্ধকাহিনীটুকুই স্থান 
পেষেছে। এতে বাব বাব শ্রসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরত শাহের নামোল্লেখ হয়েছে। বোঝা যায় 
বামাণ ও মহাভারতের কাহিনী শোনার বিষঘটি এসব উদারচেতা মুসলমান শাসকদের মধ্যে 
একটা রেওযাজে গলিগত হঘ। ববীন্দ্রে মহাভারত কবিত্বেব দিক থেকে উচুমানেব না হলেও 
তার ভাষাব সারল্য প্রশপ্সনীঘ শিল্প ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। 


শ্রীকর নন্দী॥। শ্বীকল নন্দী মোড়শ শতকেন প্রথম পাদেন কলি। তার জন্মস্থান সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তিনি সম্ভবত টট্টগ্রাম ও তৎকালীন ত্রিপুবা শরঞ্চলে অবস্থান 
কবেই ঠান কান্য লাঢনা কনে থাকবেন। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহেব সেনাপতি পবাগল খাল 
পুত্র ছুটি খান পৃষ্ঠপোষকতা শ্বীকল নন্দী জৈমিনি সর্ণহতার মশ্বমেধপর্ব অবলম্বনে লাগ্লাঘ 
এক নতুন অশ্বমেধপর মহাভাবত বানা কবেন। গ্রন্থে নচনাকাল ষোড়শ শতকেব প্রথম 
ভাগ। পরাগল খাল "আদেশে শ্রীকব প্রথমে মহাভাবতেন অভিষেকপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ কবেন। 
পরে পবাগল খাব মৃত্যু হলে ঠাব পুত্র ছুটি খা শ্বীকব নদীকে বাকী ম€শ বচনাঘ উৎসাহিত 
কনেন। শ্রশ্বমেধণবে অভিঘান বর্ণনাব থ্রাধান্য থেকে অনুমান কবা হয় বাদশাহী 
সেনাপতিদের এই কাহিনী বিশেষভাবে ম্াকৃষ্ট কৰে থাকবে। যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ জনা, 
ধন্বা, গ্রণীলা- অর্জুন, ভজুবাহন ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যানও শ্রীকব নন্দীর মহাভারতে 
বনি হয়েছে। ত্রিগুবা অভিযান প্রসঙ্গে কবিব উক্তি, 
ত্রিপুর নৃপতি যাব ভয়ে এডে দেশ 
পর্বত গত্ববে গিয়া করিল প্রবেশ॥ 
শ্রীকর নন্দীর বঢনাব কিছু নিদর্শন, - 
পাুতে পণ্তিতে সভা খণ্ড মহামতি। 
একদিকে বসিলেক বান্ধব স্হতি | 
শুণম্য ভাবত তবে অতিপুণ্য কথা। 
মহ্াদুনি স্কিমিনি কহিল সঃতিতা | 
অশুমেধ কথা শুনি প্রসন্ন জদয়। 
সডাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় | 
দেশী ভামায় এঠি কথায় রটিল পয়ার। 
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সণসাব॥ 


মোড়শ শতকে অন্য ঘেসব কবি মহাভারত অবলম্বনে কাব্য লিখেছেন তাবা হলেন 
দ্বিজ অভিবাম, বামচন্দ্র খা, নিত্যানন্দ ঘোষ, ষণ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ। এ 
নইয়েল ত্রযোদশ অধ্যায়ে এদের সম্পকে আলোচনা আছে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
চৈতন্যপর্বের বাহলা সাহিত্য 
€খিস্টীয় ১৫-১৬ শতক) 


চৈতন্যদেব 


জীবনকথা ॥ চৈতন্যদেবের জন্ম-সময বাঙলাঘ শৈবধর্মেব চেযে শাক্রধর্মের প্রভাব ছিলো 
বেশি। তবে বাণ্লাব বৈষঃব সমাজ স্বভাব অনুযাধীই এসময বাধাকৃষ্ণের পূজা নিলেদিভ 
থেকে উক্তিশাস্ত্র প্রকাশে অধিকতব ম্বাগ্ুহবোধ কবে। ভগ্বদভান্ত ভগবৎ প্রেমে 
লগান্ীনত কলার সচেতন গ্রাস চললো এব? ভক্তিভাবও ক্রমশ মাধুবলসে পবিণত হলো। 

শীটৈতনোব জন্ম নবদ্বীপে, ১৪০৭ শকাব্দ ল। ১৪৮১ খিস্টান্দের ১০ ফেব্রুযাবি ফাল্গুনী 
পূর্ণিমার বাতে। তাব পিতার নাম জগন্াাথ মিশু এব মাতা শটীদেলী। টৈতনোব মাভাশহ 
শীলাম্বর চক্রবতী। লণশমর্থাদায় টিতনাদেব পাশ্চাতা লৈদিক বাহ্ষণ শ্রেণীওুঁক্ত ছিলেন। তাল 
পিতা একজন সৎস্কৃতজ্ঞ পাত ছিলেন। টিতন্যদেবের প্রপুবমদেব লসাত ছিলো শ্রীতট্রে। 
সেহসৃত্রে টিতন্যেল পিতা জগন্।থ ীসলেট হইতে আসিবাছিলেন।১ টিতশাদেবেন সাতা 
শচীদেনী আট কন্যা এবণ দুই পুত্রের জননী ছিলেন। আটটি কন্যাউ আল্পণ বঘসে নালা বাষ। 
শীটৈভনেল সাত্প্রদ্ নাম বশ্বন্থল এবং তার জোম্ঠট ভ্রাতাল নাগ পিশ্বলপ। বিশ্বলপ মাত্র ষোল 
লছ্বব ঘসে সন্নযাসধম গ্রহণ কনে সংসাল ভাগ কনেন। বালক নিশুন্তব নিমাই নামেও 
*বাচত ছিলেন। তিনি নিম গাছেল ছাযাঘ শরবন্থিত আতুবঘবে জন্মগৃহণ কলায তাল এই 
নাম তথ! চিতন্যদোবেন সমঘে লাংলাল সুলতান ছিলেন আলাটদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯ 5 
১৬১৯)। এসমঘ নবদ্বীপ ছিলো সৎস্কৃভ ও অন্যান শান্ত্রচ্চার কেন্দ্র ; শাস্ত্রীঘ শিক্ষায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ন টিতনাদেল ভান্িলাদেল থে নিজেব জীবনে দেবত্েব বিকাশ থাঁটিঘে সললকে 
ঢমংকৃত বাবেন। 

টি তনাদেব লালযবণলে শবত্যন্ত.দুবন্ত প্রবনাতল ছিলেন। তাল শৈশবকাল্‌ ঘেন শাকৃষেেল 
নাল্যলীলাবই নামান্তন। "ঢেতনাভাগবতে' শ্বীচতনোব শেশনপ্রকৃতি সম্পকে নানাকথা বর্ণিত 
হযেছে। ৭1৮ বছবের নিনাইব নামে যুবতী মেঘেদেন কাছ থেকে একগা মাভিযোগও শোনা 
ঘেভো কেহ বলে মোনবে ঢাহে নিভা কবিনাবে। মাতা শঠাদেলী তাবে ভিবম্লনণ কবতেন। 
(বট কেট মৃদু 5ৎসনা করতেন, নিন্থ ভাতে স্নেহের সম্পর্কটি কখনো ছিল হতো লা। 
এইচ তনোর প্রবীণ কক শ্রীবাস তাকে দেখলেই স্নেহের স্বরে বলতেন, 'কোথাঘ ঢলেছ 
উদ্ধতেব শিবোমণি।' টৈতন্যদের লালো গঙ্গাদাস, বিষদুদাস ও সুদর্শন নামে তিনজন 
্ধাপকের কাছে শাস্ত্র অধায়ন কবেন। ন্যাকবণ ও ন্যাবশাস্তরে তিনি বথেই্ ব্যুৎপন্তি 
মন করেছিলেন। তার ফলে ত্কবিদ্যাঘ রেশ পাবদর্শী হন। এমন কি শিক্ষকগণের সঙ্গেও 
তিনি রসবসিকতা ও তর্ক করতে ভালোবাসতেন । টৈতনেবে এসন বাঢালতা ও দুনন্তপনা দূ 





২১. পৃবোক্, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ন খণ, প্রবাস, পৃ. ১৮৪ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


৯০৯ 


করাল জনা ঈশ্বরপুবী তাকে বিভিন্ন শ্রোক পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু চৈতন্য গ্লোকগুলোতে 
ব্যাকলপগত ক্রটি মাছে বলে সন্দেহ প্রকাশ কবতেন। 
ন্যাকবপ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিতায অর্জন করে বিশ বছর বযসে টিতন্যদেব একটি টোল 
স্থাপন করেন এবং তাতে অধ্যাপনা শুক করেন। তখন তিনি একখানি টীকাগ্রন্থও রচনা 
কলেন। এসম্পর্কে “শঅদ্বৈতপ্রকাশে' বলা হয়েছে, - 
বিদ্যাসাগর উপাপিক নিমাঞ্জি পণ্িত 
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার বটিত। 
এবকম বলা হযেছে থে বিখ্যাত পাঁণ্ডিত কেশব ভারত্তীকে তিনি তকর্যুদ্ধে পবাভূত 
করেন। বাইশ বছব বঘসে শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গেল নানা জাযগায ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবন দাসের 
ণঢতন্যভাগবত' এবং নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস গ্রশ্থে তার এই ভ্রমণকাহিনীব নানাদিক 
লর্ণিত হয়েছে। শ্রীটৈতন্যের শস্তঃকরণে তখন মাধ্যাত্বিক ভাবেব স্কুরণ ঘটতে শুক করে। 
পূর্বলঙ্গ ভ্রমণে যাবা আগে গঙ্গার ঘাটে লক্ষম্্রীদেবী নামের একটি মেয়েকে দেখে শ্রীটৈতন্য 
তার প্রতি আকৃষ্ট হন। পবে তান তাকেই নিযে করেন। চিতন্যদের পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে 
থাকাকালীন সর্পদৎশনে লক্ষ্মীদেনীন মৃত্যু ঘটে। ঘলে ফিবে এই মর্মান্তিক খবর শোনাল পর 
তাল মধ্যে লৈবাগোন ভাল উদঘ হয। তখন তাল জননী শচীদেবী বিষগুগ্রিঘা নামে অপ 
একটি মেয়েকে চৈতনোন বধূলপে ঘবে তোলেন। এদিকে শটীদেবীর বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ 
সন্ন্যাসী হযে গৃহত্যাগ কবেন, ছোট ছেলে নিশ্বপ্তর অর্থাৎ শ্রীটেতন্যেব অবস্থাও সেইলপ 
হওয়া অসন্্ব নব, এই ম্রাশঙ্কাব তিনি খুব তাড়াতাড়ি ছেলের দ্দিতীঘ বিঘেটি দিয়ে দেন। এব 
বিছুদিন পল জগন্নাথ মিশরের মৃত্যু ঘটলে শ্রীচৈতনা পিত্পিপ্ড দেওয়াব উদ্দেশ্যে গয়া যাত্রা 
করেন। পথে কুমারহট্ট নামক গ্রামে গোছলে তান দেখলেন ঈশ্ববপুরী ভক্তিভাবে মগ্নু। এই 
দৃশ্য চৈতন্যেল ঘন বিচলিত করে। তিনি ঈশ্ববপুলীব কাছে দীক্ষা গ্রহণ কবেন।২১ 
গিতৃপিণ্ড দেওয়ান গব শ্বীটৈতন্য গঘা থেকে ফিবে এলে শটীদেবী ছেলের মধো 
নৈবাগোর লক্ষণ দেখতে পান, তাতে তার মনে দাকণ আঘাত আসে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 
বলা হয়েছে ঘে চিতনোব এই বৈবাগ্যের জন্য তিনি অদ্বৈত মহাপ্রভুকে দাযী কবেন। শটীদেলী 
মনের দুঃখে তখন বলেন," - 
কে বলে অদ্বৈত হম এ বড গোসাউ॥ 
চন্দ্রসম এক পৃত্র করিয়া বাহিব। 
এই পুত্র না দিলেন করিবাবে স্থির 
টৈতনাদেবের মনে ভক্তিভাব জাগানোর জন্য ধারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন 
তারা হচ্ছেন অদ্বৈত গ্রভু, কেশব ভাবত্তী ও ঈশ্ববপুরী। ভক্তিরসের তাড়নায় এরপর 
শ্রীচৈতন্য প্রায় প্রতিদিন উক্ত শ্রীবাসের ঘরেব আঙ্গিনায় সংবীর্তন কবতেন। কেননা কীর্তন 
ডক্তিরস প্রকাশের একটি সুন্দৰ মাধাম। জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের সেবা কনাকেও 


১. প্র্বোক্ত, 'বাগলা সাহিত্েল ঝপরেখা', ১৭ খও, প্‌. ৮৫ 


চৈতন/পবের বাংলা সাহিত্য ১০৩ 


শ্রীচৈতন্য ধমীয় কতব্য মনে করতেন। সেজন্য কখনো কখনো তিনি নগর সংকীর্তনেও বের 
হতেন। গোড়া হিন্দুগণ বিষয়টি সুনজবে দেখতো না। একদিন তাদের প্রধানগণ চৈতন্যের 
বিকদ্ধে সেসময়ের মুসলমান কাজীব নিকট নালিশ কবেন। এদিকে কাজী সাহেব নিজেই 
শ্রীচৈতন্যের অন্তরে ভক্তিভাবের প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হন।৫৩ নবদ্বীপ তখন চৈতন্যদেবের 
ভক্তির লসগ্রবাহে প্রাবিত। ওদিকে গোড়া হিন্দু ও ভট্টাচার্ধগণের বিরোধিতা ঢলতেই থাকে। 
এসব কারণে টৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে ঢলে গিয়ে সন্ন্যাসীৰ জীবন যাপনের ইচ্ছে প্রকাশ 
কবেন। একদিন তিনি মা শটীদেবী ও প্র বিস্ুপ্িযার ঢোখেন জল উপেক্ষা কবে কীটোয়ায় 
গিবে সল্্যাসীব জীবন শু কবেন। পরনগ্রিঘ পতিল গৃহত্যাগে বিষ্টুপ্রিবার নেব শ্রনস্থাব যে 
বেদনাবিহবল ছবি, সেই চিত্র অস্কন কবে দীনেশচন্দ্র সেন নিজেও কতকটা ভাববিহবল হয়ে 
বলেন,.- 'ঘে কথান যাদুমন্ত্রে পাষাণ জাগিযা ওঠে ও মঞ্তুরিত হব চিতন্যেব সেই বাকছলাও 
বিষ্টুপ্রিরার শোক অপনোদন কবিতে পালে নাই।১ 

কাটোঘায শ্বীচৈতন্য মাথার চুল কেটে মু্ডিত হযে কেশব ভালতীব নিকট মস্ত্র পড়ে 
দীক্ষাগ্ুহণ কবেন। তখন থেকেই তার থকৃত সন্রাসীব জীবন শুক হয। সেসময তিমি মাত্র 
ঢবিবশ সছব বয়সে প| দিঘেছেন। সন্াসীলপে টিতন্যদেল অতঃপন দেশতভ্রমণে বের হন। 
সেই সুত্রে তিনি উড়িষ্যা বান। উড়িষ্যাথ শ্রীচেতন্য সেই সমঘেব বিখ্যাত ন্যাযশাস্ত্রপিদ 
াসুদেব সাবনৌমের সঙ্গে পলিচিত হন। লাসুদেল অল্পবয়েসী চৈতনোন সশ্ন্যাসীর লপ দেখে 
বাস্মৃত তন, পবে তাকে তিবস্কান কবেন। কিন্তু ঢতনোল কাছে উপনিসদ ও গীতান ব্যাখ্যা 
শুনে সুগ্ধ হন। তিনি নিজেই শেষপযন্ত টৈতনাদেবের নক্তিলাদ গ্রহণ বে তার ভক্ত হযে 
গড়েন। সেসময শ্রীচৈতন্য সম্পর্চে বাসুদেবেল মনেন থে প্রকাশ, কৃষ্ণদাস কবিবাজের 
'টৈভন্যচবিতামৃত গ্রন্থে তাব উল্লেখ মাছে। ঘেনন, 


লাটিতে লাখিলা সোম বাহু পশাবিয়া। 
সার্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিশা॥ 
ভাত জোডি সাব্বভৌম কহিতে লাগিল্‌। 
তোমার নিবনাণ হদমে নিদিল ॥ 

বড মুড বলি তর বিরহ সহিযা। 
এতদিন মাছি সুই পবাণ ধবিমা॥ 


বাসুদেব সাবভৌম ছাড়াও উড়িষ্যান তৎকালীন রাঙা প্রতাপনদ্দ্র এব মন্ত্রী নামানন্দ 
শীচৈতন্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ কলেন। চৈতনা প্রবর্ভত ধর্ম -এলপব দেশে নানা জাঘগায 
ছড়িযে পড়ে। রাধাকৃল্ণেেব প্রেমলীলাগ ঘে অনৈধ সম্পকেন একটা অবস্থান দেখা যাব, সমাজ 
তাকে সাষ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করনে এমন নে কলা নাষ না। কিস্কু ধর্মী বিষযেব উপব 
প্রতিষ্ঠিত হওঘায় হিন্দুসমাজেব একটা সমর্থন তাতে পাগুবা যায়; চৈতন্যদেল বাধাবৃষ্গের 
(প্রমে দেবত্বেন মাহমা আবোপ কবাঘ সেসমাজ্ত তাকে মাবো দ্বিধাহীন চিন্বে মাপন 
কবে নেয়। 

. প্বোক্ত, “বাঃলা সাহিত্যের বগা”, ১ খঞ, পু ১৬৯ 
35. প্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা এ সাহিত্যা, পূ ৯১০ 


১০৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্লা সাভিতোর উতিকথা 


উড়িশ্যা থেকে টিতন্যদেল ভডারতেল দক্ষিণ দিকের অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ কবার মনস্থ 
প্ষরেন। ১৫১০ খিস্টাব্দ থেকে ১৫১১ খিস্টাব্দ পর্যস্থ এক বছব ধবে তিনি দাক্ষিণাতোর নানা 
অঞ্চলে প্রেমধর্ম প্রচান কলে বেড়ান । এসব অঞ্চলের মধ্যে কঘেকটি হলো গোদালবী, ত্রিমন্দ, 
সিদ্ধবটেশ্বর, বেহ্কট, গিলিশ্বব, মুলা, ব্রিপদীনগর, বিপু কাঞ্চি।, তাঞ্জোব, পদ্মকোট, রামেশবর, 
কন্যাকুমারী, ত্রিবঙ্কু, নতস্যতীর্গ, পযোগ্ী, টিতোল, গুর্জবী, পুনা, ববোদা, আহমদারাদ, 
ঘোগা, সোমনাথ, দ্বাবকা, দেওঘন, চগ্টীপুব, বিদ্যানগব, বতনপুর ও স্বর্ণড়। এরপব 
টৈতন্যদেন পুরীতে ফিবে আসেন। সেখান থেকে পুনবায় তিনি ভ্রমপ কবেন কটক, ঝাড়খণ্ড 
বা ছোট নাগপুব, লালানসী, গ্রঘাগ এবং পৰে বৃন্দারন। এসব অঞ্চল ভ্রমণের পর চৈতন্যদেব 
পুবীতে প্রভ্যাল তন পবেন। ১৫5৪ খিস্টাব্দে জুলাই মাসে ৪৮ লছব ও মাস বযসকালে 

ইহ তার দেহানসান হয। 


চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে জনশ্রুতি ॥ শ্রীচৈেতন্যেব মৃত্ুল ঘেসন জনশ্তি বযেছে 
তাব মধ্যে জযানন্দেল 'টৈতনামঙ্গলে বলা হয়েছে, একদা পুবীতে টৈতন্যদেল যখন 
কীর্তনগানে নিভোব ছিলেন, তখন একটি ইটেশ টুকবো এসে সজোবে হান পাষে মাঘাত 
ধালে। এই মাঘাত গলে লিমিযে ওঠে এব তাতেই ভাব মৃত্যু ঘটে। লোটনদাসের 
ঠা তশানঙ্গাশা লা হথেছে, ডালের গহীবতাধ শীটিতনা মখন জগলাথকে আলিঙ্গন করেন 
তখন তাতে তাল দেত লীন হাঘ মায়। তলে বসংদাস কলিবাজেব 'টিতনাচবিতাঘৃতে' এলণ 
ইঙ্গিত মাছে ঘে গাবাতিবিন্ি ছনাবহলগতাঘ শীটায5নেলে পু ধনে ধীলে কৃশ ও দূবল 
হয়ে ম্বাসে এব? হার ই চন স হা থাটে। মহা এর দাত গুযাল সমু ঘননীল জল দেখে 


4 পর 
একাদন গা হনাতেদনেল তাত ১* শপহলামেল আলাাালগ সহ মা হাত তন সেতি জলকে 
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উদ্দাপ পল ত সেই দো তান লেগানে। বান সহিত না এসব ম্বাভিন ত শ্বতিনা তলা্টিত সন্দেহ 
শোই। শুটি। তলে রহ জানপ পনণদেই সমন 5 লল্গুন তাল মৃত্তাব এবপ মলৌকক বর্ণনা 
রা ক 
দিন) হত ভাগ আনা খেপেই হঘতো কিছ সহা ম্বাবক্ষাব কলা ঘাষ। 


বৈষ্বধর্মে চেতন্দেবের প্রভাব) টৈভন্যদের গৌডীর লৈষবধর্মের মূল গ্রবররক। 
ডাল এপাঁতত বেসংলধম এবাদিবে ঘেনন লাগলা কাবোব তৎকালীন জগতে নব প্রেবণা সৃষ্টি 
কলে, তেননি অনাদিকে নতুন জীলনাদশ খ্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে থে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখ বাঙালিন 
মনীষায ত! আিনল কর্মথেবণা ঘোগাঘ। আবার প্রেমধর্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতনা যে দার্শনিক 
মতবাদ দেন, যদিও তা সামপ্তঘুগেব সমাজ বাবস্থা ও মতাদর্শকে খানিকটা অস্বীকাব কবে, 
কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিবর্তনে খুবোপুবি সাফ দেব না। জাতিভেদেব বিরুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষ 
আঘাত হানেন নি, ভবে তান নাম সংকীর্ভনে যে ভাব প্রকাশ পেঘেছে 'জীবে দয়া এবং স্রষ্টার 
ভক্তি' তা সাদন্তঘুগেব মনুদাব মতাদর্শেল নিবদ্ধে প্রতিলাদ বলতে হবে। টৈতন্যদেবেন 
নৈঙ্ল মতবাদে একথা স্পষ্টতই প্রকাশ গেয়েছে যে কৃষঃ বুহ্ষণ চ গ্রাল সকলেবই ভক্তির 
পাত্র, সেই সুত্রে গ্রেমেন মহোৎসনে সকল জাতের মানুষেরই সমান অধিকার নযেছে, সুতবাং 
নাম. সংবীর্তনে যবন হ্ববিদাসও সমান মযাদাঘ আমস্ত্বিত। উচু নিচের ভেদরেখা মুছে গিয়ে যে 


চিতনাপর্বের বালা সাহিত্য ১০৫ 


মহৎ সংস্কাবের আদর্শ টৈতন্যদেবেব প্রবর্তিত মতাদর্শে প্রকাশ পেষেছে তা গণতন্ত্রের মূল 
নীতিগুলো স্মরণ কবিযে দেয। এ সংস্কাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙালির চৈতন্য বিকাশ 
লাভ করে সংগীতে, দর্শনে এবং সাহিত্যে। চৈতন্য যে ভাাবাদর্শ প্রচার করেন তাব উপর 
ডিবি করেই তাব ভক্ত বৈষ্ঃব- পার্ষদগণ জীবনীকাবা বঢনাব মাধ্যমে সুনিপুণভাবে তন্বব্যাখ্যা 
এবং নৈমঃব লীলামাহাত্ময প্রচাবে অগ্রসব হন। এই দিক থেকে লৈষ্ণব জীবনীকাব্যসমূহ শুধু 
জীবনীই নয়, এগুলো ধর্মেব প্রভাবমুক্তও নয়, ববঞ্চ বলা যাষ, এসব জীবনী ভক্তিমাহাস্ত্ের 


অনুপম কাব্য। 


দুই॥ বৈষ্চব ভক্তবন্দ 

শ্রীচেতন্যেব ভক্রম পুলীন মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যান্দ ও যবন হলিদাস। 
এদেব মধ্যে কেউ অধ্যাত্মবাদ, কেউ পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া 
কাব্য, দর্শন, ভক্তিবাদ, শলঙ্রকাব শাস্ত্র ও মাধুষ নস স্ফুনগেন ক্ষেত্রে এরা ঘে ভূমিকা 
পালন করেছেন, ত। শ্বদ্ধার সঙ্গে স্মবণযোগা। টি তন্যদেলেব ভক্তনূন্দেব মধ্যে অদ্বৈত আচার্য 
ছিলেন বঘসেব দিক থেকে প্রবীণতম। টচিতনোব জন্মেন মাগেই তাব বযস ণাঞ্চাশোধর্ব। 
টৈতন্যের মৃত্যুর পবেও তিনি জীলিত ছিলেন। 


অদ্বৈত আচার্য॥ মদত আঢাষেব নিবাস ছিলো সিলেট জেলান লাটড় পবগণাঘ। 
তিনি সেখানকার এক পাঁণিতেন পুত্র ছিলেন। তাব দুই লিষে। প্রথম পাত্রী শ্রীদেবী এবৎ দ্বিতীৰ 
গান্ী সীতাদেবী। মদত মআচার্থ ১৪৪৪ খিস্টাব্দে জন্মগ্ৃহণ কবেন। তার পূর্বপুলম নরসিঃ্হ 
নাডিঘাল নাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈতেন আসল নাম কমলকব টট্রাঢার্ণ এব 
উপাধি “অদ্বৈত । তিনি শেষজীবনে শান্থিপুবেব মধিনাসী ছিলেন। স্থাধীবাস শাস্তিপুবে হলেও 
ননদ্বীপেই তাব অধিকাঃশ সমঘ কাটে। জ্বত্যন্থ নির্মল টাঁবত্রেল অধিকালী ছিলেন অদ্বৈত। 
চাক্তুশানত্র প্রচাবেই ছিলো তাব মান্দ। টৈওন্যদেবেব জননী কিন্তু অদৈতের উপব সন্থষ্ট 
ছিলেন না। তিনি গনে কলতেন ম্দ্বৈতব প্রনোচনাধই তার ছেলে শীচৈতন্য সন্ন্যাসী হন। 
মদ্বিতের জীবনকাল কারো কারো মতে ১০৫ লছল, লানো কালো মতে ১৫০ বছর স্থায়ী 
হযেছিলো। 

মদ্বৈত মহাপ্রভুন জীবনী অনলমনে ঢানখানা লৈষঃল জীবনীগ্রন্থ লঢচিত হথেছে। গ্রন্থ চারটি 
হচ্ছে লাউড়িঘা বৃষঃদাসেব সৎস্কৃতে বচিত “অদ্বৈতেন বালালীলাসূত্র* ঈশান নাগবের 
"শ্বদ্বিত প্রকাশ", হবিচবণ দাসেব 'মদ্বিতমঙ্গল' ও নরহবি দাসেন "ম্রদ্বৈতবিলাস' 


নিত্যানন্দ প্রভু ॥ নিত্যানন্দের প্বশুবন্ষ সুন্দলমল্ল বীবভূগেব মধ্বাসী ছিলেন। তার 
পিতাব নাম ছিলো মুকুন্দ এবং মাতা পদ্মাবতী । নিত্যানান্দেল জন্ম ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তারও দুই 
পত্রী ছিলো--বসুধা ও জাহন্বী। ভক্রিবাদেন বিহবলতাঘ নিত্যানন্দ মনে করতেন অন্তরে 
ভক্রি থাকলে ঢগ্ডালও দ্বিজোহম হতে পাবে। তাব সম্পর্কে জনশ্ত আছে ঘে তিনি একদা 
নদীয়ায শ্রীচেতন্যের সঙ্গে নামসংবীর্তন করছিলেন, তখন জগাই মাধাউ দুই ভাই মদ্যপানে 


১০৬ প্রাচীন ও মপাযুগের বাচ্লা সাহিত্যের উতিকথা 


মাতাল হয়ে মাটির কলস নিক্ষেপ কবে হান মাথা ফাটিযে দেয়। প্রতিদানে তিনি দুই ভাইকে 
কষসংপ্রেম কথা শোনান। জগাই মাধাই তখন নিত্যানন্দের আঢবণে মুগ্ধ হযে বৈষঃবধর্ম গ্রহণ 
করে। 


যবন হরিদাস।॥। যন হবিদাস মুসলমানেল ঘবে জন্মলাভ কবেও শ্রীটৈতন্যেন একজন 
প্রধান সহঢর হওয়ার অধিকানী হন। নীলাচলেব সর্বত্র তিনি টৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন। 
ঠাকে নিযে নলদ্বীপেব সুসলমান সনাজের সঙ্গে টিতন্যভক্ক মণ্ডলীর ঘে বিবাদ বাধে, সেটি 
গৌড়ীয় সমাজেল একটি স্মলণীষ ঘটনা। 


শ্রীবাস আচার্খ॥ নিবাস সিলেট। মদ্ধিত প্রভুল সঙ্গে তিনি নবদ্বীপ আসেন। 
শ্রীচেতনোর জন্মকালে তিনি প্রণীপত্বেন সীমা আতন্রম করেন। সুকগ্ শ্রীবাসের হবিসংবীর্তন 
সবাই উপভোগ কবতে। 


বাসুদেব সার্বভৌম লাসুদেবের পিতা নাম ছিলো মহেশ্বল বিশারদ, নিবাস নবদ্বীপ । 
গিথিলান ন্যামশান্হনিদ পক্ষধন মিশেব ছাত্র ছিলেন তিনি। পক্ষধন তার ছাত্রদিগকে গঙ্গেশ 
উদাধ্যাঘেল চিস্বাঘণি' শীষক দূকত একটি গৃুস্থ টাকারিয়নীসহ শুধু পাঠ কলতে দিতেন, গ্রন্থের 
ধোনো অপ্শ কপি কলতে দিতেন না। ন্যাশাশ্পত্রমূলক এই গ্স্থে কোনো দ্দিতীঘ অনুলিখন 
ছিলো না| লাসুদেন তান অন্তুত স্বুবণশক্রিগুদে সমগ্র পুস্তকটি হাব টীকাটিমনীসহ কণ্তস্থ কলে 
গাথিলা থেকে নবদ্বীপ ফিবে ম্বাসেন। নবদ্বীপে তিনি একটি টোলও স্থাপন কবেন এবং তাতে 
ন্যাঘশাস্ত্রেল অধাপনা কলেন। শ্রীচেতনোব বযস ঘখন ঢনিবশ, বাসুদেবেল লঘস তখন 
আশি। 

রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী] বৈসঃল ভক্কিবাদের ক্ষেত্রে নৃন্দাবনের ঘডড 
গোস্বামীর ভূমিকা বিশেষভাবে সুণীয। লপ গোস্বাণী ছিলেন বৃন্দাবনেন ঘড় গোস্বামীদেল 
অনাতম গোস্বামী । ভার ভাই সনাতন গোস্বামী । কপ এবং সনাতন ভ্রাত্ৃবুগল সুলতান 
আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩ ১৫১৯ ) মুখ্য সচিব পদে ম্ধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া 
শীটৈতন্যদেলেন (১৪৮৬ ১৫ 5৩) প্রধান শিনা ছিলেন লপ ও সনাতন। 

বৈমর লসশাশ্বে অন্যতম শেষ্ঠগরস্থ হিসেবে রূপ গোস্বামী বচিত “ভাক্তবসামৃতসিন্ধু' ও 
"উজ্জ্বল নীলমণি'ব নাম বিশেষভানে স্ুবণীব। সনাতন গোস্বামীর 'হবিভক্তাবলাস' পাণ্ডিতয ও 
ভক্ষিমাহত্যোর প্রকাশে একখানি অনবদ্য গ্রস্থ। এছাড়াও এই বৈষ্ণব ভ্রাত্যুগল বহুবিধ 
সংস্কৃত গ্রন্থ লচনা কলেছেন। 


লাউড়িয়া কষ্ণদাস॥ সিলেট জেলাব লাউড় পবগণার ভূষ্বামী দিব্যসিংহ সংসার ছেড়ে 
শান্িপুনে এসে অদ্ৈত গ্রভুল (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষপাদ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
সেই থেকে তাব নাম কৃষ্ঃদাস বা লাউড়িযা কৃষ্ণদাস। অদৈতেব বাল্যজীবনেব কাহিনী 
'অবলম্বনে তিনি লেখেন 'অদ্বৈতেব বালালীলাসূত্র গ্রন্থ মুদ্রিত গন্থেব রচনাকাল ১৪০৯ শকাব্দ 
বা ১৪৮৭ খিস্টাব্দ উল্লিখিত হযেছে 


চৈতনাপর্বের বাঞ্লা সাতিতা কল 


শ্রীনিবাস আচার্য ॥ শ্রীচেতন্যদেবের (১৪৮৬---১৫৩৩) আবির্ভাবের শত বৎসর পরে 
শ্রীনিবাস আচার্ষের আবির্ভীব। তিনি ছিলেন ভাগীরথীর পূর্ণপারে অবস্থিত চাখন্দী গ্রামের 
ম্রধিবাসী। তার পিতা গঙ্গাধব ভট্টাচার্য এবং মাতা লঙ্ষ্মীদেবী। বাল্যকালে তিনি শ্বীখণ্ডের 
কাছাকাছি মাতুলালযে কাটিয়েছেন। বৈষ্ণবভাবে ভাবাপন্ন হয়ে তিনি পববর্তীকালে নবনীপ, 
শাস্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। ব্ন্দাবনে শ্রীনিবাস গোপাল- 
ট্ট ও জীব গোস্বামীর নিকট নৈষলধর্ে দীক্ষা লাড করেন। কথিত আছে যে একদা তিনি 
জীব গোস্বামীর আদেশে ?বষ্ণবশাস্ত্র সম্পকিত গ্রন্থাদিসহ বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে 
আ্গমনকালে বনবিষুপুবের গভীব জঙ্গলে সেখানকাব দস্মুলাজা বীব হাম্ীর কতৃক আক্রান্ত 
হন, তাতে তার বৈষ্ঃবগ্রস্থ ভর্তি সিদূকখানি লুষঠিত হঘ। কৃষঃদাস কবিবাজের “শ্বীটৈ তন, 
চবিতামৃতের' পাণ্ুলিপিও সেই সিন্দুকে ছিলো। এই নিদাবন্ণ সংবাদ শুনেই নাকি বৃদ্ধ 
কৃষ্ণদাস কবিবাজেল জীবনাবসান হয়। পবে অবশ্য তা পাওবা যায় এবং বাজা হাম্বীরও 
বৈষ্টবধর্মে দীক্ষিত হন। শ্বীনিবাস কবি ছিলেন না, তবে দৃই একটি বৈষঃ্লপদ লিখেছেন। 
মূলত তিনি ছিলেন নৈষ্নভাবে সমর্পিত প্রাণ । ভাব কন্যা হেখলতা দেবীও পিতাকে অনুসবণ 
কলেছেন। 


বীর হাম্বীর ॥ বীব হায়ীর বনবিস্টুপুনের মল্লব্শীঘ বাজা ছিলেন। এই বংশের আদি 
পুবম আদিমল্ল। বীব হায়ীর ১৫৮৭ খিস্টাব্দে লনবিস্টুপুরের বাজা হন এবং ১৬০০ খিস্টাব্দের 
াদ্বাকাছি কোনো এক সময়ে শ্রীনিবাস আতার্ষেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। হাব পুত্রের নাম ধাড়ী 
হাস্রীব। বীব হাত্বীব প্রতাপশালী বাজা ছিলেন এবং ততোধিক প্রতাপে দস্যুবৃন্তি চালিয়ে 
ঘেতেন। তখনকাল যুগে অধিকাংশ সামস্তই নিজেব এলাকা জমিদাবী করতেন এবং অন্যেব 
এলাকা দস্যুবৃহ্ি চালাতেন। 'প্রেমবিলাস গ্রন্থে উক্ত হযেছে, গৌড়ে বৈষগবধর্ম প্রচাবের জন্য 
শ্রীনিবাস একদা “হবিভক্তিবিলাস', “ভক্তিনসাম্তাসিন্ত', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ললিতমাধব” 
'শীটেতনাচবিতামৃত", শবদগ্ধনাধব' প্রভৃতি ১৯১ খানা গহামূল্যনান দর্শন বসশাস্তেন বই ও 
কাব্যনাট্যাদি একটি সুবক্ষিত পেটিকাঘ ভবে বৃন্দাবন থেকে বাণ্লাঘ আসছিলেন, তখন 
পথিমধ্যে হাত্বীবেব অনুঢর কতৃক সেই পেটিকা লুষ্ঠিত হয ও হামীবেব কোষাগারে জমা তয। 
বলা হযেছে বৃদ্ধ কৃমঃদাস কবিরাজ তাব “শ্বীচেতনাঢনিতামৃত' লুগ্ঠনেব মর্মান্তিক সংবাদ শুনে 
াধাকুণ্ডে ঝাপ দিযে গ্রাপবিসর্জন দেন। সে ঘাই হোক, শ্রীনিবাস কিন্ত পা খুলিপিগুলো 
দ্ধাবেল আশা ত্যাগ করেন নি। একদিন হায়ীবেব সভা উপস্থিত হযে তিনি বাজাকে 
সবকথা জানান। হ্াম্বীর অনুতপু হযে তখন সেই পেটিক৷ ক্ষত অনস্থায় ফেবত দেন। শুধু 
তাই নঘ, তিনি নিজেও সমস্থ কদাঢার ত্যাগ কবে সপবিবাবে শ্বানিলাস মাচার্যেব শিষাত্ 
গ্রহণ কবেন এবং বনবিষপুবেব সকলকে বৈষ্*বধর্মে দীক্ষা দেন। বীব হাম্বীর পদকর্তা রূপেও 
গনিচিতি লাভ করেন। তার একটি পদের অঃশ, - 

শুনগো মরন সখি, কালিমা কমল শ্বাখি, 
কিবা কৈল কিছুই না জানি। 
কেমন কবয়ে মন, সব লাগে উচাটন, 


ক প্রাটীন ও মধ্যঘগের বালা সাতিতোোর ইতিকথা 


প্রেম করি পোগালু পবাণি॥ 
শুনিযা দেগিলু কালা, দেপিয়া হইলু ভোলা, 
নিনাইতে নাহি পা পানি॥। 


বীরভদ্র গোস্বামী/বীরচন্দ্র। পাগলান বৈষ্$লসগাজের লিবর্তনেব ইতিহাসে লীবভদ্র 
গোস্বামীন নাম নিশেম ভাবে সুলণীন। কিছু পিছু যাদুনিদ্যা ও মলৌকিক ব্যাপারেল সঙ্গে তিনি 
জড়িত ছিলেন ললে জানা বান! বীবভদ্র ছিলেন নিত্যানদ গ্রছুব পুত্র। শীবভদে পূর্বপুকম 
বীলভুগেব অধিবাসী ছিলেন। তিনি সোড়শ শতকেল দ্বিতীবাধে জীবিত ছিলেন। তারই 
উৎসাহে জঘানন্দ টিঙনাভীপরী মপলম্বনে টিতনাগঙ্গল' (১৫৫০. ১৫১০) কালা বচনা 
কলেন। জানা যান প্রথম জীবনে শিনধমে বিশ্বাসী লীলনুদ্রেল সঙ্গে পিতা নিভ্যানন্দেল 
গতবিলোধ ঘটলে তিনি প্রথমে মভনিমানলশত গৃততাগ কবেন, গণে শ্রীচেতন্য প্রবর্তিত 
উক্রিাদে দীক্ষিত হবে খউদহ থেকে গ্বঙ্গে লৈসবধম প্রচান শুক কবেন। লীলভদ্র এখানে 
শরস্তাজ লৌধ্ধা ৪ক্ুদের একবিত কবে তাদের নৈষবধে দীক্ষা দেন। িসঃবসমাজে এইসব 
ম্নশ্যজ বৌদন ঠাবলধী 'নেডানেউী' নামে মাচিতত। 
এজনা মপশ্য বক্ষণশীল ঠলিষ*লদেল সঙ্গে পীনভদ্বেল মভবিবোধ ঘটে। তবু তিনি 
হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কৃত বৌদ্ধচিক্ষুদেল উচ্চক্খল বৌনজীবনকে বিবাহেল নিবমে আবদ্ধ 
করবে কতপটা পাবিপালিক সণ্যঘমের মধ্যে এনে সামাজিক মঘাদা দেন। লালোশত নেড়াকে 
তেলোশত নেউী প্রদান প্রসঙ্গে ললা হযেছে, 
নীবন্দ গোসাঞ* তাব ক্গানি মাসি নন। 
'বনাগীকে শিখাইলেন আপন কবণ|। 
যদি এই বাক্যে পতীত না হম মনে। 
নালশ নেডাকে তেবশত নেডী দিলেন কেনে ॥ 


মুরারিগুপ্ত॥ নুধাবিগুপু সম্ভবত ১৪৭১ খস্টাব্দে সিলেট জেলা জন্মগ্রহণ কবেন। 
তিনি টৈতনাদেবে লযোজ্ঙ্ঠ এবং তাল সতীথ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট 
গাগা অজন কলেছিলেন। শীবাস, চন্দ্রশেখব প্রমুখ গোস্বামীদের সঙ্গে সিলেট ত্যাগ কলে 
'তাঁন নবদ্দীনে এসে বসতি স্থাপন কবেন। ১৩১৪ খিস্টাব্দে শীচৈতনোব জীবনীবিষবক গ্রন্থ 
'মুবারিগুপ্বেব কড়ট।' লিখিত হয। টৈতনাদেবেব মর্ত্যলীলাকে কেন্দ্র কবে মুবালীগুপ্রেব 
ভাঁপতাযুভ্র, মোট বাবোটি লৈষঃবগদ আবিক্চৃত হযেছে। 


তিন। বৈষ্ণব জীবনীকাব্য বা চরিতাখ্যান 

টৈতন্যদেবের জীবনী মববলঘ্বনেই বাগ্লা ভাষায প্রথম ঢবিতাখ্যান রঢনাব সূচনা হয়। ভবে 
তার জীবনেন স্থল ঘটনাগুলো প্রথমে বণ নেষ সংস্কৃত কাব্যে। বিষব জীবনীকানা গুলোতে 
চৈতনাদেব ও মন্যানা টরমব প্রধানগণেব জীবনকথা উপস্থাপনাব মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলান 
সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস এব বাজনীতির কথাও বিবৃত হয়েছে। অবশ্য এসন ঢবিভাখ্যান 


ন্চতনাপবের বালা সাচ্চিতা ১০৯ 
বৈষ্ণবধ্ের প্রভাবেই বেশি উদ, ফলে এগুলো পুরোপুরিভাবে মানবজীবনের কাব্য হযে 
ওঠে নি। কিন্তু দেবতাব মাহাত্ব্য নিষেও টৈতনাদের, অদ্বৈত আচাষ, নিত্যানন্দ প্রভু এরা 
গ্রকৃতণক্ষে বন্তমাংসে গড়া দেহধালী মানব। সুতবাৎ তাদের জীবনীগুলোও একেবারে 
মানববস বঞ্চিত নঘ। সেজন্য দেখা যাব, জীবনীবাবাসমূহে মানুষের যে জীবন-কাহিনী ব্যক্ত 
হবেছে তাতে শম্বাছে তার ঘর সণসাব, পবিবার পবিজন এবং সমসামযিক সমাজের নানা 
দিকে গ্রসঙ্গ। ভালই মধ্যে ধর্মপ্রচাব ও গৌড়ীধ ?র্ণব মতবাদ প্রচাবেন প্রযাস লক্ষা কনা 
যাষ। তবে সাতিভাস্ষ্টিন সঢেতন প্রধাস এগুলোতে নেই। মানবিক গুণে সমৃদ্ধ চবিত্র- 
চত্রণেও কবিদের উৎসাহ কম। শ্মনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনান সমাবেশেই তাদের 
মান্দ। কোথাও কোথাও কাহিনী অ্বনাবশ্যক ঘটনার ঢাপে ভাবাক্রান্ত। এসব দিক থেকে 
লৈষব চবিতাখ্যানগুলোতে মানুমেব পব্ঢিয মুখা নয়। মানুমকে দেবমহিমায উন্নীত করার 
একববম জোবকনা প্রবাসই তাতে প্রাধানা পাষ। ম্মতিছক্িবাদ প্রকাশের কারণে টৈতন্যদের 
« তান ঘুখা পবিকবনৃন্দেল জীলনটবিভ বন্ুলভাবে লৌকিক জগতেন সীমা ছাড়িষে গেছে। 
জীবনঢবিত পচঘিতাগণেল ধলিমানস তাই বস্তুগত তথাপুঞ্জেল ঢেঘে লৌকিক জীবননহিত 
ভাবগত সভোব ম্বনুসলণ কলেছে বেশি। 


সংস্কতে লেখা চৈতন্যজীবনী।॥ এই পরা লযেছে মুবাবিগুপেন 'শীক্ষমট্টতণ্য 

,লতানুভা, কলি কর্ণপুবের 'টিতনচপিতামৃত' ৪ 'টিতন্যটন্দ্রোদধা। অনুমান কলা হথ 
মুবানিগুপু ছিলেন টৈতন্যসমসামঘিক, বার্ন কণপুন চৈওন্যদেবের তিবোধানেব পরে আনিভৃত 
হা! এসব গ্রন্থ সৎস্কৃত বীতিব মরনুব তন এন০ এগুলোতে মানবিক জীবনের পাবিচয সুখ্য নয। 
শীশ্য তনযাকে অব তাললপে গ্রতিষ্ঠা কবাতেই কবিদেপ আনন্দ এব? সেজণা) এগুলোতে অনেক 
ম্বলৌকিক বিষবেব ম্বব তাবণা ববা হবেছে। টৈতন্যদেনের জীবনেপ প্রামাণিক ঘটনাগুলো 
এতিষ্টিত কলা কোনো প্রধাস এসব গ্রন্থে নেই। এই দিক থেকে বাঞ্লা ঢা ভাখ্যানগুলো 
ধক লৈশিষ্টযপূর্ণ। তবে মুনাবিগুপু ও বলি বর্ণপুব ভবিষাৎ জীবনীবাবগণেব ম্বনুথেবণা 
ঘুগিযেছেন। 


বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী ॥ নৈঞ্ন ঢবিতাখ্যানগুলো নিসঘব্ হিসেবে এব* 
সমঘেব দিক থেকে মোটামুটি দুভাগে বিভন্! সমঘেব দিক থেকে চৈভন্যযুগ ও 
টিতনাপববতী বুগ, এই দুটি পর্থাঘে ঢতন্যজীবনী নচিভ হযেছে এব” পিষধলশ্বুন দিক থেকে, 
টৈতন্যদেন ও তার প্রধান গনিকবলন্দের জীবনচবিত, এই দুই ভাগে লাস লেখা হয। 


গোবিন্দদাসের কড়চা ।! গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কর্মকার ট্যভন্যদেলেল দাক্ষিণাতা 
ব্রমণকালে তাব সফনসঙ্গী ছিলেন। তাকে নিঘে বৈষঃনসমাজে কিছু মতলিবোধ দেখা দেন। 
বন্ডঢাটি তাবই রচনা বিনা এবৎ কড়াঢায লর্ণিত শ্রীটেতন্যেন জীবনকথা কতখানি প্রামাণিক 
এসম্পকে সন্দেহ পোষণ কনা হঘ। কৃষঃদাস কবিবাজেব গুন্থে এবণ বলবা দাসের 
গদাললীতে' টিতন্যদেবেব সঙ্গী হিসেবে গোবিদ কর্মকাবেন উল্লেখ মাছে। 


০০০ প্রাচান ও মধামুগের বাংলা সাহত্যের হাতিকথা 


গোবিন্দাসের কড়চার দুখানি পুথি ১৮৯৬ খিস্টাব্দে শান্িপুরের পণ্ডিত জয়গোপাল 
গোস্বামী কক আবিষ্কৃত হয়। পুথি দুখানির ভাষা লিপিকার কর্তৃক শোধিত হয়েছে। পুথিতে 
গোবিন্দকে কর্মকার বলা হয়েছে। শুদ্র জাতীয় এই লোকটি চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকবেন, 
গড়া বৈষ্বসমাজ তা মেনে নিতে কুষ্ঠিত হয়। ফলে তারা গোবিন্দদাসের কড়চার 
গ্রামাদিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। 
গোবিন্দদাস বলেছেন,-“চৌদ্দশ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই, অর্থাৎ ১৪৩০ শক বা ১৫০৮ 
খিস্টাব্দে গোবিদদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। গোকিদদাস তার কড়চায টৈতন্যদেব 
সম্পর্কে অনেক কৌত্হলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দেন। তার বর্ণনা অকৃত্রিম ও আড়ম্বরহীন। 
ভাবকে সহজ ভাষায় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার কৌশল জানতেন তিনি। যেমন,_ 
দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেল লক্ষী ও সত্যবালা নামেব দুই গণিকার কবলে পড়লে, 
কত রঙ্গ কবে লক্ষী সত্যবালা হাসে। 
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥৷ 
কাঢলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন। 
সত্যরে করিলা প্রভু নাত্‌ সম্বোধন! 
থবথবি কাপে সত্য প্রভুর বচনে। 
ইহা দেখি লক্ষী বড ভম পায় মনে॥। 
কিছুই বিকাব নাই প্রভূব মনেতে। 
ধেযে গিয়ে সতাবালা পড়ে ঢরণেতে। 
কন্যাকুমাবী বা কুমারিকা অন্তবীপের সাগরসৈকতের বর্ণনা ভাবুকতার সঙ্গে মিশ্িত 
হযে চমৎকার কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। ঘেমন, - 


তাঘ্পণী পাব তইমা সমুদের ধারে। 
প্রভূ কন্যাকুমাবী চলিল দেখিবাব। 
কেবল সিল্ধুব শব্দ শুনিবাবে পাই। 
পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই॥। 

হু ভু শন্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর । 

কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥ 
দেখিবারে কিছু নাই তথাপি শোভন। 
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন] 


বন্দাবন দাসের “চেতন্যভাগবত"1 বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবেব অন্যতম সহচর 
শ্রীনিবাস আচার্ষের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বিধবা নারায়ণী দেবীব পুত্র ছিলেন। আনুমানিক ১৫১০ 
খিস্টাব্দে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। বিধবার সন্তান বলে কৃদাবন দাস বহু লোকগঞ্জনার 
সম্মুখীন হন।৫ং তাকে অবশ্য অনেকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আশীর্বাদের ফল বলে মনে 
করেন।* এটি পরোক্ষভাবে চৈতন্যদেবের চরিত্রের উপরই আক্রমণ। তবে এই কাদা 
ছোড়াছুড়িব ব্যাপারগুলো হয়তো বহুলাংশে বিদ্বেষমূলক; নানাকারণে তাতে বিজ্রান্তিও আসে। 





৫৫. প্বৌক্ত, 'বঙ্গভামা ও সাহিত্য, প. ২০৮ 
৩. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূরার্, প্‌ ৩৩২ 


৮ শপ পআনজ্কসাপাশ 


টৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১১. 


বৃন্দাবনের জন্মরহস্য নিয়ে অনেকে তাকে বিদ্রাীপকরলে তিনি অসহিষ্তরচিত্তে বলতেন, 


এত পরিহারে যে পাপী নিদা করে। 
তবে লাখি মারি তার ঘাথার উপরে 


ব্ন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভু ও পরে চৈতন্যদেবের অনুচর হন। নিত্যানন্দ প্রভূর 
আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা করেন। এই জীবনী বচনায় চৈতন্যজীবনের 
উপাদান তিনি সংগ্বহ করেন খুব কাছ থেকে। সম্ভবত ১৫৪৮ খরস্টাব্দে টৈতন্যভাগবত, 
বটিত হয়ে থাকবে। ব্নদাবনদাস এ গ্রন্থ শেষ কবে যেতে পারেন নি। ফলে চৈতন্যদেবের 
অন্তঃলীলা এতে বিবৃত হয় নি। 

বৃন্দাবন দাস তাব চিতন্যভাগবত' কাব্য রচনায় অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহে সাহায্য ও 
সহযোগিতা পেষেছেন নিত্যানন্দ গ্রভূব কাছে। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গদাধর প্রভুও 
তাকে কাব্যেব উপাদান সংগ্রহে সহায়তা কবেছেন। “টৈতন্যভাগবতে'র নামকবণ প্রসঙ্গে 
নলা হয়েছে প্রথমে বৃন্দাবন দাসেব কাব্যের নাম রাখা হয়েছিলো “টিতন্যমঙ্গল'। কিন্ত 
পরবতীকালে কৃষ্ণদাস ব্ন্দাবন দাসকে টৈ তন্যলীলাব ব্যাসপে আখ্যায়িত কবেন এবং 
তখনকার সমাজে অন্যান্য কবিদের চৈতন্যমঙ্গল প্রচলিত থাকায় বৃন্দাবনেব কাব্যের 
নামকরণ হয় চৈতন্যভাগবত/ | 


“ৈতন্যভাগবত" তিনখণ্ডে বটিত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এব আদিখপ্ডে টৈতন্যদেবেব 
গযাগমন এবং ছাবিবশ অধ্যাঘে সমাপ্ূ মধ্যখণ্ডে সন্গাস-গ্রহণেব কাহিনী বিবৃত হযেছে। 
শেমখণ্ড অসম্পূর্ণ এবং তাতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থান পায় নি। 


চৈতন্যভাগবত বিরাট গ্রস্থ। এতে ইতিহাসের কিছু উপাদান আছে। কিন্ত কবির, 


' ভক্তিগ্রবণতা বেশি থাকাঘ ইতিহাসের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হযে বহু অলৌকিক 


ন্যাপার প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যেব লীলায় কবি কৃষ্ণলীলাব সাদৃশ্য আবোপ কবে 
শ্রীচেতন্যের অবতারত্ গ্রমাণ কবতে বেশি উৎসাহী হন। বাড়াবাড়ি আবো আছে। তবু একথা 
জোব দিয়ে বলা ঘায় যে চৈতন্যভাগবত" একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। টৈতন্যদেবেব বাল্যজীবন 
সম্পর্কে এ গ্রন্থে যেসব বিষয় বর্ণিত হযেছে তা বেশ কৌতৃহল জাগায। পথেঘাটে কিংবা 
তৎকালীন ঢতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থী এমন কি অধ্যাপকগণকে ক্টগশু কবে বালক নিমাই তাদের 
বিব্রত করার লোভ সামলাতে পারতেন না। এমন কি প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীবাসকেও তিনি নাজেহাল 
কবতে দ্বিধা করেন নি। একদা মুকুন্দ নামে জনৈক বৈষ্ণবপণ্তিত ঠোটকাটা নিমাইকে 
এড়ানোব টেষ্টা কবলে নিমাই সুবোগ বুঝে তাকে বাক্যবাণে আক্রমণ করে বসেন। 
নিতান্ত তুচ্ছ একটি ঘটনা, কিন্ত বৃন্দাবন দাসেব ব্নাগুণে তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 
। যেমন, সি 

দেখি প্রভূ জিজ্ঞাসেন পড়ুযাব স্থানে। 

এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥ 


পড়ুয়া সকলে ধোলে না জানি পণ্ডিত। 
আর কোন কার্য্যে বা চলিলা কোন ভিত॥ 


১১২ প্রাচীন ও মধ্যযূগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রভু বোলে জানিলাম যে লাগি পালায়। 
বভিগু্থ সন্তাযা না করিতে জুয়ায়॥ 
এ বেটা পড়মে যত বৈঙ্বের শাস্ত্র। 
পাজি বৃন্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র। 
আঘার সন্তামে নাতি কৃষ্ণের কথন। 
অতএব আমা দেখি করে পলাযন॥ 
এমন কি নিমাইর বযোজোচ্ঠ সতীর্থ মুবারিগুপুও বাদ ঘান নি। ব্যাকরণের বিষয় নিয়ে 
নিমাই তাকে ব্যঙ্গ কবে বলেন,- 
প্রভু কহে নৈদ্য তুমি না কেন পড। 
লতাপাতা দিমা গিমা নাডী দৃঢ় কব॥৷ 
ব্যাকরণ শাস্ত্র এট বিষন অনধি। 
কক্ষ পিন্ন মঙ্গীর্ণ ব্যবস্থা নাতি উতি ৷ ৰ 
গঢতন্যভাগবতে' নবদ্বীপেন তৎকালীন সমাজজীবন ও ধর্গীয় জীবনযাত্রার কিছু পবিচঘ 
আছে। প্রাক টৈতন্যঘুগেও যে মনসা ও ঢস্ীব কাহিনী এবং তাদেব পৃজাপদ্ধতি গ্রচলিত 
ছিলো, কবিল উক্রি থেনে তা জানা যাঘ। যেমন, 
দন্ত কবি নিষহবি পুঙ্গে কোন ভরনে। 
মঙ্গল্য গ্ীব গীত কবে জাগনণে॥ 
যঙ্ষ্ পৃঙ্জা কবে কেহ নানা উপঢাবে। 
সমুদ্রতীবে শ্রীচৈেতন্যেব প্রাকৃতিক শোভা ন্টপভোগের বর্ণনাঘ কৃদাবন দাস চমত্কার 
কাবাভাবনার পরিঢচঘ দিষেছেন। মেমন, 
সিঙ্কৃতীবে স্থান অতি নন্য ননোভব। 
দেখিযে সন্তোষ বড শ্রীগৌব সুন্দব॥! 
চন্দ্রাবতী নাত্রি বে দক্ষিণ পবল। 
বৈসেন সমুদ্কুলে শ্রীশটীনদন ॥ 
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহব। 
চতুর্দিকে বেডিয়ে আছমে অনুচর ॥৷ 
টৈতনাজীবনীব অন্যতম লেখক কৃষ্*দাস কবিবাজ তাব গ্রন্থে টতন্যভাগবতে'ব যথেষ্ট 
প্রশংসা কবেছেন। তিনি বন্দাবনদাসকে পচ তন্যলীলাব ব্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন, - 


ব্ন্দাবন দাস কৈল চতনামঙ্গল। 
যাহাব খববণে নাশ সবর্ব অমঙ্গল! 
মনুষ্যে বটিতে নাবে এছে গ্রন্থ ধনা। 
বৃদাবন দাস ঘুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ 
টৈতন্যদেবেব প্রতি কৃদাবন দাস তার প্রবল ভক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত 
ও অকৃত্রিম হৃদঘানুভূতিব সঙ্গে । যেমন, - 


চৈতল্যপর্ধের বাংলা সাহিত্য ১১৩ 


বসিয়া আছেন বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর। 
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।॥ 
কোন প্রিমতম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন। 
শ্বীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥ 
তাম্বুল যোগায় কোন অতি ভ্ত্য। 
কেহ বামে কেহ বা সমুখে কবে নৃত্য।॥ 
এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল। 

/ সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥ 
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ। 
অর্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥ 


জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল"॥ জয়ানন্দের আনুমানিক কাল ১৫১১ খিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ 
খিস্টাব্দের মধ্যে। জন্মস্থান বর্ধমানের আমাইপুবা গ্রাম। ঠার পিতা সুনুদ্ধি মিশ্ব এবং মাতা 
বোদনী দেবী। জয়ানন্দের বাল্যনাম “গুইঞ। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' 
আবিষ্কৃত হয়। এর রচনাকাল আনুমানিক ১৫৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ থিস্টাব্দের মধ্যে। 
জয়ানন্দ ছিলেন টৈতন্যদেবের সমসামযিক কবি। তার বচনায় সত্যভাষণের কোনো অপলাপ 
নেই। কারণ তিনি বৈষ্ঃবসমাজে সংঘটিত তৎকালীন ঘটনাসমূহকে অতিরঞ্জিত কিৎবা বিকৃত 
কবাব চেষ্টা কবেন নি। এই কাবণে ভাব রচনাব এতিহাসিক প্রামাণিকতা সমালোচকদের মুগ্ধ 
কবে। শ্রীচেতন্যেব জীরন সম্পর্কে অলৌকিকত্ব আরোপ না কনার গৌড়া বৈষঃবসমাজে 
অবশ্য এ গ্রন্থ তেমন আদৃত হয নি। চৈতন্যদেবেল তিরোধান সম্পর্কে জঘানন্দ তাব রচনায় 
থে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পরিবেশন কবেছেন তা বাস্তন সত্যের প্রতি তাব স্বাভাবিক প্রবণতার 
পরিচায়ক। আমাঢ মাসে পুবীতে কীত্তনবত শ্রবস্থাঘ টৈতন্যদেব পায়ে যে ইটেব আঘাত পান 
এবং তাতেই যে তার জীবনাবসান হয, জঘানন্দের উক্তিতে তা প্রকাশ পায,- 

ম্বাধাত পঞ্চমী বথবিজয় নাটিতে। 
উটাল বাজিল বামপাএ আচম্বিতে ॥ 
ঢরণে বেদনা বড় যন্ঠী দিবসে। 

সেই লক্ষ্যে টোটায় শমন অবশেষে ॥ 

জয়ানন্দেব এই উক্তি চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে অন্যান্য অনেক টৈতন্য- 
জীবনীকাবের অলৌকিক ভাবের অবতারণা থেকে মুক্ত থাকায ঘথেষ্ট বাস্তব সত্যের ইঙ্গিত 
দেয়। তবে টৈতন্যদেবের প্রতি জয়ানন্দের ভক্তির প্রাবল্যও থে কোনো অংশে কম নয়, তার 
কাব্যে তারও প্রমাণ আছে। যেমন,-_ 

দ্বিজকুলে জনমিল গৌর ভগবান। 
অখিল জীবেবে সে করিবে প্রেমদান॥ 
ঘরে ঘরে প্রতি গ্রামে তব দেবালয়। 
কলি যুগে সর্বলোক হব ধর্মময॥ 


৮ 


১১৪ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বাযড়া গ্রামে বিদ্যা বাচস্পতি উউ্টাচার্য। 
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য বংশ রাজ্য॥ 
চলিল চৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে। 
সহম্্র সঙ্গ লোক যায দেখিবারে ॥ 


লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ॥ লোচনদাস ষোড়শ শতকের মধ্যব্তীকালের লোক বলে 
অনুমান করা হয়। কবি যে তার “ৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন 
যেমন, বৈদাকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস' তা থেকে জানা যায় বর্ধমানের কোগ্রামে বৈদ্যকুলে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঠার পিতা কমলাকর দাস এবং মাতা সদানন্দী। লোচনের অপর নাম 
ত্রিলোটন দাস। শ্রীখণ্ডের নরহবি সরকাবের শিষ্য ছিলেন তিনি। 

লোঢনদাসেব তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে চৈতন্যমঙ্গল,, 
'দুর্লভসার' ও “আনন্দলতিকা"। গুক নরহরি সরকারের আদেশে ৫২ বসব বয়সে-তিনি 
ণিতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি মুরারীগুপর সংস্কৃত কড়চা অবলম্বনে রচিত। 
“চৈতন্যমঙ্গল' সংস্কৃতে লেখা চিতন্যচরিতে'র অনুবাদ হলেও বর্ণনার স্বকীয়তাগুণে বঙ্গ- 
রূপাযণের এ গ্রন্থ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। অবশ্য চৈতন্যদেবের চরিত্রে লোচন অপরিমিত 
দৈবঘটনা ও অলৌকিকতা আবোপ করেছেন। তাতে কাব্যের বর্ণিত বিষয়েব গ্রামাণিকতা 
সম্পর্কে বথেষ্ট সংশয় জাগে । কবিব ভাষাব কিছু নির্দশন,_ 


কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেমতে। 
মহেশ সংবাদ মতাপ্রসাদ নিমিত্তে ॥ 
আব অপবূপ কথা রুক্সিনী কতিলা। 
শুনিযা বিহ্বল হিযা প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ 
ভুঙ্জিব প্রেমার সুখ ভূগ্জাইব লোকে। 
দীনভাব প্রকাশ করিব নিজ সুখে 
ভকতজনার সঙ্গে ভকতি কবিযা। 
নিজপদ প্রেষবস দিব তা যাটিযা॥ 


কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | বর্ধমান জেলার ঝামট গ্রামে এক 
বৈদাবংশে কৃষ্ণদাসের জন্ম । ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি ১৫২৭ থিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন।৩৬৭ ডক্টব দীনেশ সেনের মতে ১৫১৭ খিস্টাব্দে।৫৮ তাব পিতার নাম ভগীরথ ও মাতা 
সুবন্দা। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে কৃষঃদাস সংস্কৃত শাস্ত্র শিখেছিলেন। প্রায় নয় বছর কঠোর 
পরিশ্রম করে তিনি আনুমানিক ৮৫ বছর বয়সে ১৬১২/১৫ খিস্টাব্দে তার সুবিখ্যাত 
লৈষ্বগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বঢনা করেন। এ-গ্রম্থেব বিষয়বস্তু আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই 


৫৭. পৃরোক্ত, 'বাচলা সাহিত্তোব কথা", ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯ 
৫৮. পূর্বোক্ত, “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", পৃ. ২১১ 


টৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১১৫ 


তিনখণ্ডে সমাপ্ত। ণচৈতন্যচরিতামূত' ইতিহাস ও দর্শনের চমৎকার সমন্বয়। কাব্য, নাটক, 
ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, সাংখ্য, বেদাস্ততন্তর, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ষাটখানা 
্স্থ থেকে কৃষ্ণদাস তার কাব্যে প্রামাণিক শ্রোক উদ্ধৃত করেছেন। ফলে এ কাব্য তত্কালীন 
বৈষ্চবসমাজে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। কৃষ্ণদাস তার কাব্যে 
আধ্যাত্মিক তত্ব এবং দার্শনিক ভাবকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। তাতে চৈতন্যের জীবনী 
আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বেশি। তবে কখনো কখনো চৈতন্যদেবের 
মানবিক সত্বারও বিকাশ ঘটেছে বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীচৈতন্যের সংলাপে প্রকাশিত, 


তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। 
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥৷ 

এ অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥! 


এই বাক্য মাতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসার গ্ভীরতাকে প্রকাশ করে। কৃষ্ণদাসের এরূপ 
রচনাবৈশিষ্ট্য থেকে তার কাব্যে যে ভক্তির ভাব বেশি, তা বেশ বোঝা যায়। 


কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে যে অনস্ততার সন্ধান পান, তাতে প্রেম আর কাম 
আলাদা বৈশিষ্ট্যে টিহিন্ত। এই বিবেচনায় কবির উক্তি,_ 
কাম প্রেম দৌহাকাব বিভিন্ন লক্ষণ। 
লৌহ আব হৈম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।॥৷ 
আত্েন্দিয় প্রীতি ইচ্ছা--তারে বলি কাম। 
কৃষ্ণেন্দিয় গ্রীতি ইচ্ছা--ধরে প্রেমনাম।। 
কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোগ কেবল। 
কৃষ্ঃ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥ 
লোকধম্্ম দেহধন্র্ম বেদধন্র্ম কম্ষ্ম। 
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মন্দ্ম॥ 


চার ॥ চৈতন্যপর্বের বেঞ্চবপদ ও পদকার 


প্রেম-ভক্তির এক আনন্দময় সন্ধার অনুভব ও বিকাশ হচ্ছে বেঞচব পদাবলী সাহিত্য। 
বাঙালির জাতীয় জীবনকে পদাবলী এক গভীর মমতার ডোরে বেঁধেছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাতন্ 
এতে ভাবময় ও সুরমর হয়ে উঠবার স্বতঃস্ফূর্ত অবকাশ পায়। এই প্রেমলীলা মানবপ্রেমের 
স্বাভাবিক ধর্মকে মেনে নিয়েই দেহের সীমা ছাড়িয়ে যায়, পরিণামে সে থ্রেম দেবমহিমা লাভ 
করে। কামনা বাসনা তাতে থাকলেও এই প্রেম চিরস্তনতার পটভূমিকাতেই বিচার্য। 
পরমাত্মার মধ্যে মানবাত্মার অপরূপ লীলামাহাত্ম্য দর্শন করতে চেয়েছেন পদাবলীর কবিরা। 
প্রেমের লীলা বর্ণনায় তারা নির্বাচিত শব্দের সযস্তর ব্যবহারে, অনুপ্বাস-যমকের অলঙ্কৃত এশ্বর্ধ 
ও ছন্দের উল্লসিত ঝংকার সৃষ্টিতে এবং কবিত্বের মাধুর্য ঢেলে দিয়ে পদাবলী সাঁহত্যের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। 


১১৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


প্রাবচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি ও চশ্রীদাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
চৈতন্যপরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য বৈষঃবকবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। 
এছাড়াও অনেক অগ্রধান কবির নাম জানা যায়। 


বলরাম দাস)। বাংলা সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের সন্ধান পাওয়া যায়।৫৯ 
আলোচ্য বলরাম চৈতন্যপর্বের পদাবলী সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বলরামের 
টপত্ক নিবাস সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশে ছিলো। তারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মাণ ছিলেন। কেউ 
কেউ অবশ্য মনে করেন বলরাম বৈদ্যবংশে জন্গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্প্রী জাহদ্লী 
দেবী ছিলেন কবির মস্ত্রশিষ্য। দীক্ষার পর বলরাম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবত্তী 
দোগাছি নামক পল্লীতে বসতি স্থাপন কবেন।১০ 
বলরাম দাস ঠাব পদে বাৎসল্য বসের যে মমতাপ্রুত ছবি অদ্রকন কবেছেন তাতে মুগ্ধ 
হয়ে নিত্যানন্দ প্রভু তাকে নিজের শিরোভূষণ পাগড়ি দান করেন। 'প্রেমবিলাসে” বলা হয়েছে 
বলরাম দাসের -পিতার নাম আত্গ্রারাম দাস এবং মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি জাহন্দী 
গোস্বামীব মস্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ঠাব জন্ম বৈদ্যবংশে ।১১ প্রেমবিলাস' বলবাম দাসের 
পদাবলীব সগগ্রহগ্নন্থ। বলবাম শতাধিক পদের বচযিতা। ঠার কিছু সংখ্যক পদ নিত্যানন্দের 
লীলাবিমরক। তার বাৎসল্য নসেব পদগুলো লালিত্য ও লাবণ্যে অপরূপ । এছাড়া কৃষ্ঃরূপের 
বর্ণনাব্ তিনি অপূর্ব কবিত্বের পবিচয় দিয়েছেন। যেমন,-- 
গৌর বরণ মণি- আভরণ নাটুমা মোহন বেশ। 
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল টলিল সকল দেশ 
'মলু মল সই ! দেখিয়া গৌর ঠান। 
বধিতে যুবত্তী গঢ়ল কি বিধি কামের উপরে কাম॥! 
টাপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর বিনোদ কেশের সাজ। 
ওরাপ দেখিতে যুবতী উমতি ছাড়ল ধৈরয লাজ ॥ 
ওরাপ দেখিযা পতি উপেখিষা নদীয়া নাগরী কান্দে। 
ভে বলবাম আপনা নিছিল গোরাপদ নখ ছন্দে 
বাৎসল্যরসের একটি বিখ্যাত পদ,-- 
শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম, মিনতি করিয়ে তো সভাবে। 
বন কৃত অতি দূরে, নব তুণ কুশাঙ্গকুরে, গোপাল লৈয়া না যাইত দূবে॥ 
সখাগণ 'আছে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে, ধীরে ধীরে করিহ গমন। 
নব তৃণাক্গকুর আগে, রাঙা পায জানি লাগে, প্রবোধ না মানে মোর মন॥ 


, পৃরোক্ত, 'বঙ্গভামা ও সাহিত্য, প্‌ ১৮১-১৮২ 
৬০. সস্ভোষকুনার কুধু, 8858485155595151550514 
১১, পৃরধোক্ত, 'বাসুদেব ঘোষের পদাবলী', ভূমিকা দ্রষ্টব্য 


চৈতন্যপর্বের বাংলা সাচিত্য ১১৭ 

স্তানদাস ॥ জ্ঞানদাস ১৫৩০ খ্রিল্টান্দে থেকে ১৩১৫ খিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন 
বলে অনুমান করা হয়। তিনি বীরভূম জেলার ইন্দ্রাণী থানার কাদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।*২ 
জ্ঞানদাস রাটী ব্রাহ্মণ কুলোস্তব। তাদের বংশ “মঙ্গলবংশ' নামে পরিচিত। নিত্যানন্দ প্রভুর 
পত্রী জাহলী দেবী ছিলেন তার দীক্ষাগুরু। কাদড়ায় জ্ঞানদাসের নামে একটি মঠ আছে। 
জ্ঞানদাস চিরকূমার ছিলেন। সংসারের গ্রতি পরম ওঁদাসীন্যই তাকে দারপরিগ্রহ থেকে বিরত 
রেখেছে। ১৫৮২ খিস্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ খেতুরির মেলায় যোগদান করেন। 


জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র 
সেন জ্ঞানদাসের ১৯৪টি পদের উল্লেখ করেছেন।১৩ জ্ঞানদাসের পদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট 
হচ্ছে তার ভাবের অকৃত্রিম স্চুরণ ও ভাষার সহজ সাবলীল রূপ। বৈষঃব পদাবলীব রাপ ও 
রস সৃষ্টিতে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তার অতুলনীয় শিল্পগ্রতিভাব 
পরিঢায়ক। জ্ঞানদাসের পদে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, কিন্তু ্রাণের টিবন্তন বাণীকে তিনি 
ঘেমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত মরমীয়া ভাষায় রূপ দিয়েছেন, একমাত্র চ ল্বীদাস ভিন্ন সমগ্র পদাবলী 
সাহিত্যে তার তুলনা নেই। যেমন, 


তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার কপে। 
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥ 
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিমতম করি মানি॥। 
বংশী সম্বোধনের একটি পদে,_- 

খর লাগিয়া এ ঘর আনলে গেল। 

ওল সপ সঞফলি ১৯ 
কি মোর করঘে লোখ। 

শীতল বলিয়া ও চাদ সেবিনু ববির কিরণ দেখি ॥ 
নিচল ছাড়িয়া উলে উঠিতে পড়িলু অগাধ জলে। 
লছিমী ঢাহিতে দারিদ্র্য বাল নানিক হারালু হেলে॥ 
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলু বজব পড়িয়া গেল। 
জ্ঞানদাস কনে কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল। 


গোবিন্দদাস/গোবিন্দ কবিরাজ গোবিন্দদাসের জীবনকাল ১৫৩৫ খিস্টাব্দ থেকে 
১৬১৩ খিস্টাব্দেব মধ্যে অনুমান করা হয়। কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার শ্রীযণ্ড নামক গ্রাম। 
পরবতীকালে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধারিতে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতা 
চিরঞ্জীব সেন এবং মাতা সুনন্দা। অনুমান করা হয় চিরপ্ীব হ্বসেন শাহ (১৪৯৩- ১৫১৯) 
অথব। ঠাব পুত্র নসরত শাহের (১৫১৯-১৫১২) অগাত্য ছিলেন।১৪ কবি বৈদ্যবংশে 


৩১. প্বোক্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্‌. ১৮৪ 

১৩.  পৃর্োক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৭৮ 

৩৪. বিষানবিহারী নদুমদার, 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও ঠাহার মুগ' (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
১৯৬১), ভূমিকা, পৃ. ২৫ 


১১৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


জন্মগ্রহণ করেন।১৫ গোবিন্দদাস তার জ্ঞেম্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে 
দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাস নামে প্রায় ১২/১৩ জন পদকর্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে এদের 
মধ্যে আলোচ্য গোবিন্দদাস কবিরাজই পদরঢনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন কবেন। 
গোবিন্দদাসের 'ভণিতায় মোট ৪৫৮টি পদ পাওয়া যায়।৬৬ বৃন্দাবনের জীবগোস্বামী ও বীবভদ্র 
গ্রোস্বামী বিশেষ আগ্রহ সহকারে গোবিন্দদাসের পদাবলীর রস আহরণ করতেন এবং তারাই 
কবিকে “কবিরাজ” উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কবির অধিকাংশ 
বৈষ্ণবপদের ছন্দঝন্তকারে, অনুপ্রাসে ও অলঙ্ককার-প্রয়োগে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র 
বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। 
সুতরাং একথা নির্ধিধায় বলা যায় যে বৈষ্ণবপদ রচনায় গোবিন্দদাসকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে সংস্কৃত অলঙ্গকারশাস্ত ও মৈথিলকবি নিদ্যাপতির পদ। জয়দেবের সংস্কৃতঘেষা 
বাংলা পদ তাকে মুগ্ধ করেছে। নিদ্যাপতির ব্রজবুলি গোবিন্দদাসের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ 
করে। তার পদেব আলঙজকারিক শব্দচাতুর্য ও ধ্বনিবহুল ব্যঞ্জনামাধুর্ধ অতি প্রশংসনীয় 
কান্যকলাব নিদর্শন। যেমন,-- 
অগ্জন গঞ্জন জগজন রপ্রন জলদপুঞ্জ জিনি ববণা। 
তরুণারণ দল কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা ॥৷ 
অনাত্র,-- 
কপ্ত ঢরণযুগ যাবক রঞ্ন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জিব নাঝে। 
নীল বসন মণি কিছ্িনি রণরণি কুপ্তর গমন দমন খিন মাঝে ॥। 
মনোরম কাব্যভাবনা,-' 
নীবদনযনে নবঘন সিঞ্চনে পূরল মুকুল-অবলম্ব। 
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিদু চু়ত বিকম্পিত ভাব-কদম্ব॥! 
পদাবলীর লালিত্য ও সহজ-মাধূর্য,_ 
ঢল ঢল কাঢা অঙ্গের লাবনি অবনি বহিয়া যায়। 
ঈযত হাসির তরঙ্গ হিল্লোল মদন ঘুরছা যায়॥ 


নরহরি সরকার বৈঞ্ব পদকর্তাদের মধ্যে একাধিক নরহরির নামোল্লেখ আছে। 
আলোচ্য নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বলা হয়েছে 'শ্বীখণ্ড নিনাসী 
নবহুবি সরকার চৈতনাগ্রভূর পার্্চর ও বৈষ্বসমাজে একজন পরিচিত পদকর্বা--ইহাব 
দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।৬৭ কবির জীবনকাল ১৪৭৮ খিস্টাব্দে থেকে ১৫৪০ থিস্টাব্দের মধ্যে। 
নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সুলতান হুসেন শাহের টিকিৎসক ছিলেন। কবির 
পিতার নাম নাবায়ণদেব সরকার। তিনি পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীদের একজন ছিলেন। তিনি 


৬৫. কালীমোহন বিদ্যারত্র, “কীর্তন পদাবলী' (কলিকাতা), ভূমিকা দ্রব্য 
৬৬. পৃর্ধোক্ত, “বাচলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮ 
৬৭. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভামা ও সহিত্য, প্‌. ১৮২ 


চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১১৯ 


বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্ীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। নরহরি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীই 
অধিক লিখেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে “নরোত্তমবিলাস' ও “ভক্তিরত্রাকরে'র রচয়িতা নবহরি 
চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদের মিশে যাওযা সম্ভব 1৮ ধামালির প্রভাবে লঘু 
ভঙ্গিতে নরহবি সরকার কিছু পদ রচনা করেছেন। যেমন,_ 

ছন্দ ধরি বন্ধ করি কহে কুদ্লতা। 

ভানুর কোলে কানু খেলে এই যে ভালকথা ॥ 

নষ্টলোকে দুষ্ট কথা কহিল বুড়ীর কানে। 

রন্ট হইয়া দুষ্ট মাগী আইলা পৃজাব থানে॥ 


নরোত্তম দাস) যোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণে তার আবির্ভাব। নরোত্বমের 

পিতার নাম কৃষ্ঠানন্দ দত্ব ও মাতা নারায়ণী।৯ কৃষ্ঠান্দ ছিলেন রাজশাহী জেলার অস্তর্গত 
গড়ের হাট পরগণাধীন পদ্মাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ খেতুরি গ্রামের নিকস্থ গোপালপুরের সামস্ত 
জমিদার। নরোত্তম এই জমিদারের একমাত্র পুত্র। সমস্ত ধশ্বর্ষের প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি 
বন্দাবনের লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের 
সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। শ্রীনিবাস আচার্ষেব সতীর্থ ছিলেন তিনি। জমিদারের একমাত্র পুত্র হথে 
জমিদাবের সন্তান, অথচ বহু বাহ্ধণ জমিদার তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেবা ধনা হুন। তার 
অন্যতম মহৎ কীর্তি কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ মূর্তিস্থাপন উপলক্ষে খেতুবীতে এক মহোৎসব শনুষ্ঠান 
পালন। বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রাধাকৃষ,-বিষয়ক পদাবলী ও প্রার্থনামূলক 
কবিতা । নরোত্বম-ভণিতায় রাগাত্রিকা পদের নিদর্শন,_ 

সখি পিরিতি আখব তিন। জপহ রজনি দিন॥ 

পিরিতি না জানে যারা। কাষ্ঠের পুতলি তাবা॥ 

পিবিতি জানিল যে। অমর হইল সে॥৷ 

পিরিতি জনম যার। কে বুঝে মহিমা তার॥ ... 

পিরিতি করহ আশ। কহে নরোন্বমদাস॥ 


বল্পভ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বল্পভ ভণিতায় বেশ কযেকজন কবিব নাম পাওয়া 
যায়। শ্রীনিবাসেব শিষ্য বল্পভদাস কিছু বৈষ্বপদ রচনা করেছেন। নরোস্তম দাসের শিষ্য 
অপবজন শ্ীবল্পভ ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ইনি ছিলেন গোবিন্দদাস কবিবাজের বন্ধু 
কবিবল্লভ৭০ ভণিতায় একজন কবির একটি চমৎকার বৈষ্ণবপদ পাওয়া গিয়েছে। পদটি 


উদ্ধৃত হলো, 
সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিয়ে অনুখন নৌতুন হোয়॥৷ 


৬৮. পূর্বোক্ত, “বাঙলা সাহিত্যের রাপরেখা”, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬ 
৬৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, প্রবার্ধ, প্‌. ৪৫১ 
৭০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, প্ার্ধ, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯ 


১২৯০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


জনম অবধি তৈতে ও-রূপ নেহারলু নয়ন না তিরপিত ডেল। 
লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে জদয় জুড়ন নাহি গেল॥৷ 
অনিয়-রস অনুখন শুননু শ্রতি-পথে পরশ না ভেলি। 
মধু-যামিনী রভসে গোযায়লু না বুঝলু কৈছন কেলি॥৷ 
বিদগধ-জন রস অনুমোদ অনুভব কানু না পেখি। 
কবিবল্পভ জদয় জুডাইতে মীলয়ে কোটি-মে একি॥ 


শ্রশ্রত্রবুত্ 


বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং 
গোবিনদদ ঘোষ- এই তিন ভাই শ্রীচেতন্যেন (১৪৮৪--১৫৩৩) সমসামধিক পদকর্তা হিসাবে 
প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এদেব আদি নিবাস কুমারহট্র এবং মাতুলালয় সিলেট জেলার বড়ন 
নামক গ্রাম। পবে তারা ননদ্বীপে বসতি স্থাপন কবেন।৭১ তাদের বচিত মোট আশিটি পদ 
পাওয়া গিবেছে। তিন ভাই সুকণ্ঠ কীর্তন গাবকরপেও খ্যাতি অর্জন করেন। বাসুদেবের প্রায় 
সবগুলো পদই গৌরাঙ্গবিষষধক এবং তিনজনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি পদ রচনা 
কলবেছেন। বাসুদেবের পদগুলো চৈতন্যদেবের প্রতি তাব গভীর অনুরাগের ভাবগ্রকাশক। 
আহা মরি ঘরি সই আহা মরি মরি। 
কি ক্ষণে দেখিলু গোরা পাশরিতে নাবি॥। 
কবিতে তাতে থিব নশ্তে ঘন। 
ঢল দেখি গিয়া গোরার ও চাদ বদন।॥। 
বাধাভাবে ভালিত শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগ বিভোব শবস্থাব প্রকাশকল্পে রচিত 
বাসুদেবেব নিম্নোক্ত পদাংশ উল্লেখযোগ্য। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাদে ঘনে ঘনে। 
কত সুরধুলী নহে অরুণ নয়নে॥ 
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়। 
ধূলায় ধূসর তনু ভূষে গড়ি যায় 


যশোরাজ খান॥। যশোবাজ খান ছিলেন টৈতন্যদেবেব (১৪৮৩ --১৫৩৩) সমসাময়িক 
কালের একজন পদকর্তা। অবশ্য তার বচিত 'কৃষ্ণচরিত' শীর্ষক একটি কাব্যে একটিমাত্র 
পদ পাওয়া গিয়েছে।*২ পদটিতে তৎকালীন সম্রাট হুসেন শাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 
যেমন, 
মাধব তুযা দবশন কাজে। 

আধ পসাহন কবত সুদবী বাঠিব দেহলী মাঝে॥ 

ডাহিন লোচন কাজরে রপ্রিত ধবল রহল বাম। 

নীল ধবল কমল যুগলে চান্দ্র পূজল কান॥ 

শ্বীযুত হুসন গত ভূষণ সোই হই বস-জান। 

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরুদর ভণে যশোরাজ খান।॥৷ 


৭১. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" ১ম খণ্ড, পূর্বার্প, পৃ. ৪১৩ 
৭২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পবা, পৃ. ১০৯ 


চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১২১ 


পাঁচ॥ চৈতন্যপর্বের দুজন কবি 


কবি ও কাব্য-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও চৈতন্যপর্বের দুজন কবিকে 
ট্রি ররাটীরি বা ররর রিডিরাকাদনরারারনারারি নন 
রয়ে দেয়। 


কঙ্ক।। চৈতন্য সমসাময়িক কবি কন্ক তার “বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বৈষ্ণব ঢং আনয়ন 
করেন। কঙ্কের জীবনকাল ১৪৮৬ খিস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খিস্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হয়। 
এই হিসেবে তিনি শ্রীটৈতন্যদেবের (১৪৮৩--১৫৩৩) সমসাময়িক। কষ্ক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের 
অন্যতম রচয়িতা বলে খ্যাত, তবে শ্রীধর কবিরাজকেও বিদ্যাসুনদর কাব্যের অন্যতম প্রাচীন 
কবি রলে বিবেচনা কব হয়। কঙ্ক যখন কাব্য রচনা করেন তখন গৌড়ের সুলতান ছিলেন 
আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩--১৫১৯)। কষ্ক মমনসিংহ জেলার রাজেশ্ববী নদীর তীরবর্তী 
বিগ্রগ্বামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা গুণরাজ, মাতা বসুমতী। শৈশবে 
পিত্মাত্হীন অনাথ কন্ক চগ্াালেব গৃহে প্রতিপালিত হন। পাচ বসব বযসে তিনি ার চণ্ডাল 
পিতা এবং মাতাকে হাবান। পবে গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণেল গৃহে রাখালের কাজে নিযুক্ত হন। 
কষ্ক এবং গর্গকন্যা লীলা পবস্পর প্রেমাসক্ত হন ৭৩ মতঃপর কন্ক এক মুসলমান পীরের 
সংস্পর্শে তার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজ তখন তাকে অস্পৃশ্য বলে পরিত্যাগ 
করে। এদিকে লীলা এবং কক্কেব প্রেমেন কথাও চারদিকে ছড়িযে পড়ে। গর্গ ক্রোধে আত্মহারা 
হয়ে কঙ্ককে বিষপানে হত্যা কলার চেষ্টা করে, কিন্তু লীলার সতর্কতাষ তার সে চেষ্টা ব্যর্থ 
হয। তাবপর লীলাব উদ্দাম ব্যাকুলতায় কঙ্ক গৃহত্যাগ করে। পরে নৌকাডুবিতে তাৰ মৃত্যু 
ঘটে, -লোকমুখে একথা শুনে শোকবিহনলা লীলা প্রাণত্যাগ করে। “ময়মনসিংহগীতিকা'র 
কন্ক ও লীলার এই বিষাদময প্রণযকাহিনীর নারকই হচ্ছেন বিদ্যাসুন্দবের কবি কন্ক। একদিকে 
তিনি কাব্যের বযিতা, অন্যদিকে নিজেই কাব্যের নায়ক। ক্কের কাব্য আদিরসাত্মক নয়; 
বরং বৈষঃর কবিতার মধুর ভাবসঞ্জাত। যেমন, _ 
কবে বা হেরিব আমি গৌরাব ঢরণ। 
সফল হইবে মোব মনুষ্য জনম॥। 
পাপীতাপী ঘুঞ্চ প্রভু আমি অল্প মতি। 
হহবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥ 
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব। 
বাজন্ত নৃপুব তইযা চরণে লুটিব ॥ 


দ্বিজ শ্রীধর/শ্রীধর কবিরাজ ॥। তিনি দ্বিজ শ্রীধব, শ্রীধর কবিবাজ ও শ্রীধব হিসেবে 
পরিটিত। কবি তান “বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩ -১৫১৯) প্রশংসা 
নৃপৃতি নসিরা সাহা তনয় সুন্দর । 
সর্বকলা নলিনী ভোগিত মধুকর॥ 


৭৩. প্র্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্‌. ৩২৭ 


১২২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রাজা শ্বীপেরোজ [শ্রী ফিবোজ) সাহা বিনোদ সুজান 
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ।। 
অতএব কবি শ্রীধর ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। শ্ীধরের পুখির 

আবিষ্কারক মুসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশাবদ। তিনি মনে করেন, শ্রীধর ফিরোজ শাহের 
সভাকবি ছিলেন। কিন্তু কবি ত্রার কাব্যে কোথাও এমন ইঙ্গিত দেন নি। শ্রীধর সম্ভবত 
ফিরোজ শাহের পিতা নসরত শাহের আমলেই কাব্য রচনা শুরু করে থাকবেন। কেননা 

শ্ীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ। 

কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ ॥ 


তার কাব্যে ফিরোজ শাহের উল্লেখ থেকে একথা মনে হয় যে কাব্যবচনায় রাজার চেয়ে 
যুবরাজের দ্বারাই তিনি অধিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। শ্ীধরের অসমাপ্ত দুম্খানি 
পুথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আবিষ্ষৃত হয়। কাজেই তাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী মনে 
কবার সঙ্গত কারণ আছে ৭৪ 

ট্রগ্রামে বিদ্যাসুন্দবেব কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীধব হচ্ছেন বিদ্যাসুন্দর 
কাবোর অন্যতম প্রাটীন কবি। তার কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ খিস্টাব্দে অনুমান কবা হয়। 
বিদ্যাব রূপবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের যে বিজয, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত তার প্রসার 
আমবা লক্ষ্য কবি। শ্বীধবেব কাব্যে বিদ্যার ঝপবর্ণনাব একটি অংশ,_ 


ফাটিল তাল পয়োধব দেশ। 
কমল-কলিকা জলে কবিল প্রবেশ ॥ 
সঘুখে কনলনাসা যেন তিলফুল। 
এরামকদলী ভূজ নিতম্ব বিপুল |! 
দেখিয়াছি কুঘারীর বাহু ভূজঙ্গ। 
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুরঙ্গ॥ 

ক্ষীণ মাঝা দেখি সিহত পাই উপহাস। 
লজ্জায় করিল গিরি কোটরেতে বাস॥৷ 
রক্তপদ্মসম পদযুগ সুকোমল। 
নবশশী জিনি পদনখ নিরমল।॥। 
চরণে মল সাজে গমন লীলায়। 
চলিতে চলএ যেন রাজহ€স যায়॥ 


ছয় চৈতন্যপর্বের মুসলিম কবির বৈষ্ণবপদ 

প্রধানত সুফী সাধকদের ধ্যানধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বাংলার মুসলিম কবির 
পদসাহিত্যে। যে-অতীন্দিয় দৃষ্টি সুফী সাধকের মরমিয়া সাধনায় দৃষ্টিগোচর হয়, তারই 
প্রতিবিশ্ব দেখা যায় বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে। মিস্টিক তথা মরমিয়া সাধক বিশবস্ষ্টাকে 


৭৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০ 


আল শক 


চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১২৩ 


অন্তরের নিগৃঢ প্রদেশে সান্ধ্যসৌন্দর্বে অনুভব করেন। পারস্যের মরমিয়াবাদ প্রধানত এই 
অনুভূতির ব্যাপকতার উপরই প্রতিষ্টিত। এই মায়াঘন প্রতিবেশেই আন্দোলিত হয়েছে 
হাফেজ-রুমী-খৈয়ামের শিল্পানুভূতি। পারস্যের সুফীবাদ ঘে তথ্য ও তন্বের সন্ধান দেয়, 
বৈষ্ণবকবির হলাদিনী শক্তিও সেই তথ্য ও তত্বের উপর রস সঞ্চার করে এবং তারই মধ্যে 
ধরা পড়ে সর্বব্যাপী অতীপ্দিয় অনুভূতির এক স্বপ্রাচ্ছন্ন মায়াজাল। 

সুফী সাধনাষ প্রেমের মধ্যেই পরম পুরুষের স্বরূপ প্রকাশ সম্ভব। সৃষ্টিব তাৎপর্যমপ্তিত 
অর্থব্যঞ্জনার স্বরূপটি এরকম,_-পরম পুরুষ তার অনস্ত প্রেম চরিতার্থের জন্য বহুরূপে 
আপন স্বরূপের প্রকাশ ঘটান, সেভাবেই তিনি পরম লীলাও উপভোগ কবেন। প্বমাত্মারূপে 
যখনি তিনি লীলা কবেন, জীবাস্মা তখনি তাব প্রধান সহচররূপে লীলায় শরীক হয়। 

ংলার মুসলিম কবি-সাধকগণ বহুল পরিমাণে সুফীরূপে ভাবিত। এদের দ্বারা বাংলার 

প্রেষধর্মের সঙ্গে সুফী মবমিযাবাদের এক চমৎকার সমবয় সাধিত হয়েছে। তাই দেখা যায় 
বাংলার মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবপদ সৃষ্টিতে এই সমন্ববধর্মী প্রেমধারাকেই নির্বিবাদে গ্রহণ 
করেছেন। | 

বাধাকৃষ্পের প্রেমলীলায বাধিকাব প্রেমাতিব প্রকাশকল্পে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ আপন 
হৃদযানুছৃতিকে মিশিয়ে দিতে পাবেন নি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবাধাব প্রেমানুভূতিকেই তারা 
বড়ো কবে দেখেছেন। এই ধাবাব মুসলমান কবিদের ভাবদৃষ্টি কিন্ত তার থেকে যথেষ্ট পৃথক। 
ভক্ত জীবাজ্মা ও পবম পুবষের মধ্যে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ পার্থক্য বক্ষা করে মুসলিম 
পদকর্তাগণ পদাবলী বঢনা কবেছেন। তারা বৈস্ব ধর্মতন্তের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, 
কিন্তু তাব সবটা পুবোপুবি গ্রহণও কবেন নি। তবে পবমাত্সার বসময় ও আনন্দময সস্তার 
প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন সমান ভক্তি সহ্কাবে। শ্রীটেতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্মের 
প্রতি তাদেব স্বাভাবিক আকর্ষণও সম্ভবত তার একটি কারণ । ভাই বাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক 
বৈষ্ঃবপদাবলীব রসমধুর সাহিত্য কর্মেব শৈল্পিক বূপে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া 
সন্েও মুসলিম কবিগণ বৈষ্ণবপদ রচনা উৎসাহিত হন। তবে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে 
তাদেব টিন্তাধারা ও ভাবদৃষ্টি একটি স্বতন্ত্র ধারা রক্ষা কবেছে - একথা যেমন সত্য, তেমনি 
বাংলার জনমনে যে যোগসাধনা ও ভক্তিসাধনার প্রভাব তাবা লক্ষ্য কবেছেন, তাকেও 
নিজেদের পদে অনায়াসে যুক্ত কবেছেন। সুতরাং মুসলিম কবির পদসাহিত্যে আমবা 
জীবাস্মা-পরমাস্তার সম্পর্কসূচক লীলাতন্বে অনুরাগেব মধুবতা ও বিরহেব তীব্তা যেমন 
লক্ষ্য করি, তেমনি দেখি জীবন- জিজ্ঞাসার একটা সর্বব্যাপী দার্শনক উপলক্সির অনাবিল 
প্রকাশ। এই সুত্রে কয়েকজন মুসলিম পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


_কবীর॥ শেখ কবীর অথবা কবীর তার পদে সুলতান “নছিব সাহা'ব নাম উল্লেখ 
করেছেন। এই “নছিবা সাহা' সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ (১৫১৯ 
১৫৩২) হবেন। কবীরের পদটি হচ্ছে, - 


অ কি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি। 
ঢলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনী ধনী! 


১৯৪ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাচিত্যের ইতিকথা 


কাজলে রঞ্জিত নয়ন পনি ধবল ভালে। 
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে॥ 

গুমান না কব ধনি খিন মতি মাঝাখানি। 
কুঢগিরি ফলের তবে ভাঙ্গিয়া পড়িব জৌবনি॥ 
সুন্দরি চান্দনুখি বচন বোলসি হাসি। 

আমিআ বরিষে জানি দ্রৈছে শরদে পূরণ শশী॥ 
শেখ কবিরে ভণে ম্বতি গুণ পামরে জানে। 
ছলতান নছিরা সাহা ভুলিছে কমল বনে॥ 


শ্বীকৃষেঃর সঙ্গে শ্রীরাধার আবীর খেলার বিষয় নিয়ে উভযের রাগরক্রিম প্রণয়লীলার 
একটি চিত্র উন্মোচন করেছেন কবীব তার অপর একটি পদে, _ 


বরন কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে। 

চুয়া চন্দন আবীর গুলাব 

দেযত শ্যামের অঙ্গে ॥ 

ফাণ্ু হাতে করি ফিরত শ্ীতরি 
ফিরি ফিরি বোলত বাই । 

ঘুমট উঠামে বমান ছপায়ত 

বেরি বেরি যৈসে মেঘসে টাদ লুকাই।॥৷ 


বজবুলি মেশানো এই পদটিতে গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতিব ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের চমৎকাব 
সাদৃশ্য ঘোজিত হয়েছে। 


সৈয়দ সুলতান! সৈয়দ সুলতান প্রধানত “নবীবংশেব' কবি বলেই পবিটিত। তিনি 
বাধাকৃষঃ নিময়ক কয়েকটি বৈষঃবপদ বচনা করেছেন। তাব পদেব ভাষা সহজ সবল, কিন্তু 
ভাবগভীর। ঘেমন, - 


অনাত্র, 


শ্যাম মোরে করিও দযা। 
একেবারে না ছাড়ো মায়া 
৪ কালাঢান্দ পরদেশী! 
প্রেম সাগরে ডুবি। 
হর-ঘডি তোমারে সেবি ॥ 


মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই। 
মাজু রাধার শুভদিন ঘিলিল কানাই! 
মপকপ বিপবীত কি বলিব কারে। 

নানা রূপে কবে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ॥ 


ফয়জুল্লাহ॥ "মীর ফযজুল্লাহ' (গোবক্ষবিজয়ের কবি?) ভণিতাযুক্ত ফয়জুল্লাহুর একটি 
পদের কিছু অংশ,-- 


সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর। 
ঘে বলে বলুক মোরে 
যে করে করিবে নিজপতি॥ 
সকলি ছাড়িয়া যুই কানুর শরণ লই। 
ধিক মোর এই ঘরে বসতি ॥ 


চাঁদ কাজি॥ চাদ কাজি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় 
তিনি টৈতন্যদেবের সময়ে নদীযার কাজি ছিলেন। তাব রচিত একটি পদ বিশেষ জনপ্রিয়,-.. 
বাশী বাজান জান না। 
অসময়ে বাজাও বাশী পরাণ মানে না॥ 
যখন আমি বৈসা থাকি গুকজনার মাঝে। 
তুমি নাম ধৈবা বাজাও বাশী, আমি মরি লাজে ॥। 


নওয়াজিস খান॥! নওয়াজিস খান তাব উপ্যাখ্যানমূলক কাব্য "গুলে বকাউলি'তে যে 
আত্মপবিঢঘ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় তাব জীবনকাল সপূুদশ শতকেব প্রথম পাদ 
থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কাল। নওঘাজিস খানের পদগুলো আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সেসব পদে ভক্তটিত্তের দীনতাব ছবি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাতে 
উদ্ভাসিত হয়েছে স্রষ্টা সমর্পণের ব্যাকুল বাসনা । যেমন, - 


দয়াল বিধি রে, পরকাল দেখাইয়া দেহ, 

প্রভুর আদেশ ভৈল যেত, 

খণ্ডাইতে নাবে সেত, সেহ ভাব মনে আসিল 
আর একটি পদে,-.. 


বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ, 
আছিল ঝবণা পাব লোক সব হএ সাব 
ভথা সাকো দিলুম ধর্মবাণী, দাকণ মনুষ্যগণ | 


আলাওল॥ 'পদ্মাবত্তী” কাব্যে বচয়িতা ও বোসাঙ্গ বাজসভার শ্রেষ্টকবি আলাওল কিছু 
বাগ ও পদ বচনা করেছেন। তাব কিছু কিছু পদ বাধাকৃষঃ লীলাবমঘক। বৈমঃবপদেব লালিত্য 
ও মাধুর্য পদগুলোতে লক্ষ্য করা যাঘ। উদাহবণ নিয়ূপ,- 


অকণ বরুণ যুগল নযন 
কাজল লাঁজ্জত ভেল। 
কনক কঘল উপরে ভ্রমব 
খপ্তন কনএ খেল। 

সব অঙ্গ তেন গজেন্দ্র গমন 
করী অআরি জিনি মাঝ। 
কেযুর কঙ্কণ কিন্কিনী নৃপুর 
সঘন করএ সাজ 


১২৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হেন কামিনীর হইব কিস্কর 
গুন সব ঘতিমান। 
নওল যৌবন কামিনী মোহন 
শ্রী আলাওলে ভাণ॥ 

শ্যামবপে বিভোর রাধার শন্তবের বাণীকে কবি শিল্পচা্র্যের সঙ্গে অভিব্যক্তি দেন,_ 
লা ল সঙ্গনি সই তুঝে বলম মুই নাকো। 
শ্যামরূপ দেখিয়া প্রাণি বিদরে হিং 
দেখিয়া শ্যামের কপ বাধে॥ 
ভাল ক্ষেণে হইল দেখা আছিল কর্মের লেখা 
কানু সঙ্গে ভেল পরিবাদে ॥ 
অখিল গোপাল লৈয়া আর রাধা সঙ্গী তৈয়া 
মরমে প্রেম মাচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিঘা 
আলাগ্ল ভাণ মরঘে সাপ হইয়াছে। 

আব একটি পদে,- 


আজু সুখের নাহিক ওর, আনন্দে মন বিভোর। 
শ্বীপতি আসে চিত্তের মানসে, নাগব সদন মোর॥ 


ছন্দের ঝঙ্কাব, অপরূপ কাব্যমযতা এবং অনুবাগের মোহন ভাবাবেশ সঞ্চারে নিম্নোক্ত 
পদটি আলাওলেব শিল্পভাবনার অনন্য নিদর্শন, - 
ঘবেব ঘরণী, জগতমোতিনী, প্রত্যুমে যমুনায গেলি। 
বেলা অবশেষে, নিশি পরবেশে, কিসে বিলম্ব কবিলি ॥ 
প্রত্যুষে বিহনে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলু€। 
বেলা উদানে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুং 1 
শাস্ত্রবিদ্যায় পাবদশী কবি আলাওল সুফীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে তার কাব্যভাবনায় 
ধারণ করেছিলেন বলে তার লঢনায মরমিয়া তন্বের আভাসও রয়েছে । যেমন, 
কব পবিত্রাণ। 
তুমি বিনে দুর্গতেব গতি নাতি আন।॥। 
ভুলিয়া সংসার রঙ্গে তোমা পাসবিলুম। 
অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম॥ 
না ঢাহি পরম পদ ঢাহিলুম সম্পদ। 
নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমএ আপদ ॥। 


সৈয়দ মর্তুজী॥ সৈধদ মততুজা ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্ুদশ শতকের 
দ্বিতীষার্ধে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। আনন্দময় নায়ী তার এক সাধন-সঙ্গিনী 
ছিলো বলে লোকসমাজে প্রচলিত। সেজন্য তিনি সৈয়দ মর্তুজা আনন্দ নামেও পবিচিত। 
সৈয়দ মতুঁজার পদে সুফীতত্বেব চমৎকাব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল 
লীলায় স্বষ্টার লীলামাহা্য্যের অভিব্যঞ্জনা লক্ষ্য করে বলেছেন,-_ 


চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১২৭ 


' আনন্দ মোহন মওলা খেলাএ ধামালী॥ 
আপে মন আপে তন আপে মন হরি। 
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরাবি॥ 
সৈয়দ মর্তুজা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন। 
পুরাণ পিরীতিখানি ভাবিলে নবীন॥৷ 


অন্যুন ৯৮টি পদ বচনা করেছেন তিনি। অধিকাংশ পদই রাধাকৃষ্ণের প্রেমঘটিত বিষয় 
অবলম্বনে রচিত। বৈষ্ণব দাসের “পদকল্পতর গ্রন্থে সংকলিত সৈয়দ মর্তুজাব অন্য একটি 
উল্লেখযোগ্য পদ, 
শ্যামবধু আমার পরাণ তুমি। 
কোন শুভদিনে, দেখা তোমার সনে, 
পাসরিতে নাহি আমি ॥ 
যখন দেখিয়ে ও টাদ বদনে, 
ধৈরম ধরিতে নারি। 
অভাগীব প্রাণ, করে আনঢান, 
দণ্ডে দশবার মবি॥ 
শুন শুন পবাণ কানু। 
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে, 
না জীমব তুযা বিনু॥ 
জীবন মরণ ভরি। 
সৈঘদ মর্তুজার পদে ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সমন্বম লক্ষ্য করা যায তাতে চত্বীদাস এবং 
জ্ঞানদাসেব পদাবলীর কথা মনে পড়ে। বৈষ্ণবভাবের সঙ্গে একাত্ম না হলে এরূপ উচ্চমার্গেব 
পদবচনা অসম্ভব । 


আলী রজা ॥ তিনি “কানু ফকিব' নামেও পরিচিত। মাবফতী ভাবেব সঙ্গে সন্যয করে 
আলী রজা বৈষ্ঃবপদ রচনা করেছেন। যেমন,_- 
কুলবতী যত নাবী, গৃহবাস দিল ছাড়ি, শুনিয়া দাকণ লঃশীস্বব | 
জাতিধর্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি, নিত্য শুনে মুবলীব গীত। 
বংশী হেন শক্তিধরে, তনু রাখি প্রাণী ভয়ে, বঃশীনুলে জগতেব চিত॥। 
টন পদতলে, শুন ঠাকুরাণী রাধা সাব। 
যে রামা ভবিবে ভজে, কদাটিত নাহি তেজে, হরি নিত্য বিদিত রাধার ॥ 


আরকৃুমঠ ইনি একজন মুসলিম পদকর্তা। সুফী- সাধনার বূপক হিসাবে তিনি 
বাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অভিব্যঞ্জিত কবেছেন। 
তার একটি পদের কিছু অংশ,-- 
তুমি আশিক, তুমি মাশুক, তুমি রাজা প্রজা 
তুমি দেবতা, তুমি ফুল, তুমি কর পুজা 


১৯৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


নসীর মামুদ॥ নসীর মামুদ ঝোড়শ শতকের একজন মুসলমান পদকর্তা। তার 

ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। গোষ্ঠবিহার অবলম্বনে তার একটি নৈষ্ণবপদ পাওয়া গিয়েছে ৭ 
পদটি হচ্ছে, | 

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে খেলত রাম সুন্দর শ্যাম। 

পাচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলি আলাপি গানরি॥ 

প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম যেলি তরুণ তনযা তীরে কেলি। 

ধবলি শালি আওবি আগবি ফুকরি চলত কানরি॥। 

বয়সে কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কাতি। 

চারু চদ্দ্র গুপ্তা হার বদনে মদন ভাণরি॥ 

আগম নিগন বেদ সাব লীলা যে করত গোঠ বিহার। 

নসীর ঘামুদ করত আশ ঢরণে শরণ দানরি॥ 


এছাড়া আবে! একটি পদের সন্ধান মেলে ৭১ 


লাল মামুদ॥ তিনি একজন মুসলিম পদকর্তা। গৌবাঙ্গ-বিষয়ক পদ বঢনা কবেছেন 
তিনি। যেমন, -- 
সোনার মানুষ নদে এল রে। 
ভক্ত সঙ্গে প্রেম তবঙ্গে 
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে] 


মোহাম্মদ রাজী ॥ মোহাম্মদ রাজা কিছু সংখ্যক পদ রচনা কবেছেন। তার পদের 
ভাষা সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ। আন্তরিকতার স্পর্শে পদেব ভাব স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিথে 
বিরাজমান। যেমন,-- 


সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা ঢলিলা রঙ্গে, মায় রাধা সধুদ্দব ঘাটে। 

কদঘ্বের তলে বসি, কানাই বাজায় ধাশী, ধবলী শাঙুলি চরে মাঠে॥ 

কানাই বসিযা বাটে, কপ দেখি প্রাণ ফাটে, আঙ্গু মোব কি হয না জানি। 
' চল সখি ঘরে যাই, কদষ তলে যে কানাই, প্রাণ ফাটে তার বাশী শুনি] 


সৈয়দ আইনদ্দিন। সৈয়দ আইনদ্দিন পদকর্তা শাহ আকবরের শিষ্য ছিলেন বলে 
জানা যায়। তাই তার আবির্ভীবকাল থিস্টায় ষোড়শ শতক বলে অনুমান করা হঘ। তার 
ব্যক্তিপরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। তার বটিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক মোট ১৫টি পদ পাওয়া 
গিয়েছে। পদগুলো পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও বিরহের বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। 
একটি পদ,-- 
সইরে কত দিন জীব না। 
দেখ কত দিন জীব না॥। 


৭৫. “পদকল্পত্রর গ্রন্থে সংকলিত 
৭৬.  ব্জসুন্দব সান্যাল সম্পাদিত “দুসলমান বৈষঃব কৰি" গ্স্থের ৩য় খণ্ডে সংকলিত 


টচৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য ১২৯) 


কোথা বরৈবে কামের কামনা ॥ 
কোথা রৈবে রঙ্গতাস কোথা টবে লাসহাস 
কোথা রৈবে এঠি রূপ যৌবন। 
কোথা রৈবে ধনজন কোথা রৈবে জ্ঞাতিগণ 
কোথা রৈবে এ সাজ সোহনা। র 
কোথা রৈবে এ সুখ মোহনা ॥ 
যবে আছে ঘটেত ঢেতনা।। 


সালবেগ্স।৷ সালবেগ সন্ভবত ষোড়শ শতকের কবি। তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন বলে 
জানা যায । উড়িঘা ভাষায় লেখা "দার্টযভক্তি' নামক গ্রন্থে তার পরিচিতিমূলক বিববণী থেকে 
জানা যাঘ ঘে কোনো এক পাঠান সেনাপতি এক হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক বিষে কবেন। সেই 
পাঠান সেনাপতিল বসে উক্ত হিন্দু মহিলার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয।*৭শেষজীবনে তিনি 
নৈসঃবভক্ত পে খ্যাতি লাভ কবেন এবং বুজধামে বসতি স্থাপন কবেন। তিনি কিছু সংখাক 
ৈস্ঃনপদ লচনা কবেছেন। একটি পদেল নঘুনা,-- 
নবজলধবে কিরে শোভিত পামিনী। 

মোহিত নারদ, সুব নব মুনি, মোহিত বুদ্ধা শঙ্করে। 

টাদ কিবণহি, বিকসি কুমুদিনী, শোভিত নুখ সবোববে॥। 

হণ্স সাবস, তবে কি তাগুব, ডান্ুকি শন্দ মনোহবে। 

সালবেগ পিয়, নিরখি লাবণি, বরণি নাহি কিছু যাত বে॥৷ 


আলী মিঞা ॥ একজন মুসলিম পদকর্তা। তাব পদ ঢগ্তীদাসেল গদের অনুকবণে 
বটিত। ঘেমন, -- 
গাছের উপবে লতাব বসতি 


লতাব উপবে ফুল। 
ফুলের উপরে ভ্রনরা গুঞ্জলে 
কানুএ মজাই জাতিকুল॥ 
ওহাব তিনিও একজন মুশলিম পদকর্তা। তান পদের ভাম। মধুব ও সুললিত। 
ঘেমন,-- 
রাত্রি পোহাইমা যায় কোকিল পঞ্চমে গায়। 
নিদ্রাতে পাইমাছ বড় সুখ। 
অভাগিনী বলিমা বে নিশি গোঞাইলুম 
উঠ এবে দেখি ঢান্দমুখ || 





৭৭.  পৃূর্বোন্ত, “নুসলিন বাঞলা সাহিত্য, পৃ. ১৭৯ 


৯- 


১৩০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাজিতোর ইতিকথা 


গিয়াস খান। গিয়াস খান সপ্রুদশ শতকের লোক। কবির পরিচয় অজ্ঞাত। 
বৈষঃলপদের অনুকরণে তিনি পদ রচনা করেছেন। যেমন,- 


একি সই শুনাল রে ফালা বিনে কস্ীবন বিফল 
সইরে কানুর লাগিয়া আমি মরি। 


গয়াজ ॥ একজন মুসলিম পদকার্তা। বিরহের পদরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ঘেমন,- 
কনক অঙ্গুরি ছিল সে পুনি বলয়৷ ভেল 


সে বলয় য়া গেল তাড। 
প্রভুরে কি দিনু গালি যদি না আইসে মাজ্তি কালি 
পরাশীনী জীবন অসার॥ 


শাহ আকবর।। অনেকে তাকে বাদশাহ আকবর ধারণা করতে ঢাইলেও তিনি আসলে 
একজন বাঙালি মুসলিম পদকর্তা। তাকে ষোড়শ শতকের কবি বলে ধারণা করা হয়।৭৮ 
'গৌবপদতবঙ্গিণী” গ্ুস্থে অন্তর্ভুক্ত তার একটি হিন্দি মিশ্িত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের দু'টি 
লাইন, - 
জিউ দিউ ঘেরে মনঢোরা গোরা। 
আপনি নাচত আপন রসে বিভোর ॥ 


সৈয়দ শাহনূর॥ একজন ঘুসলিম পদকর্তা। রাধাকৃদ্ের প্রেমলীলার কাহিনীকে তিনি 
জীনাত্ম। পরগাজ্সার পকবণে গ্রহণ করেছেন। তিনি সুফীভাবে ভাবিত হয়ে মরমীয়া পদ 
রঢনা করেছেন। তাব পদেব একটি অংশ,- 
জিদুরে বলে তোমায় রাধা, আনি বলি খোদা। 
রাধা বলিয়া ডাকিলে ঘুল্লা মুন্সিতে দেয় বাধা। 


৭৮, পুর্ধোন্ত, “যুসলিন বাংলা সাহিতা, পৃ. ১৭৮ 


সপ্তম অধ্যায় 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য 
দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ €েথিস্টীয় ১৫-১৬ শতক) 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান 


১২০৩ থিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিযার খিলজী তখনকার বাংলাব শ্িদুবাজা 
লক্ষণ সেনকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন এবং বাংলাদেশে সংস্ক্তঢচাল উৎখাত করে 
বাংলাচর্চার পথ সুগম করেন। ক্রমে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য গ্রতিষ্ঠান ফলে ভাষায, ভালে 
এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্টাঘ সুসলিম এতিহ্য ম্ববাধে প্রবেশ শুব, করে। অরশ্য 
পরধর্মসহিষ মুসলিম শাসকগণ হিন্দু এতিহ্য ও সস্কৃতিব ধাবাটিকেও সঞ্জীবিত বাখতে 
এদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেলীদেল সমান উৎসাহিত কনেন। গুসলিম শাসকগণেব দ্বাবা 
সৃষ্ট এই ২ জাতিগত, ভাবগত ও সাংস্কৃতিক সৌহাদ সৃষ্টিন ফলে লঙ্গে দুসলিম এঁতিহানাহী 
সাহিতা শুধু সমৃদ্ধই হয় নি, এদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাও দৃট হথ। 

তুবিবা এদেশে একসমঘ বহিবাগত ছিলো, নিন্য গলে মনেককাল্‌ এদেশলাসীব সঙ্গে 
একসাথে বসলাস কলে তাবা এদেশীম শ্বাঢান ও সংস্ব্ণভিতে অভাস্থ হযে গড়ে। এক সমন 
দেখ| যায স্বভারগত কালণেই ক্রমশ ভাবা লা্ালি জাতিতে গলিণত হঘ। 

১৩৯৩ খিস্টাব্দে বাঙলা সাহিত্য ও সপ্কৃতিন শেস্ঠ *ষ্টশোমক হমেন শাহেল স্মানিভ্ভাব 
ঘটে। হাব ম্ামলে বঙগসঃস্কৃতি সাহিত্যে, _াস্বষে ও স্থাগ ভাশিলেপ ম্বদৃতপূর সফলতা 
লাভ কবে। হুসেন শাহ ১৫১৯ খিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন। হিন্দ সম্প্রদাঘ ভাকে কৃষেঠল 
ম্বতার মনে কনতো। তাল পুত্র নসবত শাহ (১৫১৯ ১৫০৯) পিতার মতোই 
শিল্পসাহিতোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহ ও নসবত শাহের কর্মটাবীদের মধ্যেও 
ম্বনেকে সাহিত্যানুবাগী ছিলেন। এদেব মধ্যে গরাগল খা ও ছুটি খাল নাগ উল্লেখযোগা। 

ঘুঘল শাসনামলের শুতে মাফগান ও ঘুঘলদেন মধ্যে মুদ্ধসপ্যাতে বাণ্লাদেশেব শান্তি 
সামযিকভাবে বিনষ্ট হঘ। পাঠান রাজত্তেল সমঘ মগ্গ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদেল মাক্তমণে 
বাংলার সমুদ্বপথেন ব্যনস। বাণিজ্য যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়। কিছুকাল পরে শাযেস্ক খানের 
হস্তক্ষেপে বোষেটে দস্যুদের উৎপাত অনেক কমে মাসে, সামুদ্রিক বন্দরগুলো নিবাপদ হয 
এব? ব্যবসা-বাণিজোরও উন্নতি হয়। 

এরপব মুঘলসম্বাট শাহজাহান্নন সন্তানদের ঘধ্যে অস্থকলহ দেখা দিলে বাণ্লাদেশেব 
শান্তি পুনরায় বিন্রিত হর। এই বিশৃংখলা ঢলতে থাকে মুর্শিদকূলি খাল শাসন শুর তওয়ার 
আগ পর্যস্ত। বাংলাদেশের শান্তি শৃংখলা একাধিকবার বিনষ্ট হওযায় দেশের বিধবস্থ 
জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সাংস্বর্তিক জীবনের গতিও ন্যাহত হয়। সঙ্গ তকাবপেই বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য অশান্ত গৌড়ের সুলভানদের মনোযোগ হারিঘে এরপর বাণলার সীমান্তে 
আরাকান নাজাদের দরবারে আশ্বর গ্রহণ করে! এই সমঘ থেকে অর্থাৎ সতেরো শতক থেকে 
বাংলা সাহিত্যেব মন্ত্য-মধাবুগের শুকু। ম্রারাকান রাজদরনারের পোষকতাপুষ্ট বাংলা 


১৩৪ ূ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সাহিত্য ক্রমশ দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির আবির্ভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়। 
জনসাধারণের মনে বিপুলভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও পুথিসাহিত্যের 
ধারা। রোসাঙ্গ রাজসভার পাত্রমিত্র নির্বিশেষে গতিশীল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
আসক্তি প্রকাশ করে। 'আশরাফ খা, মাগন ঠাকুর, নবরাজ মজলিশ, সোলেমান, মুসা প্রমুখ 
রাজসভাসদ্দের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম বাংলা সাহিত্য দ্রুত বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ধারায় 
এগিয়ে যায়। 

নানাকারণে মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের লিঢরণের প্রধান ক্ষেত্র ছিলো তৎকালীন চট্টগ্রাম 
বিভাগ। সমগ্ব বাংলার আর কোথাও এই অঞ্চলের মতো এত বেশি মুসলিম কলির আবির্ভাব 
সম্ভব হয় নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে মুসলিম কবিদের বিচবণভূমি চট্রগ্রামের একটি 
বিশেষ অঞ্চল তখন তৎকালীন আরাকান-ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিলো এবং একথা স্বীকৃত 
সত্য যে আরাকান এবং ত্রিপুরার রাজার! সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগ-সভ্যতা ও 
রাষ্ট্রনীতি থেকে মুসলিম সভ্যতা অনেক উন্নত হওয়া আবাকানের রাজাগণ জীবন ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম গ্রভারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং এই প্রভাবসূত্রেই মগ 
রাজসভার প্রধানমন্ত্রী ও অমাত্যলা ছিলেন মুসলিম। এইসব মুসলিম মন্ত্রী ও অমাত্য চট্টগ্রাম 
সিলেট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আর তারাই ছিলেন মগ রাজাদের প্রধান উপদেষ্টা। এদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য সঙ্গতকারণেই মগ রাজাদেরও পোষকতা লাভ কবে। বোসাঙ্গে 
বাংলা সাহিত্যাচর্ার সাফল্যও সেকারণেই। 

একদিকে লৌকিক প্রণযোপাখ্যান, অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক কাহিনী -এই দুই ধাবাই 
প্রধানত মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিতোর দিকনিদের্শনা করে। তবে কল্পনাবিহারী মানুষেব 
মন শিল্প সাহিত্যে ঘেহেতু কাহিনীর সন্ধান করে এবং সেকাহিনী অবশ্যই রোমান্টিক ও 
চিত্তাকর্ষক হবে--এই কামনা করে, সেজনা ধর্মকথার মধ্যেও তৎকালীন কবিরা নির্বিচারে 
তাদের কাব্যে স্থান দিযেছেন অনেক বানানো ও উন্তুট কল্পকাহিনী। মুসলিম 
ধর্মকাহিনীগুলোর মধ্যে অবশ্য ইসলাম ধর্মের গৌরব ও মহিমা প্রচারেরও প্রয়াস আছে, তবে 
তাতে বর্ণনার অতিরঞ্জিত বিষয়কে বেশি গ্রশুয় দেওয়া হয়েছে। 

মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে বোমান্টিক কাহিনী সৃষ্টির থ্রেরণা আসে দুই দিক 
থেকে। একদিকে উত্তর ভারতীয় রোমান্টিক কাহিনীগুলো মুসলিম কবিদের গ্রেরণা ঘোগায়। 
অন্যদিকে আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির ফলে মুসলিম কবিরা উৎসাহের সঙ্গে ইরানি 
গালগল্পকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেন। এসব কাহিনীতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেও 
আনন্দের পরিচর্ধা বেশি থাকে বলে সাধারণের মনে তার একটি স্থায়ী আসন গড়ে ওঠে। 
মধ্যযুগের কবিরা হয়তো ঠাদের বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন ঘে বাস্তব জীবনের অনেক 
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সেই রস পান করে সাধারণ মানুষ বাস্তবতার কঢ়তাকে ভুলতে পারে। তাই মধ্যযুগের মুসলিম 
করিদের সাহিতাধারায় আমরা একদিকে যেমন রোগান্স সৃষ্টির সার্থকতা লক্ষ্য করি 
অন্যদিকে প্রপযজীবনের আকৃতি ও মিলন-বিরহের মধ্যে মানবীর জীবন-মহিমার স্বভাবসুন্দর 
স্পন্দন অনুভব করি 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৩৫ 


দুই॥ পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কৰি 
শাহ মুহম্মদ সঙগীর।। মানবমনে প্রেগের যে ধারা নিয়ত বহমান, যাকে মানবীয় গ্রেমের বিষয় 
বলে আমরা মনে করি, সেই ধারারই সুন্দর প্রকাশ দেখা যায় ধিস্টায় পনেরো শতকের 
মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে। এই ধারার কাব্যে অলৌকিকতা প্রকাশের কিছু 
সুযোগ থাকলেও সগীর নিজেকে সেই প্রভাব থেকে সংযত রেখেছেন। বাংলা ভাষাব প্রতি 
বাঙালির 'ভালোবাসার বিষয়টিও সগীরের শিল্পীমানসে লক্ষ্য করা যায়। 
বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পণ্ডিত মনে করেন শাহ মুহম্মদ সগীরই বাংলার আদি মুসলিম 
কবি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক কবিই সবাসরি নিজেদের পরিচিতি দিতে খুব একটা 
উৎসাহ বোধ করতেন না। সেই সূত্র ধরে অনেকে সোজাসুজি না বলে নিজেদের কথা কিছু 
ঘুরিয়ে ফিবিয়ে কিংবা কিছু রেখে ঢেকে বলতে ভালোবাসতেন। সগীরও তার থেকে কিছু 
আলাদা ছিলেন না। ফলে তাকে নিয়েও অর্থাৎ তার সমকাল নিয়েও গাঁগুতগণ কিছু 
দ্িধাদ্বন্দ্ে পড়েছেন। তবে শাহ মুহম্মদ সগীর তার “ইউসুফ জলিখা' ঝা “ইসুফ জোলেখা' 
কাব্যে গিযাসউদ্দীন আযম শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। গিয়াসউদ্দীন আবম শাহের 
বাজত্বকাল ১৩৭৭ খিস্টাব্দ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্। সেই হিসেবে সগীরের আবির্ভাব 
টৌদ্দ শতকের শেষ এবং অবস্থান পনেবো শতকেব প্রথম থেকে তার মাঝামাঝি হওযা সম্ভব 
সগীব যে-বাদশাহর কথা বলেছেন সেই ব্যক্তিটি অর্থাৎ গিয়াসইদ্দীন আযম শাহ কখনো 

কখনো হার রাজনৈতিক জীবনকে অন্তরালে রেখে বিদ্যা ও সঃস্কৃতিচর্চার গ্রাত ঘে অনুবাগ 
দেখিবেছেন, সেই গুণটিব জন্যই মধ্যযুগের ম্বনেক কবি তাদের কাব্যে তার উন্চ প্রশংস! 
করেছেন। যেমন, সেসময়ের ভারতেব মিথিলা নাক জায়গার অধিবাসী মধ্যযুগের গ্রধান 
একজন বৈষঃবকবি, নাম তার বিদ্যাপতি, তিনি এই গুপবান সম্াাটেন প্রতি সম্মান দেখিয়ে 
বলেছেন, “মহলম জুগপতি চিরে জিব জীবথু/গ্যাসদীন সুরতান।' অর্থাৎ মহান গিযাসইদ্দীন 
সুলতান ধুগ যুগ ধরে টিবকাল বেঁচে থাকবেন। আযম শাহ সম্পর্কে সগীব তার “ইউসুফ 
জোলেখা' কাব্যে যে প্রশংসা করেছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে সমাটের শাসন-দক্ষতা, ধর্মবোধ 
ও পাণ্ডিত্যের প্রতি অনুরাগ । যেমন, 

তৃতীয় প্রণাম করো বাজ্যক ঈশুর। 

বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥ 

রাজরাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পার্তিত। 

দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥৷ 

মনুষ্যের মধ্যে জেঙ্ু ধর্ম অবতার। 

মণা নরপতি গেছে পৃথিবীব সার॥ 


পণ্ডিতগণ মনে করেন এই প্রশংসা গিয়াসউদ্দীন আম শাহ সম্পর্কে হওঘাই স্বাভাবিক, 
এই কারণে যে তখনকার সম্াটদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক, ধার্মিক এবং 
মহান রাজা। শাহ মুহম্মদ সগীর গীরব€শে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অনুমান কনা হয়। 

বাংলা সাহিত্যে যখন সগীরের আবির্ভাব হয়, তখন প্রেমের কাহিনী রচনায় হিন্দু 
কবিদের প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু সণীর মুসলগান কবি হয়েও এই ধারার কাব্যরচনায় তার 


১৩৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাঙিত্যের উতিকথা 


নিজের ধ্যানধারণার কিছু পরিচয় রেখেছেন। সগীরের কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই 
যে, এতে গ্রেমের বিষয়টি মানবমনের চাহিদা অনুযায়ীই রূপায়িত হয়েছে। সেই চাহিদার 
বাইরে রুল্পনাকে সেখানে বড়ো করে দেখানোর কোনো চেষ্টা নেই। সুতরাং সগীর তার কাব্যে 
মানবীয় প্রেম-ভাবনার একজন খাটি রূপকার ছিলেন। 

শাহ মুহম্মদ সগীর “ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কবি। এই কাব্র প্রথম বচয়িতা হচ্ছেন 
পারস্যের কবি ফেরদৌসী তুসী। ফেরদৌসীর কাব্য ছাড়াও তখন মুসলমানদের মধ্যে সমাদর 
পায় পারস্যের অন্য এক মুসলিম কবি দোল্লা আবদুর রহমান জামীর “ইউসুফ জোলেখা' 
কাব্য। তবে ফারসি কাব্য সগীবের কবিমনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে সঠিক 
করে কিছু বলা যায় না। কেননা, তার নিজের কথা অনুযায়ী কোরানের কোনে বিষয় হয়তো 
তাকে উৎসাহিত করে থাকবে। তিনি বলেছেন, - 


কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলু বিশেম। 
ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ ।॥ 
কহিব কেতাব ঢাি সুপারস পুরি। 
শুনত ডকত জন শ্রুতি ঘট ভরি॥ 
দোয ক্ষেম গণ ধর রসিক সুক্গন॥ 
মোহাম্নদ ছগির ভণে প্রেমক বঢন॥। 
সগীবের কাব্যে যে ফাবসি কাবোব প্রভাব একেবারে পড়ে নি এমন কথা অবশা বলা 
যার না। কেননা ফেরদৌসী তুসী তার কাব্যে নারী পুকষের প্রেমকে ঘে রোমান্টিক ভাবনায় 
দেখেছেন, সগীবের শিল্পভাবনা-জাত তার কাব্যেও তার কিছু গবিঢয় আছে। তবে 
বাস্তবতাব সম্পর্কটি তিনি ক্ষুণ্ন করেন নি। কবিরা সব সমরই কমবেশি কল্পনার দ্বারা চালিত 
হন। সগীরও একজন কবি। এবং কবি বলেই কবিব পক্ষে যা স্বাভাবিক সেই কাব্যমরতা 
স্তাকেও আকর্ষণ করেছে। তবে ম্মাবারও বলি, সগীবের করিমানস বরাবরই একটি 
বিশ্বাসযোগ্য অবস্থানকে আশ্বঘ করে বিকশিত হয়েছে। এছাড়া ভিন্ন ভাষার ভাবকে বাংলা 
ভাষায প দেওয়ার কৌশলটিও তিনি জানতেন। 
লায়লী মজনু এবং শিবি ফরহাদেব মমর প্রেমের কাহিনী ঘেমন সারা বিশ্বের 
গুসলমানদের বিশেষ আদবের বল্তু, “ইউসুফ জোলেখা'ও সেই দিক থেকে সেরকম দাবি 
কারে। “ইউসুফ জোলেখা'ব প্রেঘকাহিনীন আর একটি অতিরিক্ত লৈশিষ্ট্য এই ঘে এতে জটিল 
অধ্যাত্মতন্ব ও পারসোর মরমিয়াবাদ খুব বেশি গ্রভাব না ফেলায় রহস্য-ঘেরা রূপকের 
কতুত্ব থেকে এটি প্রাষ মুক্ত। ফলে সাধাবণ লোক “ইউসুফ- জোলেখা'র প্রেমকাহিনীটি সহজে 
ধারণ করতে পাবে। 
সগীর তাব কাবো ইউসুফের প্রতি জোলেখার গ্রেমের গভীরতাকে বাস্তরবোধেব নিরিখে 
বিঢার কবেছেন। জোলেখা ইউসুফকে পাওয়ার আশায সমাজ এবং নিজের সংসারটি ছাড়তে 
দ্বিধা কবে নি, এমন কি নিজের অধিকাবেব ধনসম্পদও তাকে টনে রাখতে পাবে নি, একাল 
পববাল কিংবা গাপপুণা সই তার কাছে মিধ্যে। ইউসুফকে এক পলক দেখলে তার 
দেহমনে সুখ যেন উপছে পড়ে, - 
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আজি সে সাফল্য মোর সর্ব অঙ্গে সুখ। 

সমদিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর খুখ॥ 

রুদিত নয়ন তান সস্তাপিত মন। 

ছল ছল নয়ন সজলে বহে ঘন॥ 

সুচি শুষ্ক শস্য তুনি জলদ নিপুণ । 

বিন্দ্যেক পড়িলে জল ন হৈবেক উন॥। 

মনঃপৃত পুরদষের গ্রতি নারীর প্রেমের এই ধাবা আবহমানকালের। চিরকালের এই 

সভাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সত্যে দীপিত হয়ে জোলেখাও অভএব 
নির্দিধায় বলতে পালে, 

কিছুমাত্র না করি আক্বিজক ভীত। 

আজিজক যারিতে আমি পারিব উঙ্গিত॥ 

বিম দিয়া মারিব করিয়া ঘোর মতি। 

ঢৈতন্য হারাই তাব পরলোক গতি ॥ 


এই নিষ্ঠুর কাজটি কবলে যে পাপটি তাকে স্পর্শ করবে, সেটি দূর কবার কৌশলটিও 
সে জানে! পৃথিবীতে টাকা পয়সার ভক্ত নয় কে? টাকা পযসা খরচ করলে পাপও পুণোর 
স্থানটি দখল কবে নিতে পারে। এই নির্জলা সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন সগীর তার নায়িকা 
জোলেখার মুখ দিয়ে, - 
মার কহি ধর্মেত বিরোধ এই কর্ণ। 
নিমেষেক মহাপাপে হরে সেই বর্ষ 
বহু ধন ভাণ্ডার আছে এ মোর পাশ। 
দান ধর্ম করিলে হইব পাপ নাশ॥ 
সগীরেব রচনায় করিত্বের পরিচয় আছে। যেমন, 
মদনমঞ্জরী তনু ত্রিবলি সুবলি। 
অরবিন্দে কুসুঘিত জেহ পেখি অলি! 
তনুকান্তি নির্মল কমল কলাবতী। 
প্রভাতে উদয় জেহ্ সুরঙ্গ দীপতি॥৷ 
হিমকর জনি জ্যোতি বদন প্রকাশ । 
আকাশ প্রদীপ কি প্রফুল্ল মনিচাস॥ 
বদন নির্ধল জে বিকচ কমল। 
জেহ পূর্ণ শশধর জ্যোতি নিরমল।॥৷ 
গৌড়া মুসলিম সমাজে বিরোধিতা সন্্েও সগীর বাংলার কাব্য রচনা করে মাতৃভাষার 
প্রতি তার অপার মমতার পরিচয় দিয়েছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রাখার জন্য গৌড়াদের 
উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশও দিষেছেন। যেমন, 
নানা কাব্য -কথা-রসে মে নরগণ। 
যার যেহ শ্রধাএ সন্তোষ করে মন॥। 


১৩৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


না লেখে কেতাব কথা মনে ভয় পায়। 
সকল তাক ইহ না জুয়ায়॥ 

গুনিয়া দেখিলু আঙ্ষি ইহ ভয় মিছা । 

না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা॥ 


জৈনুদ্দীন।।নাজিরল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিযান কবি জৈনুদ্দীনের বিস্তারিত পরিচয় 
দিয়েছেন ার “বাঙ্গালা সাহিত্যের নৃতন ইতিহাস” নামক বইয়ে। সুফিয়ান সাহেব বলেছেন, 
জৈনুদ্দীন রুবনুদ্দীন বারবাক শাহের সভাকবি ছিলেন। বাংলায় সুলতান বারবাক শাহের 
রাজত্বকাল ১৪৫৯ ধিস্টাব্দ থেকে ১৪৭৪ খিস্টাব্দ পর্যন্ত। নাজিরন্ল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান 
আরো বলেছেন কবি জৈনুদ্দীন জাতিতে পাঠান ছিলেন এবং তার জন্মস্থান হিরাট। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে একজন হিবাটবাসী পাঠানেব পক্ষে বাংলার কাব্যরচনা করা কিভাবে সন্ত্ব। তাহলে 
হিরাটের কবিকে প্রথমে বাংলা শিখতে হয়েছে। সুফিয়ান সাহেবের যুক্তি হচ্ছে বাববাক শাহের 
দরবারে আরব দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণীর আগমন হয়েছিলো ।+৯ জৈনুদ্দীন সেই 
গুণবানদেরই একজন। কথাটা শোনতে ভালো লাগলেও যুক্তির দিক থেকে কতখানি গ্রাহ্যশীল 
তা বিবেচনার বিষয় বটে। প্রায় চারশ বছর আগের কবি জৈনুদ্দীন আসলেই হিরাটের 
অধিবাসী ছিলেন কিনা, কোনো পণ্ডিতের পক্ষেও তা ঠিক করে বলা সম্ভব মনে হয না।৮০ 
অতএব তাকে আমরা একজন বাঙালি কবি হিসেবেই বিবেচনা করে তার সম্পর্কে আলোচনা 
করবো। 


জৈনুদ্দীন যে বারবাক শাহের আমলেরই একজনই কবি ছিলেন এ কথাটি বোধ হয় 
সত্য। কেননা কবি তব “বসুলবিজয়' কাব্যের এক জায়গায় সুলতান বারবাক শাহের পুত্র 
ইউসুফ খানকে তার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, 
শ্রীযৃত ইছুপ খান আরতি কারণ জান, 
বিরটিলু পাঞ্চালি সন্ধান । 
ভাবে ভব কল্পতর জানে শুক্রজ্ঞানে গুরু, 
ধ্যানে হয় মেশ সমান॥ 
এই ইউসুফ শাহ পরে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ রূপে ১৪৭৪ থেকে ১৪৮২ থিস্টাব্দ পর্যন্ত 
বাংলায় রাজত্ব করেন। ইউসুফ শাহ পিতার মতোই গুণীর কদর কবতেন। তাবই উৎসাহে 
কবি জৈনুদ্দীন তার 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 
র মস্তবা থেকে তাকে পনেরো শতকের শেষ থেকে ষোল শতকের প্রথম দিকেব 
কবিরূপে মনে করা যায়। 


জৈনুদ্দীন তার কাব্যে পিত্পুরুষের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের বংশলতিকা অনুসরণ 
করে কবি বলেছেন,_ 


৭৯. নাজিরুল ইসলান মোহাম্মদ সুফিয়ান, “বাঙ্গালা সাহিত্যের নৃ্তন ইতিহাস", ১য় খণ্ড (ঢাকা : ২য় স.), 
পৃ. ৪... 
৮০. আহব্ শরীফ, “বাঙালী ও বাঃলা সাহিত্য” ১ম খণ্ড (টাকা : ১ম সং. ১৯৭৮), পৃ. 3৩৩ 
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সিদ্দিকে সিদ্দিক সম সিদ্দিক বংশেতে জন্ম 
পিতামহ আবদুল্লাহ অঞ্শ 
তান বংশ অবতগস দানেত হাতিম অংশ 
শাহা আলি প্রভু সনে নেহা। 
পীর সাহা জালালদ্দীন 
তান পুত্র মতিমান প্রভূ ভাবে ভক্ত জান 
দিন ঠুনি হএ মৈনুদ্দীন। 
তান পুত্র জগ্রহীন ক্ষুদ্রমতি জৈনুদ্দীন।॥ 
কবির এই বংশ-পরম্পরা থেকে আমরা পাচ্ছি প্রথম পুরুষ আবদুল্লাহকে, তারপর 
ত্রমান্বর়ে শাহা আলী, জালালদ্দীন, মৈনুদ্দীন ও মৈনুদ্দীন-পুত্র জৈনদ্দীনকে। কবি বলেছেন 
“সিদ্দিক বংশেতে জন্ম'। সিদ্দিক বংশ অভিজাত বংশ রূপেই জানা যাখ। সুতরাং তিনি ছিলেন 
এক মান্যগণ্য পরিবাবেব সন্তান। এবকম পরিবারের সঙ্গে গীবদেব কিছু সম্পর্ক থাকে। কবির 
উক্তি থেকে জানা যাঘ শাহ মোহাম্মদ নামে তার একজন পীরও ছিলেন। যেমন,--- 


শাস্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত 
পীব শাতা মোহাম্মদ খান। 
তান পদ-রজ -পঙ্ক ভালে তিন পবি রঙ্গ 


কে জএনুদ্দীন ইহ লোকে। 
এই শাহ মোহাম্মদের প্রতি কবির থে প্রঢুর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিলো তাও বোঝা যায়। 


মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যে থে ধারা আমবা লক্ষ্য করি তাতে হিন্দুদের 
বিভিন্ন দেবদেবীর “বিজয়গাথা” বা প্রশংসা-গান” করাব রেওযাজ থাকায় এরূপ কাব্যকে 
মঙ্গলকাব্য বা “বিজয়কাব্য, বলা হতো। যেমন, চ শ্রীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, 
শ্বীকৃম্ঃবিজয়, জগন্নাথবিজয় ইত্যাদি । এই বিজযকাব্যগুলোর মতো মধ্যযুগের অনেক মুসলিম 
কবিও তাদের কাব্যে নাম “বিজয়কাব্য রেখেছেন। যেমন জৈনুদ্দীনের “রসুলবিজয়”, মীর 
ফষজুল্লাহর “গোরক্ষবিজয়', “সত্যগীর-বিজয,, “গাজীবিজয়' ইত্যাদি। ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে 
বুক্ত থাকাঘ তখনকাব হিন্দু কবিবা “বিজয়” শব্দটিকে যেভাবে তাদের কাব্যের শিরোনামে 
ঘোগ করেছেন সেভাবে, হয়তো এই রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই, মুসলিম কবিরাও ইসলাম 
ধর্মের মহান ব্যক্তিদের জীবনকথা তাদেব কাব্যের বিষয় কবে “বিজয়' শব্দটিকে কাব্যের 
শিরোনামে জুড়ে দিয়েছেন। তবে “বিজয় শব্দের পেছনে বাজশক্তির প্রভাবের কথাও অনুমান 
করা চলে। রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের রাজদরবাব 7০৯৭: ০4৫২১০৪ যার 
ফালে বাববাক শাহের দরবারের পোষকতার মালাধর বসু লেখেন -শ্বীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য এবং 
জৈনুদ্দীন লেখেন “রসুলবিজয়" কাব্য। পরবত্রীকালে মঙ্গলকাব্যগুলোও হয়তো এই ধারারই 
ম্রনুসরণে রচিত হয়ে থাকতে পাবে। 
জৈনুদ্দীনের 'রসুলবিজয়' যে মধুর ভাব ও বিষয়ে ভবা, কবি তার উল্লেখ করে 
বলেছেন, 
রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার। 
শুনি গুণিগণ মন আনদ অপার॥ 


১৪০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


আসলেও তো রসুলুল্লাহর জীবনকাহিনী সুধারসে ভরপুর। এই সুধায় ভরা জীবনকথার 
সঙ্গে মুসলিম ধর্সীয় এতিহ্যের সুন্দর সংযোগ থাকায় এতিহ্াগবী মুসলমানদের কাছে 
জৈনুদ্দীনের 'রসুললিজয়' খুবই প্রিষ। আবার কাবোর নিষয়বন্তুতে কবিকল্পনারও কিছু যোগ 
মআছে। ফলে জাতীয় এতিহ্যের সঙ্গে আনদরস যোগান দিয়ে লোকথিয় করার চেষ্টাও কবি 
করেছেন। 


হজরত মুহম্মদের সঙ্গে ইরাকের সম্রাট জয়কুমের যুদ্ধকাহিনী “রসুলবিজয়ে'র একটি 
উল্লেখযোগ্য অংশ। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইসলামেল অন্যান্য যেসব বীরের কাহিনী যুক্ত হয়েছে 
সেগুলো হলো হজবত ওমর, হজবত আবু বকর, ওসমান, আলী এবং হাসান হোসেন ও 
হানিফান ঝ্যাহিনী। রসুলুল্লাহ মানব হিসাবে যেমন বড়ো ছিলেন, যোদ্ধা হিসেবেও তেমন। নবীর 
ুদ্ধবাত্রায় তার সুসজ্জিত বাহিনীর পনিচয় দিষেছেন কবি এভাবে,-_ 


কে অশ্বে কেহ গন্কে কেহ দিব্যরথে। 
সুসচ্্র ভইলা সব সম্গ্রান করিতে॥ 
তার পাছে সুসজ্ভ্র তইলা নবীবর, 
আকাশে উদিত যেন হইল শশধর | 
ধবল অশ্বেতে নবী আবোহিলা যবে, 
আকাশের মেঘে ছায়া ধবিযাছে তবে॥। 
নিঃসরিলা ননীবর সঙ্গে মশুবাব, 
প্রচণ্ড যৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥ 
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল। 
প্রলয়ের কালে যেন সঘুদ্র হিল্লোল ॥৷ 
এছাড়াও আছে যুদ্ধক্ষেত্রের জমজমাট বর্ণনা। কাফেরদের সঙ্গে মুসলমান বীরদের যুদ্ধ, 


. গজে গজে মুদ্ধ হিল দন্ত পেশাপেশি। 
অশ্বে অশ্থে যুদ্ধ হৈল দুই মেশাদেশি | 
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ। 


বরিষার মেঘের যেন বরিষে সঘন॥ 
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগনম গুল। 
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলটল॥ 
হিন্দুপুরাণের কুরুপাণ্ুব কিংবা রাম-রাবণের যুদ্ধকাহিনী মুসলিম কবিদের কাছেও বেশ 
আকর্ষণীয় ছিলো বলে মনে হয়। কবি জৈনুদ্দীনের মুখে তাই শুনি, 


যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝাব। 
গদা ভুলিল দেখি ধাইত সহর॥ 


এবং, 


কি রাম যুদ্ধ কিবা পাগুবের রণ। 
তেন মন্লযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাঙ্গিতা দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অল্প ১৪১ 


যদিও মুসলমানদের এ যুদ্ধ কবির কাছে অনেক বড়ো, কিন্তু তাকে অর্থবহ করে তুলতে 
হলে যে হিন্দুপুরাণের যুদ্ধটিকে উদাহরণ হিসেবে আনা দরকার এটি কবি বুঝেছিলেন। 
বিধমীরা এরপর টিকতে না পেরে,_ 
ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ । 
পদ্যাকুল বাএ যেন উপটে তরঙ্গ॥ 


চার শ বছর আগেব পদ্মা নদীও জৈনুদ্দীনেল কলমের ডগায় বেশ জীবস্তভাবে বেরিয়ে 
এসেছে। 


মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর আদর্শ পুরুষ হজরত আলী তার বাহিনীকে নিযে 

বিধ্মী-মারণযজ্জে যেভাবে মেতে উঠেছেন কবি জৈনুদ্দীন নিজেও সম্ভবত তাকে ঠেকাতে না 
পেরে পাঠকের কাছে সেই দুর্ধর্ষ বীরের বর্ণনাটি অবলীলায তুলে ধরেন, 

শতে শতে বীরেদ্র ধরিয়া হায়দার | 

মারেস্ত আছাড়ি সব ভূঘির উপর! 

অতি কোপে ধরি শত করিবর দন্ত । 

ভ্রনাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারস্ত অনস্ত॥ 

যদি কু সম্মুখে দেখন্ত গিরিবব। 

উপাড়ি ক্ষেপস্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য পর॥ 


এরপর যখনই “কৃপাব সাগর নবী আসিছে নিকটে, তখনই কাফেরদের উদ্দেশ্যে মুমিন 
মুসলমানগণ উপদেশ দিচ্ছেন, -- 
বিলম্ব করহ কেনে কাফিবেব গণ। 
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ ॥। 
জৈনুদ্দীন তাব “রসুলবিজয়' কাব্যবচনায় ফারসি কান্যকে আদর্শ কবলেও তার স্বাধীন 
শিল্প- কৌশলটি তিনি এতে বক্ষা করেছেন। ফলে এ কাব্য সাধারণ মানুষেব আনন্দবসের 
কারণ হয়েছে। 


তিন॥। ঘোড়শ শতকের মুসলিম কবি 


সাবিরিদ খান|৷ সাবিরিদ খান বা শাবানিদ খান টট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন অনুমান করা 

হয। কবি তার “বিদ্যাসুন্দব কাব্যে নিজে একটি বংশলতিকা দিয়েছেন। বংশলতিকারি 

অনুসবণ করে তার বংশের ঘে-করজন উল্লেখযোগ্য পুকষের নাম জানা ঘায় ঠাবা হচ্ছেন 
. ঘথাক্রমে পিয়ার মল্লিক, উজিযাল, মুসা খান, নানুরাজ এব সাবিরিদ খান। কবির পিতামহের 
উপাধিসন্ভবত “ঠাকুর”। সাবিরিদ খান নানুরাজ মহল্লিক নামক ব্যক্তি কথা উল্লেখ 
(কষেছেন চট্টগ্রামের কিগ্বদস্তি অনুসারে নানুরাজের নামানুসারে সেখানকার নানুপুর গ্রামের 
নি কবা হযেছে। সাবিরিদ খানেব বংশলতিকাটি কবির নিজেব ভাষায়, 

পিয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্তযূত 
উজিয়াল মল্লিক প্রধান। 


১৪২ প্রাচীন ও মধ্যযৃগের বান্লা সাজিত্যের ইতিকথা 


তান পুত্র জিঠাকুর তিন সিক সরকার 
অনুজ মল্লিক মুসা খান॥। 

রসেত রসিক অতি রূপেজ্িনি রতিপতি 
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত। 

ধৈর্যবস্ত যেন মের জ্ঞানেত বাসব গুরু 
মানে কুরু ধর্মে পর্মসুত॥ 

নিন নানুরাজ মহল্টিক 
জগতে প্রঢার যশ খ্যাতি । 

তান সৃত অল্পত্ঞান হীন সাবিরিদ খান 
পদবন্ধে রচিত ভারতী! 


আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উদ্ধারকৃত সাবিরিদ খানের ভ্রণিতায় হার কুলের 
পরিচয়জ্ঞাপক আর একটি 'অংশ নিযজপ৮১,_ 


তাওলা, দেয়াঙ্গি মৈষমূঢা, কাঞ্চনা মহাম্নদপুর। 
হাশিমপুব, বাজালিয়া এই আষ্ট শ্রী॥৷ 


টক্রশালা ধাধাইল রাজার নিজ বাড়ী। 

কাঞ্চন প্রহরী রৈল জ্রমসের চৌধুরী॥ 

আলি ফুদদার, হাদু ঘুন্দার, বাড়াইয়া ফুন্দার ভাই। 
ফবমানী মুন্দার পাইল জামিঙ্জুড়ি যাই]! 


ট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামের নাম “আলি মুন্দার', “হাদু মন্দার ইত্যাদি। এসব গ্রামের 
অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বেশ প্রতিষ্ঠাবান ও অভিজাত বলেও জানা যায। টট্টগ্রামেব 
শঙখ নদীর দক্ষিণ কুলে ছিলো সাবিরিদ খাব বাসস্থান। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 
শস্গণ নদীর দক্ষিণ কুলে শদ্গথ নদীর মোড়। 
সাধু খা সাবিরিদ খা তাবা দুই ঘর॥ 
সাবিরিদ খার সঙ্গে জনৈক সাধু খার অবস্থানও ছিলো সেখানে । ১৫১৭ খিস্টাব্দে 
রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণ টট্টগ্রাম আরাকান-রাজের অধীনে ছিলো বলে জানা যায়।৮২ 
সাবিরিদ খান এই দক্ষিণ টট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলেই অনুমান করা হয়। তাব কাল 
খিস্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে। 
সাবিরিদ খান “বিদ্যাসুন্দর, “রসুলবিজয়' এবং “হানিফা ও কয়রা পরী", এই তিনটি 
কাব্যের রচয়িতা। কাব্যগুলোর কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। বিদ্যাসুদরের পাতার সংখ্যা আট, 
রসুলবিজয়ের তেরো এবং হানিফা ও কয়রা পরী মোট বিশ পাতার বই। বিদ্যাসুন্দরের 
কাহিনীটি এসেছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। আদিরসের কাহিনী হিসেবে বিদ্যাসুন্দরের খ্যাতি 
আছে। বাংলায় এ কাহিনীর আদি-রচয়িতা ছিলেন সাবিরিদ খান। অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন 


৮১. আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য” ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং. ১৯৮৩), 
প্‌. ৪১৫ 
৮২. পূর্বোক্ত, “বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌. ৪১৬ 


অনুবাদমূলক বাঞ্লা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অ্শ ১৪৩ 


কম্ব, দ্বিজ শ্বীধর, গোকিন্দদাস, মদনদত্থ এবং পরে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। কাব্যে 
নন্দনতাস্থিক মাধূর্যদানের কূশলী শিল্পী ছিলেন কবি সাবিরিদ খান। ছন্দ, উপমা, রূপক ও 
উৎপ্রেক্ষার চমৎকার ব্যবহার দেখা যায় তার কাব্যে। বোঝা যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের নানা 
বিষয়ের উপর তার দখল ছিলো গভীর। সাবিরিদ খানের অলঙ্কার-প্রয়োগের একটি বৈশিষ্ট্য 
এই যে তার কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। “বিদ্যাসুদদরে'র 
নায়িকার রূপবর্ণনায় কবিত্বের যেমন ঘটা, তেমনি তাতে রয়েছে কবির পাগ্ডিত্যের কিছু 
পরিচয়। একটি উদাহরণ,__ 
মুখবিধু পূর্ণ ইন্দু কিয়ে অরবিন্দ। 
মৃগবংশ নেত্র কিবা লীলামন্ত ভূঙ্গ॥৷ 
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্দ্বল। 
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল॥ 
রদ পাতি ঘুতি স্কত াচ সুমপর। 
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসবে প্রঢুর॥ 
কণ্ঠরেখা এসি কমু জলধি মজ্জিল। 
কমল-কলিকা-কুঢ জদযে উগিল॥। 
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈ আর স্বরূপ। 
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ॥! 
কৈছন কুমারী নধ্যভাগ পাদম্ছন্দ। 
কৈছন নিতম্ব উর জক্ষবের প্রবন্ধ 
কবির কল্পনাঘ শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধির যে মিলন ঘটানো হয়েছে তা 
মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে ছিলো বিবল। 
সঙ্গতকারণেই বলা যায় আদি মধ্যযুগের ভাষা হয়েও সাবিরিদ খানেব ভাষায রয়েছে 
এমন এক শক্তি যাব বিকাশ ঘটেছে কবিত্বে, পাঁগুডত্যে ও বৈদদ্ধ্যে। সাবিরিদ খানের 
“বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে তৎকালীন হিন্দুসমাজেরও কিছু পবিচঘ আছে। দেশে স্বমস্তর-প্রথা 
প্রচলিত ছিলো। পাঁচ বছরের বিদ্যাকে “গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল' এবং ঢার বছরের সুন্দরের 
জ্ঞানহেতু হাতে খড়ি হয়।' হিন্দুসমাজে প্রচলিত দান-ধ্যান, অতিথি-সেবা ও ব্রত-পালনের 
কথাও বলা হযেছে। বিতকগুলক গ্রতিযোগিতাব দ্াা জ্ঞান ও বিদ্যাব পরিদাণ নির্র্য করা হয়। 
“বিদ্যাসুন্দরে, নাটকীয় ভাবেরও চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও এ সম্পর্কে 
সঢেতন। যেমন, 
এ নাটগীতেত তাল ন করিবা ভঙ্গ । 
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ॥ 
রূপকধ্মী এই কাব্যে কবি সুফীবাদ-প্রভাবিত অধ্যান্ত্রতন্বকে অবশ্য বিচ্ছিন্ন রাখতে 
পারেন নি। তবে তাতে তত্বের বাড়াবাড়ি না থাকায় কাহিনীর শিল্পরস ব্যাহত হয় নি। এবথা 
নিদ্ধিধায় বলা যায় যে কাব্যে ্দনতান্তিক এশ্বর্ধ ঘোজনায় মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে কবি 
সাবিরিদ খান ছিলেন এক অদ্বিতীয় শিল্পী। 


১৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্লা সাভিত্যের উত্ভিকথা 


বারো পাতার খণ্ডিত কাব্য “রসুলবিজয়ে' হজরত মুহম্মদের বিজয়াভিষানের এক 
বর্ণবনুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সাবিরিদ খানের কবিত্ব ও পাণ্রিত্যের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা 
যায় ঠার এই কাব্যেও। 


“মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রা পরী"র কাহিনী কবির রোমান্টিক ঢেতনার এক চমৎকার 
বাণীবন্ধ লপায়ণ। ফারসি সাহিত্যে হজরত আলীর পুত্র মোহাম্মদ হানিফা এক অসাধারণ 
বীররূপে টিত্রিত হয়েছেন। সাবিরিদ খান হানিফার সেই বীনত্বব্যগ্জক কাহিনীকেই তার 
কাব্যের উপজীব্য কবেছেন। সাহিরাম রাজার বীর্যবতী কন্যা জয়গুনকে বাহুবলে পরাস্ত করে 
হানিফা তাকে বিয়ে করেন এবং বিয়ের পর জয়গুনকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। বীর 
হানিফা এবপর দিগ্সিজয়ে বের হন। কিন্তু এই বীরও বাহরাম রাজাব সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
একদিন আহত হন। এদিকে শাহাপরীর কন্যা কয়রা পরী হানিফার প্রতি আসক্ত হয় এবং 
সেই আসক্তি দিনে দিনে এমন গ্রবল হয় যে কয়রা দিনে একবার হানিফাকে না দেখলে প্রায় 
পাগল হয়ে যায়। প্রেমের এই আকর্ষণে কয়রা পরী শেষ পর্যন্ত হানিফাকে অপহরণ করে। 
হজরত আলী রসুলুল্লাহর মাজারে গিষে একথা টের পান। এরপর বীরাঙ্গনা জৈগুন রোকাম 
শহর আক্রমণ করে সেখানকাৰ দুর্মিক রাজাকে পরাজিত করেন। দুর্মিক ইসলামধর্মে দীক্ষিত 
হন। পুথির বাকি অংশ খণ্চিত। 

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য নিঘে কবি সাবিরিদ খান “হানিফা ও কয়রা পরী'তে যে কাহিণী 
বর্ণনা করেছেন তাতে একদিকে তার রোমান্টিক মনেব বিকাশ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হযেছে, 
অন্যদিকে শিল্পরসেব ব্যবহাব সুন্দব হয়েছে। কাব্যে অলঙ্কার গ্রযোগ মধ্যযুগেব কবিদের 
একটা রেওয়াজ ছিলো। সাবিরিদ খানের মধ্যেও এই গ্রবণতা লক্ষ্য করা যাধ, তবে কবি 
শিল্পের ঘথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। যেমন, -- 

ভুকমুগ কন্দক মৃণাল শোভন। 
ঢারুকর কক্কণ কেমুর সুশোভন।॥ 
কবতল কমল অশোক শোক লাজে। 
রত্বময় অঙ্কুরী আঙ্গুলময় সাজে ॥ 
সুরেখ লখর সব জিনি পুষ্পরাগ। 
ভাল ইন্দুনিভ নখত লুকিত ভাগ 
উরস সম উরসি জিনি উপমা। 
চারুতব রোষরাজি তনু রস্তা সমা॥ 
ত্রিবলি সবলী বালা মধ্যদেশ ক্ষীণি। 
নিদনাভ সুধাকুণ্ড পীনোন্নত ক্ষীণি॥ 

ট্টগ্রামের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে একটি উচু পর্বতের শিখরদেশে হানিফা ও কয়রা পরীর 
একটি টঙ্গী আছে, -এই বিশ্বাস থেকে স্থানীয় অধিবাসীয়া মনে করে, সেই টঙ্গীর কাছাকাছি 
গৌছলে সেখান থেকে নাকি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হয়। তাছাড়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে 
শাহাপরীর দ্বীপ আছে। এবং রোকাম আরাকানের প্রাচীন নাম, সম্ভবত রোসাঙ্গের অপত্রঃশ। 
হানিয় & কয়রা পরীর আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা জানিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামল হক। 
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শেখ কবীর! মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে “কবীর, নামধারী কয়েকজন কবিকে 
নামধারী কবি তাদের নামগুলোকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। নামের মাহাত্ম্য তার কারণ 
কিনা বলা মুশকিল। এই সূত্র ধরে আমরা শুধু “কবীর' নামীয় কবিকে যেমন পাই, তেমনি পাই 
“শেখ কবীর ও “মুহম্মদ কবীর'কে। নানা বিচার-বিশ্রেষণ করে গবেষকগণ “কবীর এবং “শেখ 
কবীর'কে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। তার বাইরে যে-কবীর আছেন, তিনি “মধুমালতী' 
কাব্যের সুপরিচিত কবি মুহম্মদ কবীর। বর্তমান আলোচনার বিষয় শেখ কবীর। 


মধ্যযুগের পুথিগুলো লিপিকারদের হাতে পড়ে কখনো কখনো কোনো-কোনো অংশের 
মূলরূপ হারিয়ে ফেলে, কিংবা মূল পুথিখানি তার ভিন্নতর রূপ লাভ করে। যেমন,. কৰি 
শেখরের একটি পদের সঙ্গে শেখ কবীরের একটি পদের মিল রয়েছে। মিলটি এরকম,-- 
ক. কবি শেখব ভণে অপরূপ রূপ দেখি। 
রায় নসরত শাত ভজিল কমলঘুখি 
খ. সেখ কবীবে ভণে অহি গুণ পামরে জানে। 
ছলতান নছিরা সাহা ভুলল কমল বনে 
এই সাদৃশ্য থেকে “কবিশেখর ও “শেখ কবীর যে অভিন্ন ব্যক্তি তামনে করার যথেষ্ট 
কাবণ আছে। আর এই বিভ্রান্তি ঘে লিপিকারের দৌরাত্য্যেই ঘটেছে তা-ও মনে করার কারণ 
আছে। সুতবাং ডক্টব শহীদুল্লাহ মনে কবেন, কবিশেখব আসলে শেখ কবীব। একই 
যুক্তি খাড়া করে : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, কবিশেখর যদি শেখ কবীর. 
হতে পারেন, তবে অনুলিপিকারের দোষে শেখ কনীর কবিশেখর হতে প্রারবেন না কেন?৮৩ 
আসলে প্রাচীন শ মধ্যযুগের কবিদের নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। 
আমরা বদি মনে করি “কবিশেখর” “শেখ কবীরে'র একটি সম্মানসূচক উপাধি হতে পারে 
তাহলে হয়তো বিভ্রান্তির কিছুটা অবসান হয়। তবে পণ্ডিতদের মধ্যে লিপিকারের স্বেচ্ছাকৃত 
কিংবা অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি-ঘটানোর কথাটিও এক্ষেত্রে মনে বাখতে হবে। 
শেখ কবীর যে তার পদে সুলতান নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) নাম উল্লেখ করেছেন 
তাতে তাকে আমরা -টৈতন্যদেবের (৪৮৬-১৫৩৩) সমসাময়িক ও ষোড়শ শতকের 
প্রথমার্ধের লোক বলে মনে করতে পারি। এবং নসরত শাহের গুণ-গরিমার বর্ণনা ও তার 
অন্তবঙ্গ পরিচিতি থেকে এমনও মনে কবতে পারি যে হযতো সুলতানের অধীনে কবি 
বাজকার্ধে কার্ধরত ছিলেন। সুলতান নসরত শাহ ঘে একজন বিদ্যোতসাহী ও সংস্কৃতিসেবী 
সম্র্ট ছিলেন, ইতিহাসে তা সুবিদিত। মধ্যযুগের অনেক কবি তার এই গুণের কথা উচ্ছাস 
সহকাবে ব্যক্ত করেছেন। সম্রাটের নক শেখ কবীরও এই গুণবান বাজপুরুষের 
গুণকীর্তন করে ধন্য হয়েছেন। ঘেগন»- 
অ কি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি। 
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি।! 


৮৩. ঘুহম্মদ এনামুল হক ; “মুসলিম বাংলা সাহিত্য” (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ৩য় সং. ১৯ ৩৮), 
প্‌. ৭১ 
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কালে রগ্রিত শয়ন ধনি ধবল ভালে। 
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে॥ 
গুনান না কর ধনি খিন অতি মাঝাখানি। 
কুঢগিবি ফলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িব জৌবনি॥ 
সুন্দরী চান্দমুখি বঢন বোলসি হাসি। | 
আমিমা বরিমে জানি জৈছে শবদে পৃবণ শশী! 
সেক কবীরে ভণে অহি গুণ পাবে জানে। 
ছলতান নছিরা সাহা ভুলল কমল বনে! 
সংস্কৃতিসেবী সম্রাট যে রূপেবও পৃজারী ছিলেন, এই বিষযটি অনুভব কবে কবি 
রাধিকার উচ্ভ্বসিত পবর্ণনাব দ্বাবা সম্বাটকে মুগ্ধ কবাব প্রযাস পেয়েছেন। শেখ কবীব 
গ্রধানত একজন পদকার। কোথাও কোথাও তিনি শুধু কবীব, শেখ কবীব নন। তবে কবীর 
আব শেখ কবীর যে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি নন, সে সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শবীফ বলেন, শেখ 
কলীন ও কবীনকে আমবা অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করি। 
শেখ কলীবেব পদে সুফীবাদেব সুন্দৰ বিকাশ লক্ষ্য কবা যায়। শুধু শেখ কনীর কেন, 
তখনকার সব মুসলিম পদকর্তাই প্রধানত সুফী সাধনার ধাবাকে তাদের বচিত পদাবলীতে 
ধারণ কবেছেন। সুফী সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে প্রধানত পারস্যের মলমিযাবাদকে আশ্য 
করে। সুফীনাদেন সঙ্গে বাণ্লান বৈষ্ণন এতিহ্যের একটা অন্তধর্মগত মিল লক্ষ্য করা যায়। 
নৈমঃর কবিল জীবাস্সা পরমান্তা ঘটিত টিন্তাচেতনার উপব সুফীবাদ নিবিড় প্রভাব সঞ্চাব 
কনে। ফলে বাণ্লার বৈষ্ণব সাহিত্যে এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রীঘ অনুভূতি স্পর্শে যে মায়াঘন 
বহস্মমঘতাব অভিক্ষেপ লক্ষ্য কবা যায সেখানেও সুফীবাদেব প্রভাবকেই প্রধানভাবে মেনে 
নিতে হুয। ডক্ট সুকুমাৰ সেন কবীরের একটি পদ আবিষ্ষাব করেছেন যে- পদটিতে সেই 
অতীদ্্রীয় অনুভূতিব স্পর্শসঞ্জাত মাঘা আব রহস্যমঘতা লৌকিক জীবনের বিবিধ বর্ণনা 
মধ্যেও জীবন সম্পর্কে এক নিস্পৃহ ভাবনাব জন্ম দেয়। পদটিতে শুধু 'কবীব' ভণিতা পাওযা 
যায। মেহেতু গবেষকগণ কবীর ও শেখ কবীবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার কবেন না, এবং ডক্টর 
সুকুমার সেনও এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, সুতরাং এই পদেব বচযিতা হিসেবে আমবা শেখ 
কবীবকেই টিক্তিত কবতে পাবি। কবীবের পদটি হচ্ছে, 
অব কেয়া করে গান গাব-কতুয়ালা। 
শব নাংস-পসারি গীধ বাখ ওয়ালা | 
মুসা কি নাও বিলাই কাড়ারী। 
সোএ মেড়ুক নাগ পাবী 
বলদ বিয়াগযে গাডি ভত বাঞ্চা। 
বাছুরি দুহাগুযে দিন তিন সাঞ্চা।। 
নিতি তিনি শৃগালা সিচহ সনে জুঝ। 
কতে কবীরে বিবল জনে বুঝা! 
পদটি যে হিন্দি বৃজবুলি মিশ্রিত বাংলায় বচিত তা সহজেই বোঝা যায। ডক্টর সুকুমাব 
সেন এর আধুনিক বঙ্গ ভাষাস্থবিত রি দিষেছেন এভাবে, 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য ছিতীয় পর্ব প্রথম অঙ্শ | ১৪৭ 


এখন কি কি গান করছে গ্রাম-কোতায়াল? কুকুব দিয়েছে মাংসের পসার, নজর রাখছে গৃণন! 
ব্যাঙ শুয়েছে, প্রহরী নাগ। বলদ বিয়ালো, গাই হল বাঝা, বাছুর দোহা হচ্ছে দিনে তিন 
সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সাথ। কবীর কহেন, কম লোকেই বোঝে। 


ডক্টর সেন কবীরের এই পদটি পেযেছেন একটি পুরোনো বাংলা পুধিতে মীরার দুটি হিন্দি 
পদাবলীর এবং জ্ঞানদাস ও মীর ফৈজুল্লাহ আলীব কয়েকটি ব্রজবুলি পদাবলীর সঙ্গে। পদটির 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অনুবৃত্বি পাওয়া যাচ্ছে কবীরের গানে। 
একাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহজ সাধনাব গঙ্গাধারার সঙ্গে সুফী-সাধনার যমুনা-ধারাকে 
মিলিয়ে দিলেন ঢতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান সাধক কবিরা 1৮৪ 
সুফী সাধনায প্রেমধর্মের যে বিশ্লেষণ তাতে দেখা যায় পরম পুরুষ নিজেও যথারীতি 
প্রেমের উৎসবে শরীক হন। যখন তিনি প্রেমের লীলায় মত্ব হন, জীবাত্রা তখন তাব প্রেবণায় 
এবং অর্তপ্লাবী এক তাড়নায পরমাত্াব সঙ্গে যুক্ত হয়। মধ্যবুগের মুসলিম পদকর্তারা 
বহুলভাবে এই সুফীভাবে ভাবিত। এভাবেই বাংলার লৈষঃব প্রেমধর্মের সঙ্গে সুফী প্রেমধর্মের 
একটি সহজ সমন্বয় গড়ে উঠেছে। তবে পারস্যের সুফী সাধনার প্রবল প্রভাব সন্কেও বাংলার 
বৈষ্ণবধর্মের স্বাভাবিকতাকে কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি এ দেশের মুসলিম কবিরা। 
বৈষ্ঃবধর্মের মৌল প্রেবণা রাধাকৃষ্ণ্ের জৈবলীলার মনোরম উৎসারণ এবং তার মধ্যেই 
জীবাক্সা পরমাস্মরাব লীলাব প্রকাশ ঘটে অবলীলায়, এই উপলব্ধি সূত্রে মুসলিম কবিবাও 
নিদ্বিধায শবীক হযেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহোৎসবে। 
শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের আবির খেলাব বিষয় নিয়ে কবীর একটি পদ বচনা কবেছেন। পদটি 
বচিত হযেছে ব্রজবুলি-মিশ্রিত বাংলায়। গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসেব ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করা যায় এই পদে। উপরন্ত চণ্তীদাস-জ্ঞানদাসেব নিবিড় ভাবলোকও স্পর্শ করেছে 
পদটিকে। পদটি হচ্ছে, 
বরজাকিশোরী কান্ত খেলত রঙ্গে। 
চুযাচন্দন, আবির গোলাপ, দেয়ত শ্যাঘের অঙ্গে ॥ 
ফাগু হাতে করি, ফিবত শ্রীভরি, ফিরি ফিবি বোলত রাট। 
ঘুমঠ উঠামে, বমান ছাপায়ত, বেরি বেবি যৈছে ঘেঘসে টাদ লুকাই 
ললিতা এক সখি, ফাগু তাতে করি, দেয়ত কানু নয়ান। 
বৃষভানু কিশোরী, দুধ বাহু ধরি, ঘাবত শ্যাম বযান॥ 
রাধিকার এই রূপের বর্ণনা শুনেই যে সুলতান নসরত শাহ প্রেমের কমলবনে প্রবেশ 
করে প্রেমমুগ্ধ হয়েছিলেন, কবীরের এই মন্তব্যেব তাৎপর্য অনুযারী পাঠকের মনে সেই বিশ্বাস 
আসতে বাধা কোথায?৮€ 


দৌলত উজির বাহরাম খান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বোমান্টিক গ্রণঘোপাখ্যান- 
মূলক কাব্যের ধারাঘ দৌলত উজির বাহরাম খান একজন উল্লেখযোগ্য কবি। রোমান্টিক 


১৪৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


কাব্যে প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির চিত্রগুলোকেই কবিগণ তাদের কাব্যভাবনায় রূপ 
দিয়েছেন। এই ধারার অধিকাংশ কাব্যের পরিণতি নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে 
সমাপ্ু হয়। কাব্যভাবনার দিক থেকে দৌলত উজির বাহরাম খান ছিলেন বিরহের কবি। 
তবে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের একজন শিল্পদক্ষ কবি হিসেবেও তাকে বিবেচনা করা 
যায়। | 
মধ্যমুগের কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে বঙ্গাধিপতি আলাটদ্দীন হুসেন শাহের 
(১৪৯৩-১৫১৯) নাম সর্বজনবিদিত। দৌলত উজিব বাহরাম খানের পূর্বপুকষ হামিদ খান 
ছিলেন হুসেন শাতের সটিব। হুসেন শাহের গুগগান করে কলি দৌলত উজিল ললেছেন, 
পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি 
আছিল হুসেন শাহাবর। 
তান বন্ধ সিক্ছাসস অতি মহা বিলক্ষণ 
'গৌড়তে শোভিত মনোহর ॥ 
এই গুণরান সম্রাটের প্রধান উজির হামিদ খানেরও “গুণের অন্ত নাই। তার কীর্তির 
মধ্যে রযেছে বিভিন্ন জায়গায় অন্নশালা স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন। এসব 
জনহিতকব কাজ করায় হুসেন শাহ তাকে 'প্রসাদ কবিলা দুই সিক'। এই দুই সিক বা 
পবগণা ছিলো টট্টগ্রামে। হামিদ খান তাব মালিক হয়ে অবশেষে টট্টগ্রামেই চলে আসেন। 
ট্টগ্রাম এক সময় নিঘাম শাহের অধিকারে আসে। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি,_ 
অনুক্রমে বগশকণা গঞ্জিলেন্ত এই মত 
গৌডেব অধীন হৈল দূব। 
নৃপতি নেজাম শাহা সুর॥! 
ঢাটিগ্রাম অধিপতি নিযাম শাহের দরবারে-কবি হলেন প্রথমে মুবারক খান ও পরে তার 
পুত্র রাহ্‌লাম, খান। নিযাম শাহ অবশ্য তৎকালীন আরাকান-রাজের নিঘুক্ত শাসনকর্তা 
ছিলেন। টট্টগ্রাম তখন ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত। রাজধানীর নামও ছিলো ফতেয়াবাদ। 
নি। কৰিব উক্তি অনুযায়ী তান ছিলেন টট্টগ্রামের তখনকার শাসনকর্তা নিযাম শাহের “দৌলত 
উজির" বা “দিওয়ান'। বোঝা যায় পেশায় তিনি ছিলেন রাজকর্মকর্তা, কিন্তু নেশা ছিলো তাব 
কাব্যবচনা। কবি দৌলত উজির তার নিজেব একটি বশ পরম্পরাগত বিবরণী দিয়েছেন। 
যেমন, - 
এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান 


তাহান বংশেত উৎপত্তি । 
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম 
সদা এ ধর্ষমেত তান মতি॥ 


তান প্রতি মহীপাল খেতাব অধিক ভাল 
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স্থাপিলেম্ত দৌলত উজির। 

সাধু সংলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিত রঙ্গে 
ধর্মরপে তেজিলা শরীর ॥ 

তান পুত্র ক্ষুদ্র সম নাম মোর বহরাম 
মহারাজ গৌরব অস্তরে। 

পিতাঘাতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে খানি 
বাপের খেতাব দিল মোরে॥ 


ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৪৮৬ খিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পযন্ত চট্টগ্রাম 
তৎকালীন আরাকান শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো ।*১ নিযাম শাহ এই কালপরিধির কোনো এক 
সময় আরাকান রাজা কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। নিযাম শাহ 
সামরিক দিক থেকে হয়তো এক কৃতি পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তার নামের শেষে শূর শব্দটি 
যুক্ত হয়। অথবা তিনি হয়তো শুরবংশীয় আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন। আসলে হামযা খান 
মসনদ-ই-আলা মৃত্যু আনুমানিক ১৫৩০-৫৫) ছিলেন তখন উত্তর টট্টগ্রামের শাসনকর্তা 
বা উজির। নিযাম শাহ ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের সামস্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তার মনোরপঞ্জনের 
জন্য কবি বাহরাম খান তাকে “নৃপতি নেজাম শাহা সুর বলে সম্মান দেখষেছেন এবং তার 
অধীন কর্মকর্তা হয়ে নিজেকে বলেছেন “দৌলত উজির, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে 
১৫৬০ খিস্টাব্দের কাছাকাছি সমযে কবি বাহবাম খান নিযাম শাহ কর্তৃক দৌলত উজির 
উপাধি পান।৮৭ কবি তার পিতা মুবারক খানের উত্তরাধিকারীরূপে এই উপাধি পান। এই 
উপাধিপ্রাপ্তুর এক কি দেড় দশক পরে বাহরাম খান “লায়লী মজনু” কাব্য রচনা কনলে 
কাব্যের কাল হয় ১৫৭০/৭৫ খিস্টাব্দ | 

তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে দৌলত উজিব বাহরাম খানের “লাইলী মজনু: 
কাব্যেব রচনাকাল ১৬৬৯ খরিস্টাব্দে। তার যুক্তি অনুযারী হুসেনশাহী বংশের পরে টট্টগ্রাম 
শৃবি, কররানি, মগি ও ত্রিপুরা রাজগণের অধীনে আসে। পরে ১৬৬৬ খিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে টট্টগ্রাম মুঘল সাম্্রাজ্যভূক্ত হয়। তাতে কবি দৌলত উজির 
বাহবাম খানের কাল শত বছর পিছিয়ে যায়। মধ্যযুগের কবিদের কালনির্ণয় ব্যাপারে. গবেষক 
ও পণ্চিতগণ শুধু ঢালাও মন্তব্য করেছেন, কিন্তু জোবদার তেমন কোনো ঘুক্তি প্রদর্শন কবতে 
পারেন নি। ফলে কার মন্তব্য সঠিক সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি আসে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে 
কারোর মতামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ' 

এবার কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের “লায়লী মজনু' কাব্যেন প্রসঙ্গ। দৌলত উজির 
তার গুরু আসাউদ্দীনের দয়া নিয়ে 'লাঘলী মজনু” কাব্য রচনা হাত দেন। কাহিনী 
১১০ 

তহয়। 





৮৩. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬ 
৯৭. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পূ. ৯৪ 


১৫০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


'লায়লী মজনু" প্রেমের কাব্য এবং সে প্রেম বিবহের। কাহিনীর সর্বত্রই বিরহবিধুর চিত্বের 
যে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে তাকে সুকৌশলে কবি সম্পূর্ণভাবে মানবীয় ভাবের 
মধ্যেই রূপাধিত কবেছেন, মধ্যযুগের অনেক কবির মতো তিনি কোনো অলৌকিক ভাবের 
ঘোরে আচ্ছন্ন হন নি। এইদিক থেকে তাব 'লায়লী মজনু, বিশেষ উৎকর্ষ দাবি করে। 

পারস্যেব একটি সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে 'লায়লী মজনুর কাহিনী গড়ে উঠেছে। 
তবে মূল গল্পের সঙ্গে ফারসি কাব্যের সম্পর্ক থাকলেও এ র বাংলা রূপাস্তরে কবি 
দৌলত উজির বাহরাম খান তার মৌলিকতা গুণটিকে কোথাও ক্ষু্র হতে দেন নি। ঘটনা- 
চিত্রণথে ফাবসি সাহিতোর প্রভাব হয়তো এসেছে, কিন্তু তাব পরিবেশনটি হয়েছে সম্পূর্ণত 
বঙ্গীয় আদর্শ ও রীতিনীতির অনুসরণে । দেশীয় ধ্তিহ্যকে কবি কোনোক্রমেই বিস্মৃত হন 
নি। সেজন্য দৌলত উজিরের “লায়লী মজনু” বিয়োগান্তক কাব্য হিসেবে একটি সার্থক সৃষ্টি। 
কবির এতিহাপ্রীতি তার একটি কাবণ। 

রোমান্স সৃষ্টির কারণে অলৌকিক বা অতিগ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা মধ্যযুগে কাব্যের 
একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য । তবে 'লায়লী মজনু" সেই দিক থেকে একখানি রোমান্টিক কাব্য 
হলেও এব বেশির ভাগ বিষয অলৌকিকতার স্পর্শমুক্ত। একাব্যের প্রথম দুই একটি অংশ 
ছাড়া বাকি অংশগুলোতে অলৌকিক ব! অতিপ্রাকৃত ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ নেই। 

কবি দৌলত উজির বিবহের কবি। পদাবলীর চস্ত্রীদাসও বিরহের কবি। নাক নাধিকার 
জদয়ে বিরহের দাহ সৃষ্টি করেও পবম্পরের টি'্নদমনের তীব্রতা সৃষ্টিতে উভয় কবির মধ্যে 
সামঞ্জস্য আছে। লাযলীব প্রতি কয়েস যখন উক্তি কবে,_ 

তোমাব পিরীত হৈল মোর প্রাণের বৈরী। 
দেখিলে আকুল টিন্ত না দেখিলে মবি॥৷ 
অনুপ উচ্ছ্বাসবশে লাষলী যখন বলে, 
জীবন যৌবন মোব তনুমন হিয়া 
ভাবেব সাগরে উঃ উঠিল তরঙ্গ 
আনলে পড়িয়া যেন দিল পতঙ্গ ॥৷ 

তখন বৈষঃল পদাবলীর ভাবে বৈশিষ্ট্য দৌলত উজির বাহরাম খানের বচনায স্পষ্ট হযে 
ওঠে। কবির শিল্প- ভাবনায় লাষলী এখানে শ্বীরাধাব মতোই নিখিল বিবহিণীর সর্বভূত 
ভাবমায়াব প্রতীক। বিরহে কপ সৃষ্টিতে দৌলত উজিরেব বসচেতনার উৎসারণ ঘটেছে 
কথাব বিন্যাস-পাবিপাট্যে ততটা নয, যতটা ভাবের সংহত কূপের অভিব্যঞ্জনায়। 
করুণবসের এই পরিবেশন-পদ্ধতি সমকালীন কাব্যের জগতে অভিনব। 

দৌলত উজিরের “লায়লী মজনু কাব্যে অশ্লীল বস পরিবেশনের সুযোগ থাকলেও কবি 
সেই চিরাচরিত প্রথাটির প্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছেন। ভাষাপ্রযোগে কবি সংস্কৃতের সঙ্গে 
ফারসির মিলন-সৌস্ঠব বক্ষা করেছেন। 'লাযলী মজনু' কাব্যে প্রবাদবাকের মতো কয়েকটি 


নীতিমূলক বাকা আছে। যেমন, 


ক. বিহঙ্গঘা বন্দী নহে মর্কটের জালে। 
সি্হেব আহার কু না পায় শুগালে 
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খ. এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি। 
এক দেশে দুই নৃপ না হয বসতি॥ 

গু. পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভয় বিবাদ। 
ঘূর্ধের সঙ্গে খেলা বিষম প্রমাদ॥ 


পঙ্ক্তিসমূহ গভীর ভাবোদ্দীপক ও কাব্যমধুব তো বটেই। 


শেখ ফয়জুল্লাহ॥ মধ্যঘুগের বাংলা সাহিত্যে 'ফযজ্ুন্লাহ' নামযুক্ত একাধিক পুথি পাওযা 
গিয়াছে। এসব পুখিব কোনোটার “শেখ ফয়জুল্লাহ, কেনোটায় “মীর ফঘজুল্লাহ' নাম পাওযা 
ঘায়। নামের এই বিভ্রাট কেন হয়েছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে “শেখ আব 'মীবে'র 
বিভ্রাট-মোচনে এইটুকু অনুমান করা হয় ঘে ফাবসি থেকে আগত 'মীব, 'শীজা”, “আগা, 
এগুলো পারিবারিক পদবী। অন্যদিকে “শেখ' দরবেশ ও কামেল লোকদেব বলা হয়।৮৮ তলে 
আজকাল “শেখ'ও পাবিবাবিক বা বংশানুক্রমিক পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয। এমন হতে পাবে 
যে যেহেতু কবি ফয়জুল্লাহ তাব কাব্যের অনেক জাযগায মধ্যাত্ম যোগমহিমাব কথা বলেছেন 
সেজন্য তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন লোকসমাজে তাকে শেখ ফযজুল্লাহ পে প্রতিষ্ঠিত 
কবে। “শেখের মাহাআ্য ধাবণ না কনেও আজকাল অবশ্য অনেকেই 'শেখ' হয়েছেন। 
তবে এখন শুধু একটা জায়গাঘ শেখেব মাহাত্ম্য ধাবণ না কবলে ঢলে। সে হচ্ছে “শেখ' 
এখন ঢালাওভাবে মুসলমান সম্প্রদাবের যেকোনো ব্যক্তিকেই বলা হয। ঘেমন, "শোনো হে 
শেখের পো?। 

“শেখ ফযজুল্লাহ” ও “মীর ফযজুল্লাহল নামবিভ্রাট প্রসঙ্গে আব একটা কথা স্মরণ বাখা 
দবকার যে যেহেতু মধাঘুগের পুথিগুলো লিপিকাবগণ অনুলিখন করতেন, সুতবাং একজন 
লিপিকাবেব অনুলিখন- দোষে মীর ফযজুল্লাহ তার পাবিবাবিক পদবীঘ্যুত হযে হযতো শেখ 
ফয়জুল্লাহতে রাপান্তরিত হয়েছেন, কিংবা এমনি কবে শেখ ফযজুল্লাহ মীর ফযজুল্লাহতে। 
সুতরাং শেখ ফযজুল্লাহ ও মীল ফভুল্লাহ যে অভিন্ন ব্যক্তি তা হঘতো অনুমান কলা যায । 

৬ গন কবিদের টিবাচবিত লীতি অনুসাবে শেখ ফযজুল্লাহও তাব কাল সম্পকে 

পূর্ণ উক্তি বেখে গেছেন। এসব হোলিন কাবণে আমলা যারা পন্ডিত নই, ভাবা 
যে চা দ্বাবা বিভ্রান্ত হযে থাকি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধাবা পাঁণ্ুত তারা ঘে এবপ 
হ্ঘালির দ্বারা খুব উল্লসিত হন তা খুন বোঝা যায। কেননা ইচ্ছেমতো তারা হেঘালিগুলোব 
ব্যবচ্ছেদ করে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পবেন। হ্যালি বোধহয গবেষণার জন্য 
একটি বাড়তি সুবিধা। 

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌ “সত্যগীর" সূত্রে তার 'গোরক্ষবিজঘ পুথিতে বলেছেন, 

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন। 
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন॥ 


মুনি বস বেদ শশী শাকে কহে সন। 
শেখ ফয়জুল্লাহ ভণে ভাবি দেখ মন।॥। 





৮৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নৃতন ইতিহাস, ২ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫ 


১৫৯ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“অঙ্কস্য বামাগতি' রীতি অনুসারে “রস'কে ছয় ধরে হিসেব করলে দাঁড়ায় ১৪ ৩৭ শকাব্দ, 
তার সঙ্গে ৭৮ যোগ কবলে হয় ১৫৪৫ খরিস্টাব্দ। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ডক্টর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ ।৮৯ অন্যদিকে “রস' শব্দটিকে নয় ধরে ডঙ্টর আহমদ শরীফের অভিমত ১৪৯৭ 
শকাব্দ বা ১৫৭৫-৭৬ খিস্টাব্দ। দুজনের অভিমতের মধ্যে ফয়জুল্লাহর কালগত পার্থক্য খুব 
ব্যবধানপূর্ণ নয়। সুতরাং তাদের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শেখ ফয়জুল্লাহকে 
ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলতে পারি। 

ফয়জুল্লাহর 'গাজীবিজয়' কাব্যের মূলবিষয় রংপুরের খোটা দুয়ারের পীর ইসমাইল 
গাজীর জীবনকথা । ইসমাইল গাজী রুকনউদ্দীন বাববাক শাহের (১৪৫৯-৭৬) অধীনে সেনানী 
শাসক ছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাটেব বিরাগভাজন হয়ে ইসমাইল গাজী একসময় নিহত 
হন। এই হিসেব অনুযায়ী ইসমাইল গাজী পঞ্চদশ শতকেব তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন। 
তাকে নিয়েও ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা সস্ভব। শেখ ফয়জুল্লাহ গাজীকে নিয়ে 
কাব্য রুনা করায় ঠার সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায়। 

ফয়জুল্লাহর নিবাস সম্পর্কেও কবির কোনো সুস্পষ্ট উক্তি নেই। কবি শুধু বলেছেন, 
'বলে ফয়ূজুল্লাহ কবি পাঢনায় বসতি । এই উক্তি অনুসারে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, 
ফয়জুল্লাহুর নিবাস ছিলো পশ্চিমবঙ্গের পাচনা গ্রামে ৯০ 

শেখ ফয়জুল্লাহর নামে মেট পাচটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যগুলো হচ্ছে,__ 
“গোর্খবিজয়' বা “গোরক্ষবিজয, 'গাজীবিজয়, “সত্যপীর", “জয়নাবের টৌতিশা” ও “বাগনামা' | 

ফয়জুল্লাহর “গোরক্ষবিজয়' পুথিতে “ভীমদাস', “ভীমসেন বায়” ও শ্যামদাস সেন? 
ইত্যাদি ভণিতা পাওযা যায়। তবে অনুমান করা হয় এসব ভণিতা আসলে গাধেনের নাম। 
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চবিবশ পবগণাব বারাসতে সরকারি শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার 
সময় সেখানকার এক গৃহস্থেব বাড়িতে একটি প্রাটীন পুথির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাতা 
আবিক্ষার করেন। একটি পাতায় যে-অংশ ছিলো তাব উদ্ধৃতি নিয়রূপ। যেমন,-- 

গোর্খবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত। . 
এভন 
খোটাদুয়ারের পীর ইসমাইল গাজী। 
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি 
এবে কতি সত্যপীর অপূর্ব কথন। 

ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খগ্ডন॥ 
নুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কি সন। 
শেখ ফয়জুল্লাত ভণে ভাবি দেখ ঘন 


উদ্ধৃত অংশটি থেকে বোঝা যায়.ফযজুল্লাহ গোরক্ষের কাহিনী শুনে এ বিষয়ে কাব্য 
রচনায় উৎসাহিত হন। ফয়জুল্লাহ ধাব কাছ থেকে গোরক্ষের কাহিনী শোনেন তিনি জনৈক 
কবীন্দ্রদাস। ববীন্দ্রদাসের ভপিতা একাব্যে আছে। সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও 


৮৯. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা,” ২য খণ্ড, পৃ. ১০৪ 
৯০. মলুকুমার সেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১মুখণ্ড, অপরাধ (কলিকাতা : ইট্টার্ণ পাবলিসার্স, ২য় সং 


১৯৬৫) প্‌. ৪৬২ 


অনুবাদূলক বাংলা সাভিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৫৩ 


মনে করেন ফয়জুল্লাহ কবীন্দ্র উপাধিধারী জনৈক নাথগুরুর কাছে গোরক্ষকথা শোনেন। কবি 
তার শিষ্যরূপে “কবীন্দ্রদাস' ভণিতা ব্যবহার করে থাকবেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 
সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় পুথিতেও আছে,_ 

কহেন কবীন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি। 

শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥৷ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, এই আদ্যকথা অর্থে আদ্যপুরাণ বোঝায়। এবং এই 
আদ্যপুরাণ অবলম্বনেই গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছে। কবি ফয়জুল্লাহ কবীন্দ্রের মুখ থেকে 
আদ্যপুরাণ শুনে গোরক্ষবিজয় কাব্য রচনা করেন।৯১ ডক্টর আহমদ শরীফও গোরক্ষবিজয় 
ফয়জুল্লাহুর রচনা বলে মনে করেন। কবীন্দর, কৰীন্দ্রদাস, ভীমদাস, ভীমসেন রায় কিংবা 
শ্যামদাস ভণিতাকে তিনিও গায়কের ভণিতা বলে মনে করেন। 


বিতর্কিত এই গোরক্ষবিজয় কাব্য ষোড়শ শতকে বচিত হয়ে থাকবে। ফয়জুল্লাহর 
গোরক্ষবিজয় কাব্য থেকে বোঝা যায় তিনি নাথসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। 
কামচর্চা জীবন ধবংসেব উৎস এবং জীবন উৎপাদী শুক্র বা ধারণ করার শক্তিই হচ্ছে 
অমরত্ব লাভের উপায়--যোগসাধনাব এই ধ্যানধারণা ও প্রক্রিয়াই হলো নাথসাহিত্যের 
তাৎ্পর্য। এই তাতপর্যের উপর ভিত্তি করে যেসব বাস্তব ঢরিত্র নিয়ে নাথসাহিত্য রচিত 
হয়েছে তারা হচ্ছেন মীননাথ, জালন্ধরীপাদ, কানুপা, গোরক্ষনাথ প্রমুখ। স্বসমাজে ও স্বকালে 
তারা সিদ্ধপুরুষবূপে মর্যাদা পান। শেখ ফয়জুল্লাহ হিন্দুব নাথশাস্ত্রীয তন্বকে যেভাবে তার 
বঢচনার আদর্শ কবেছেন, সমকালীন ধর্মীয চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বিচার 
কবলে এতে তার কিছুটা সাহস ও অভিনবত্ের পরিচষয পাওয়া যায়। কবিব নিরপেক্ষ 
চেতনার অভিব্যক্তি ও ভাবের স্কৃর্তি আনয়নের মধ্যেই যে সাহিত্যের সার্থকতা, ফঃ 
শিল্পীমনে এই বোধটি নীরবে কাজ করেছে বলেই তিনি তার সাহিত্যকে কোনো 
ধর্মীয় গৌড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে অবলোকন করেন নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ 
বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝাব, ফয়জুল্লাহর কাব্য-সাধনায় তাল্ন সুন্দর প্রকাশ আমরা 
দেখতে পাই। 

“গোরক্ষবিজয়ে*র কাহিনীটি বেশ টি্রাকর্ষক। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ ছিলেন একজন 
যোগী ও মহাজ্ঞানে প্রাজ্ঞ। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি একদা কদলী নগরে যান। সেখানে তিনি 
মোলশত রমণীর কুহকে পড়ে জপতপ, ধ্যানজ্ঞান ভুলে যান এবং ভোগসুখে জীবনযাপন শুরু 
করেন। যোগীর সাধনায় স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ, অথচ মীনানাথ সেই স্ত্রীকৃহক-চক্েই আটকে 
পড়েন। মীননাথের চবিত্রটি দুর্বলচিন্ত মানবজীবনের প্রত্তীক। তার উৎকট ইদ্দ্িয়লালসা ও 
ভোগবিলাসের বর্ণনা কবি জীবনবাস্তবতার চমৎকার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, _ 

কহিলেন মীননাথ মনে মায়া ধরি। 
জগতেও পাই যদি এমন সুন্দরী ॥৷ 
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই। 
রঙ্গ কৌতুকরসে রজনী পোয়াই॥৷ 


৯১. পূর্বোক্ত, 'বাঃলা সাহিত্যের কথা” ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬ 


১৫৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


গুরুর অধ্চপতনের বিষয়টি গোরক্ষনাথ বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নেন তিনি গুরুকে নারীর 
কামানল থেকে উদ্ধার করবেন। ইন্দ্রিয় সুখেব প্রলোভন উত্বীর্ণ হয়ে গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে 
কদলীপন্বনে যান। সেখানে শাত্ববিস্মৃত গুরুর চৈতন্যোদয়ের জন্য যথারীতি মৃদঙ্গের বোল 
তোলেন। গুককে বাদ্য ও নৃত্যের সন্কেতে মহাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াসও চলে। 
গুরুর মনে অবশেষে পূর্বস্মৃতি জাগে। তিনি হীন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জগৎ ছেড়ে সাধনার জগতে 
ফিরে আসেন। গোরক্ষনাথ এভাবেই গুরুকে তার আত্মবিস্মৃতির জগৎ থেকে উদ্ধার করেন। 

দেহতত্বের এই কাহিনীটি কবি লোকজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে রূপাধিত 
করেন। এতে সরস কবিকৌশল প্রযোগ কবায় যোগসাধনার দুর্বোধ্য নিগৃঢতস্থও উপভোগ্য 
হয়েছে। তাছাড়া কাব্যের সর্বত্র মানবিক রসের ধাবাটিও অব্যাহত রয়েছে। নীতিত্রষ্ট গুরুর 
চৈতন্য জাগানোর প্রয়াসে গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে 
সজীবতা প্রকাশ পেয়েছে, নিঃসন্দেহে তা মানবীয় চেতনাব উজ্জ্বল স্বাক্ষর । 

ফয়জুল্লাহর দ্বিতীয় পুথি “গাজীবিজয়ে' খোটাদুযারের পীব ইসমাইল গাজীব কাহিনী 
অবলম্বিত হয়েছে। রংপুরের পীরগঞ্জে যে কাটাদুযাৰ আছে, সেটিই সম্ভবত তখনকার 
খোটাদুয়ার। এখানে ইসমাইল গাজীব মাজারও রয়েছে। বুকনউদ্দীন বাববাক শাহের দুর্ধর্ষ 
সেনানী ইসমাইল গাজীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য “গাজীবিজয়ে'র উপজীব্য। গাজী ইসমাইল 
একসময় কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরকে পরাভূত করেন। তবে ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি 
ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে সুলতানের বিরাগভাজন হযে তিনি নিহত হন। তার ছিন্নশির রংপুরে 
পীরগঞ্জে ও বিচ্ছিন্ন দেহ হুগলীর মান্দারনে দাফন করা হয। 

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে সত্যপীরের মা হুসেন শাহের বীদীব গর্ভজাত 
ছিলেন বলে মনে করা হয়। পরে সত্যপীব আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত হন। সত্যগীরের 
আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ফয়জুল্লাহ “সত্যপীর' কাব্য লেখেন। 

ফয়জুল্লাহর 'জয়নাবেব চৌতিশা' মহরমের বিষাদবিধুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ 
কাব্যের মাত্র এক জায়গায় কবির ভণিতা থাকায় কাব্যটি ফযজুল্লাহর রচনা কিনা সে সম্পকে 
মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে অনেক পণ্ডিত মনে কবেন 'জয়নাবের চৌতিশা' ফয়জুল্লাহরই 
রচনা। স্ব, স্তুতি ও বিলাপ প্রকাশের জন্য চৌতিশা কাব্য এক বিশেষ পদবন্ধে রচিত হয়ে 
থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ ফয়জুল্লাহই সম্ভবত এই ধারার কাব্যের মষ্টা। 
পরবর্তীকালে মক্জুল হুসেন কাব্যরচনার প্রেরণাও চৌতিশা কাব্যের ধারা থেকে এসে থাকবে। 
কেননা চৌতিশাও শোককাব্যের অন্তর্ভূক্ত 


শেখ পরাণ॥৷ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেও প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদির অভাবে শেখ পবাণ ততখানি আলোচিত কবি নন। শেখ পরাণ নিজের সম্পর্কে 
কি€বা নিজের কাব্য সম্পর্কে এমন কিছু তথ্যাদিও রাখেন নি। তবে তার পরিচিতির বিষয়টি 
ডের িতিননিরিসির রান ,শেখ মুত্বালিবের আত্মবিবরণীর 
মারফত। 


অনুবাদঘূলক বাংলা সাভিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ৫ 


শেখ পরাণেব নামে দুখানি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। একটির নাম 'নৃরনামা”, অন্যটি 
'নসিহতনামা'। কাব্য দুখানির একটিতেও কাব্যরচনার তারিখ নেই। শেখ মুত্বালিব পিতার 
সম্পর্কে এবং তার কাব্যাদি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা তার রচিত কাব্য “কিফায়তু, 
মুসল্লিন-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রম্থের বিভিন্ন জায়গায় শেখ মুত্তালিব নিজেকে “পরাণ- 
তনয়' ও “পরাণ-নন্দন' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন,_ 


ক. কিফায়তুল মুসঙ্িন শুন দিয়া মন। 


বঙ্গভাষে কহে শেখ পরাণ-নন্দন॥ 
সব মসায়েল তিনি করি একত্তর। 
কহিয়াছে কায়দানী কেতাব ভিতর॥ 
খ. সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন। 
তাহান নন্দন হীন মুত্বালিব ভাণ॥ 


গ. মৌলবী রহমতুল্লাহ সর্বগুণ ধাম। 
চতুর্দশ এলেম অবধান অনুপাম।। 
তাহান আদেশে শেখ পরাণ-নন্দন। 
হীন মুত্তালিব কহে শাস্ত্রের বচন! 


ঘ. ওয়াজির কথা কহি শুন যেই হএ। 
হীন মুত্তালিব শেখ পরাণ-তনএ | 
এরকমভাবে শেখ মুত্তালিব তার কাব্যের বিভিন্ন স্থানে পিতা শেখ পরাণ সম্পর্কে কিছু 
বলাব চেষ্টা করেছেন। শেখ পরাণ তার সমসাময়িককালে কাব্যরচনায় অথবা সামাজিক দিক 
থেকে হয়তো একজন খ্যাতিমান লোক ছিলেন। সেই কারণে কবিপুত্র শেখ মুত্তালিব তার 
কাব্যে পিতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন, শেখ 
মুত্তালিব শেখ পরাণেরই পুত্র ছিলেন।৯২ উত্তরাধিকার সূত্রে তাই মুত্তালিব কবিত্ব এবং 
কবিখ্যাতি দুটোই লাভ করেন। 
শেখ পরাণ যে টট্টগ্রামেব সীতাকুণ্ডের অধিবাসী ছিলেন একথাটি পরাণ-পুত্র মুত্তালিব 
আমাদের জানিয়েছেন, _ 
সীতাকুগু গ্রামে শেখ পরাণ সুজন। 
তাহান নন্দন হীন মুস্তালিব ভাণ!॥! 
শেখ মুত্তালিব তাদের পরিবাব-জীবন সম্পর্কেও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাতে শেখ 
পরাণ অবস্থাপনন লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। যদি খাওয়া পরার ভাবনা না থাকতো 
তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিত্হীন শিশু মুত্তালিবকে হয়তো জনৈক রহমতুল্লাহ মৌলবীর 
কাছে লালিত হওয়ার দুর্ভাগ্য অর্জন করতে হতো না। 
শেখ পরাণের কালগত বিষয়টিও তর্কাতীত নয়। এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ নানাভাবে 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য স্টারা প্রত্যেকেই কবিপুত্র শেখ মুত্তালিবের মন্তব্যের উপর নির্ভর 


৯২. পূর্বোক্ত, “বাঙালী ও বাঙুলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড পৃ. ৬০৭ 


১৫৬ প্রাচীন ও মধ্যযূগ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


করেছেন। শেখ মুস্তালিব তার 'কিফায়তুল মুসল্লিন' কাব্যের রচনাকালের একটি তারিখ 
দেন, 
এসলাম এবাদত নানা সমাপ্ত । 
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত॥ 
সপ্মে হইল পুনি এবাদত নাম। 
যেই দিন সাঙ্গ চৈল পুস্তক 'তানাম॥। 
এই উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তার মতে আরবি আবজাদ 
রীতি অনুসারে পুস্তকটির সমাপ্রিব তারিখ ১০৪৯ হিজরী বা ১৬৩৯ ধিস্টাব্দ।৯৩ 
ত্র মুহম্মদ এনামুল হকেব ব্যাখ্যা অনুসারে ধারণা করা যায় ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দে যদি 
পুত্র মুস্বালিব ঠার কাব্য রচনা করেন, তাহলে পিতা শেখ পরাণ তার কয়েক দশক আগে 
জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি ষোড়শ শতকের শেষার্ধের লোক। 
কবিপুত্র শেখ মুস্ালিবের পিতুহীন হওযার ন্যাপারটিকে ধরে ডক্টর আহমদ শরীফের 
অভিমত, শেখ মু্তালিব শিশুকালে পিত্হীন হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ১৬৩৮ খিস্টাব্দে 
মুত্বালিবকে ৩৫ বছরের ব্যক্তি ধবে পিতাকে মধ্যবযসের ধরলে শেখ পরাণের জন্মসাল 
১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে কিংবা সাব দুই এক বছব আগে পরে হতে পারে। পরাণের মৃত্যুব সময় 
মুস্তালিব দশ বছরের হলে পিতা পবাণ ১৩১৩ খিস্টাব্দের দিকে মারা যান। এই হিসেব 
অনুযায়ী শেখ পরাণের জীবনকাল ষোড়শ শতকেব দ্বিত্ীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় 
দশকের মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ ১৫৬০ খিস্টাব্দ থেকে ১৬১৫ খিস্টাব্দ। 
মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতান শেখ পবাণের সমসাময়িক কবি 
ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 'নৃবনামা' কাব্যে শেখ পবাণ সৈয়দ সুলতানের “নবীবংশে"ব 
উল্লেখ করে বলেছেন,ন 
শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবদান। 
ফাতেমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান।॥৷ 
নবীবংশ রচিচ্ছেন্দ ছৈয়দ ছোলতান॥। 
সমসাময়িক কবি হাজী মুহম্মদ তার “নসিহতনামা” কাব্যে শেখ পরাণের নাম উল্লেখ 
করেছেন, 
রুতনামার মধ্যে ইঘানে ছিফত। 
রচিচ্ছেন্দ হাজী মোহাম্নদ ভাল মত 
তেকারণে এথা মুগ ন কৈলুং সমাপ্র। 
কিঞ্চিৎ কহিলু€ বুঝিতে ইঙ্গিত! 
সএক পরাণে কহে শুন গুণিগণ। 
সভানের পদতলে করম নিবেদন।! - 
এসব উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় শেখ পরাণ মধ্যযুগের অন্য দুজন বিখ্যাত কবি সৈয়দ 
সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) ও হাজী মুহম্মদের (১৫৬৫-১৬৩০) সমসাময়িক কবি ছিলেন। 


৯৩. প্ধোক্ত, “দুসলিন বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৩২ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৫৭ 


তবে শেখ পরাণ সম্ভবত সৈয়দ ও হাজী মুহম্মদের কিছুকাল পর়ের লোক। 
সেজন্যই অগ্রবর্তী কবি হিসেবে তিনি তাদের নামোল্লেখ করেছেন। ভাষার প্রাচীনত্ব তিন 


কবির মধ্যেই আছে। তবে সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদের কাব্যরচনার পর যখন তাদের 
গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়, তারপরই হয়তো শেখ পরাণ গ্রন্থরচনায় হাত দেন। 


শেখ পরাণের নামে দুটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়,__“নৃূরনামা' ও 'নসিহতনামা'। কবির 
'নূরনামা' কাবো সৃষ্টিতন্বের কথা আলোটিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা থেকে কাব্যের 
স্তল। 'লোজ ই আজল' অর্থাৎ সৃষ্ঠিতন্বের গৃঢিকথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি 'নূর-ই: মুহস্মদী'র 
সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন। সৃষ্টির মাহাত্ম্য তাতে প্রকাশ পাওয়ার পর কবি স্ষ্টিতস্বের 
আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেন। কবি বলেন, “নূর ই-মুহম্মদী'র সৃষ্টি 
থেকেই একে একে অন্যান্য বিষয়ের আবির্ভাব সম্ভব হয়। তবে কাব্যের আদ্যন্ত ধর্মতত্ত্বের 
নীরস বর্ণনা প্রাধান্য পাওয়ায় একাব্যে শেখ পবাণের কবিত্বশক্তি প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তবে 
কাব্যে পরাণ তার কবিত্বের উধ্র্বে যে ধর্মীয় চেতনাকে প্রকাশ করেছেন এটি তার 
ধর্মসম্বন্ধের প্রতি একনি্ঠতার পবিচাক। কবি হিসেবে শেখ পরাণ ছিলেন বিনয়ের 
অবতার । রা 
ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন। 
বাংলা ভাষায কৈলুঃ বুঝিতে কারণ॥৷ 
অর্থাৎ নসিহতনামা কাব্যটি কবির মৌলিক রচনা নষ। ফারসি ভাষায় এ জাতীয় অনেক 
ধর্মগ্রন্থ আছে। ধর্মভীক কবি ধর্মের কথা সাধারণ লোকের কাছে বিবৃত করার প্রয়াসে একটি 
ধর্মীয় কাব্য বচনাব অনুপ্রেরণা পান। তাই তিনি ফারসি থেকে ধর্মীয় কথার সার সংগ্রহ করে 


বাংলায় 'নসিহতনামা" কাব্য রচনা করেন। 'নসিহতনামা' শেখ পরাণের নীতিগত টিস্তাব এক 
ঢমওকাব ফসল । 


শেখ পরাণের “নসিহতনামায় প্রধানত পবিত্র কোরান ও হাদিস-সম্মত বিষয়ই স্থান 
উস বিভিন্ন ওজুর নাম, গোসলের ফরজ, 
ঢার কুরসী, মজহাবের কথা, সপ ইমাম প্রসঙ্গ, রগ ও দেহের লোমের সংখ্যা ও তার বিবরণ 
ইত্যাদি বিবিধ ধর্মীয় রীতিস্রান্ত উপদেশ ও পালনীয় আচবণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে 
সচেতন করেন। শেখ পরাণের বিনয়ের কিছু প্রমাণও একাব্যে আছে। কাব্যের শেষাংশে কবি 
কিতাবেতে যেন মত আছযে লিখন। 
তেন মতে পদবন্ধে করিলুং রচন॥ 
তবে পাঁণ্ুতেরা সবে কৃপা কর মন। 
মোর প্রতি দোষ পাই খেমিবা তখন | 


নীরস ধর্মতত্ব নিয়ে ঘাটাথাটি করার শেখ পবাণ কবি হিসেবে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন 
কবতে পারেন নি। তবে একজন ধর্মীয় কবি হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
তার নামটি সুবিদিত। 


১৫৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


সৈয়দ সুলতান ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান 
নানা কারণে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে চিহিনত। পাঁগুতগণ তার সময় নিয়ে বহু গবেষণা 
৮৯৯৯৮০৮৯৬০ যুক্তির অভাবে তাদের গবেষণা কেবল সম্তাব্য সত্যের ইঙ্গিত দেয়। 
পলা ৬ তার উপরই 
পণ্সিতদের নির্ভর করতে হয়। 

১ ৮১৬০৬০লক নবীবংশ' । এ কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি লিখেছেন,_- 

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি। 

কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি॥ 


হিন্দু যুসলমান তা-এ ঘরে ঘরে পড়ে। 
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে॥৷ 


গ্রুত শত রস যুগে অন্দ গোঞ্াইল। 
দেশী ভাষে এতি কথা কেহ না কহিল ॥। 


'গ্ৃহ শত রস যুগে শব্দগুলো ধবে পণ্ডিতগণ মধ্যযুগের কবিদেব কাল নির্ণয়ের একটি 
সূত্র পান। সৈয়দ সুলতানের উক্তির উপব এ প্রসঙ্গে তারা বিচাব- বিশ্লেষণ করে একটা 
সিদ্ধান্তও দিষেছেন। 


ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এস্থলে “রস'কে ৯ ধরে ৯৯৪ হিজবি অনুমান কবেন।৯৪ বিশিষ্ট 
গবেষক মৌলভী আদমউদ্দীন 'গ্রহকে ৯ ধরেন, “রস'কে ধবেন ৬ এবং “যুগকে ও ; অঙ্কসূত্রে 
পান ৯৯৪ হিজরি।৯৫ অধ্যাপক আলী আহমদের মতে ৯৬২ হিজবি।৯৬ এবং ডক্টব মুহম্মদ 
এনামুল হকের বিশ্রেষণটি হচ্ছে,__ গ্রহশত-৯০০; রস-৬ কি ৯ দুটো সংখ্যাকেই ধবা যায়, 
তবে এক্ষেত্রে তিনি ৯ ধবাব পক্ষপাতী, এবং যুগ-৪। সংখ্যাগুলো পরপব সাজালে দাড়ায় 
৯৯৪ হিজরি বা ১৫৮৫/১৫৮৬ খিস্টাব্দ।৯৭ ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, নবীবংশেব 
উপসংহার শবেমেবাজ লেখা হয়েছিলো ১০৬৪ (দশশত বস যুগে অব্দ গোঙাইল') হিজরি বা 
১৬৫৪ ৫€ খিস্টাব্দে।৯৮ ডক্টর সেন 'গ্রহশত রস যুগ বাক্যটি সংশোধন কবে “দশ শত রস 
যুগ” বলাব অভিলাধী। তার সংশোধন অনুযায়ী সৈঘদ সুলতানের কাল সপ্তদশ শতাব্দীব 
শেষার্ধ হয়। কিন্তু ডক্টর সেনের এ সিদ্ধান্ত মানা যায় না। কেননা সৈয়দ সুলতানেব শিষ্য 
মুহম্মদ খানের কাল ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে ১৫৯০ থেকে ১৬৭০-এর মধ্যে হওয়া 
দীক্ষাগ্তরুর কাল শিষ্যেব পরে হতে পারে না।৯৯ 

এবার ডক্টর আহমদ শরীফের অভিমত। তিনি পরোক্ষ তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর কবে 
'নবীবংশ' বচনার সময ধরে সৈয়দ সুলতানকে ৯৯২ হিজরি বা ১৫৮৪-১৫৮৩ খিস্টাব্দে 
ফেলেন।১০০ 


৯৪. পোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যেব কথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩ 

৯৫. মৌলভী আদমউদ্দীন, মাসিক মোহদবনী, ৭ম সংখ্যা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ 
৯৬. আলী আহমদ, 'ওফাতে বসুল" [ভূবিকা ছরষ্টবা] 

৯৭. পৃর্োক্ত, “মুসলিম বাংলা , পৃ ১৪৩ 

৯৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, প্‌. ৩৪৪ 
৯৯. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিন্যেব কথা,' ১য় খণ্ড, পৃ. ১২৭ 

১০০. পূর্বোক্ক, 'বাণ্ডালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১য খণ্ড, পৃ ১৮৫ 
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প্রায় সব পণ্ডিতই স্বীকার কবেন সৈয়দ সুলতান ষোড়শ শতকের কবি। সুতরাং তার 
কাল সম্পর্কে মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায তা হচ্ছে কবি সৈয়দ সুলতান ষোড়শ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। 
এবারে কবির নিবাসকোথায় সেসম্পর্কে আলোচনা করা যাষ। সৈয়দ সুলতান 
বলেছেন, 
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি। 
সি আঞন 


ইতিহাস থেকে জানা যায় লস্কর পরাগল খা টট্টগ্রাম অভিযানকালে 'লম্করের পুর" বা 
'পবাগলপুব' অঞ্চলের পস্ধন করেন। লোকস্মৃতিতেও লস্কর বলতে পরাগল খাকেই 
বোঝায। এই তথ্যেব উপব ভিত্তি করে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, সৈয়দ সুলতানের 
পৈত্ক নিবাস ও জন্মভূমি টক্রশালা ঢাকলাব আধুনিক পটিয়ার কোথাও হতে পারে ।১০১ 
কবি মুহম্মদ খান ছিলেন সৈযদ সুলতানের শিষ্য। অতএব সৈযদ সুলতান যে পীর 
নংশেব লোক ছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হর না। মুহম্মদ খানেব মুষ্নদৃষ্টিতে পীরেব যে পরিচয় 
তাতে সৈয়দ সুলতান ছিলেন বপে- গুণে অনুপম, শ্যামসুন্দব পুরুষ এবং দানে-ধ্যানে 
মতুলনী মহিমাব অধিকাবী। মুহম্মদ খান বলেন,- 
ইমাম হোসেন বশে জন্ম গুণনিবি। 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নববস' দি] 
শ্যাম নব জলধব সুন্দৰ শবীব। 
দানে কল্পতক পৃথিবীব সম স্থিব | 
পূর্ণচন্দ্র ধিক ঘুখ কমল লোচন। 
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুব বচন 
শাহ সুলতান পীব কৃপার সাগর। 
সেবক বসল প্রভু গুণে রত্বাকব।৷ 
সৈঘদ সুলতান বটিত গ্রন্থের তালিকা নিম্জপ--নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, বসুল বিজয়, 
ওফাৎ ই-বসুল, জযকুম বাজাব লড়াই, ইবলিসনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ, মারফতী 
গান ও কিছু পদাবলী। 
সৈয়দ সুলতানের “নবীবংশ” কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। যা উপবেব গ্রন্থ তালিকায় বিধৃত 
হযেছে, সেভাবে পর্বগুলো হচ্ছে 'শব-ই -মিবাজ” “বসুলবিজয়' বা “বসুলচবিত', “ওফাত ই- 
বসুল” 'জযকুম বাজাব লড়াই” ও “ইবলীসনামা"। এগুলো “নবীবংশেদর অনুসৃত অধ্যায়। 
সেযুগে মহাকাব্যেব ধাবপা ছিলো না। কিন্তু এতগুলো পর্ব নিয়ে গঠিত বিশাল “নবীব€শ' সৈয়দ 
সুলতানের মননের গভীবতায ঘে সৃষ্টিমহিমা লাভ কবেছে তাতে এ কান্য যেন ঘথার্থই 
মহাকাব্যের মর্যাদা পেষেছে। 


'সৃষ্টিপবন' দিযে 'নবীনংশ' কাব্যেব আবন্ত। বিশ্বসৃষ্টিব কাল্পনিক কাহিনী বিবৃতির পর 
হজব্ত মুহম্মদের আবি ভানে তাব সমাপ্ি। প্রাসঙ্গিকভাবে হজবত আদমেব কথাও কিছু বলা 


৯০১. প্বৌক্ত, প্‌. ৬৮৫ 


১৬০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হয়েছে। কবি হিন্দু দেবদেবীদেরও পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। শীশ, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা 
প্রমুখ পয়গান্ধর ; ঠাদের সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ মহেশ্বর, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ এবাও সেই 
পেয়েছে! সৈয়দ সুলতানের হসাস্তরাযিক মন্থর এ হচ্ছে এক উদ্যোগ 
নিদর্শনি। 

নশীঘংশে যেমন ননীবের কথা বলা হয়েছে, তেমনি তাতে ইবনিসের প্রভাবের কথ 
আছে। এই অশুভ প্রভাবের কারণে হিন্দুর সুরাসুর হয় বিভ্রান্ত, বেদ এবং ঈসার কিতাব হয় 
বিকৃত। ইসলামের মহত্ব ও শ্রেশ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কবির আস্তরিকতাব অভাব নেই। 
মুসলমানদের মনে এতিহ্যঢচেতনা ও ধর্ম বোধ জাগানোই হচ্ছে কবির সেই আস্তরিকতা 
প্রকাশের কারণ। 

মানবজীবনেব চরম সত্যকথা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সৃষ্টিচেতনা উদ্বেল আদম ও 
হাওয়ার জীবনকাহিনী শোনান। আদিমানব ও আদি মানবীব পারস্পরিক আকর্ণ ও ইচ্ছার 
পরিণতিতে কাম ও হ্ষুৎপিপাসাসহ মানবজীবনে অবশ্যস্তাবীভাবে দাম্পত্যেব স্বাদ ও পূর্ণতাব 
স্বীকৃতি অনিবার্য হয়। কিন্ত এই স্বীকৃতির পেছনে ইবলিসের ভূমিকা যে নিতান্ত অনুজ্্ল 
নয়, পরোক্ষভাবে তারও আভাস দেওয়া হয়েছে। তলে সব দুঃখের মূল ইবলিসের প্রশ্নোচনায 
রিপুতাড়িত মানুষের নির্মম পরিগতিকে বেশ ফলাও করে দেখানো হযেছে “নববংশ' কাব্যে। 
মহানবী হচ্ছেন সৎ কর্মেন প্রতিনিধি, ইবলিস সকল রিপুর উৎস এবং আদম ও হাওরা 
ইবলিসরূপী রিপুব প্রথম শিকার। বিপুতাড়িত আদম হাওযা শেষ পযন্ত স্বগ্রষ্ট হযে সাধাবণ 
মানুষরূপে পৃথিবীতে এসে সংসাবধর্মে নিবেদিত হন এবং সেই সুত্রে নিরবিচাবে সন্ভানবৃদ্ধি শুরু 
কবেন। 

ক্রমান্বয়ে কলি যেসব নবীব বর্ণনা দেন তাতে আদমের পব তৎপুত্র শিশ্‌, শিশেব পল 
মযাল, তারপর একে একে সমাইল, বারদ, ইদ্রিস এবং পরে নুহ আসেন। প্রসঙ্গক্রমে নবীদের 
দুষমন দানিয়াল, নমরদ এবং ফেবাউন, আনসারী, তউস, আবু জেহাল প্রমুখ বিরুদ্ধশাক্তিব 
প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও ধ্বংস দেখানো হযেছে । বিশাল আকারের গ্রন্থ 'নবীবংশে” এইসব 
ব্যক্তিসত্বা ও তাদের কাহিনীর জমকালো বর্ণনা একদিকে কবির ধৈর্য, অন্যদিকে তার 
কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে। এককথায় বলা যায় “নবীবংশ' মহানবীর জীবনকাহিনীব 
মাধ্যমে ইসলামের মর্মকথারই এক শিল্পসুদূর অভিব্যক্তি। ইসলামের কাহিনী ও এঁতিহ্যেব 
বর্ণনায়ণে যে মহাকাব্যিক বিশালতা এতে লক্ষ্য করা যায়, তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির দিক 
থেকে তা অভিনবও বটে। 


'নবীবংশে'র দ্বিতীয় খণ্ড “রসুলচরিত'। উন্মেষপর্ব, মেরাজপর্ব ও ওফাতপর্ব এ তিনটি 
বিভাগ রয়েছে এতে । গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় দেশীয় সংস্কার, রীতিনীতি ও আচার- 
আচরণের বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা। খাদিজা এব, মুহম্মদের যখন বিবাহের আয়োজন হয় 
তখন তাতে যে পারিবারিক সংঘাত ও সম্মতি অসম্মতির বিষয়টি জড়িত হয়, তার সঙ্গে 
উপমিত রেখে বাঙালির ঘরোয়া জীবনের অতি সাধারণ চিত্র যেমন যৌতুক, ভোজ ও 
ভোজ্া সামগ্রী ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন,--- 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৬১ 


সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ। 

হীরা জরি ঢান্দোয়া মে মাণিক্য পেখম | 

চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর ধোরমান। 

ঘৃত মধু দণি দুগ্ধ অমৃত সমান 

যে পবিত্র রাতে হজরতের বেহেস্ত সন্দর্শন হয়, যা মুসলমান সমাজে মিরাজ নামে 

পরিচিত, সেই ঘটনার বিষয় “শব-ই-মিরাজ, পর্বের অন্তর্গত। মিবাজে নববই হাজার বিষয় 
নিয়ে আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে কথোপকথন হয়,_- 

নববই ভাজার কথা শুনিয়া রসুল। 

জদএ তবঙ্গ হৈল সমুদ্রেব তুল॥৷ 


হজরতের মিরাজের সঙ্গে বোবাকের একটি ধারণা জন্সে। এই অৎশে কলিব কবিত্ত 
শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ঘেমন,-- 

সে তুরঙ্গেব নাম বোরাক আছিল 
বোবাকের সুখম গুল নবের কার 
চিকুব লমিত অতি নারীব বৈভাব 1 
বোরাকেব দুই কর্ণ উটেব ঢবিত। 
নরের বন কহে অতি সুললিত॥ 
অশ্বের আকাব পঙ্ চলন গন্ত্রীব। 
ঢচলিলে বিহ্ুলি যেন বিতে সুধীব॥। 
নীলা কমা জমবদের বনণ তাহার। 
দেখিতে সুদব অতি বড শোভাকাব॥ 

'জয়কুম বাজাব লড়াইয়ে জঘকুম বাজাব সঙ্গে হজরত আলীর ঘুদ্ধের বিষবটি বেশ 
কৌতুহলোদ্দীপক। “ওফাৎ ই -বসুল' কৰিব বার্ধক্যের রচনা। হজবতের প্রাণ নেওঘার জন্য 
মান্তাইলের শ্রানি্ভাব ও প্রাণত্যাগ কালে প্রিঘ উন্মতদেব জন্য নবীর ভাবনা, -এসব 
বিষযের একটি ককুণ বসাত্মক কাহিনী বিবৃতিব প্রযাস দেখা যায় এই অংশে। মহামানব 
হজবতেব প্রাণহরণে মৃত্যুদূত আজুাইলেবও ভর-ভাবনাব অন্ত নেই। দ্বিধাজড়িত পদে তিনি 
হজরতের দ্বারে আসেন,- 

আঙ্াইল মহামতি. আইল বায়ুর গতি 
রছুলেৰ পুবিব দুয়ারে। 
আভ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে ॥ 

পঞগাম্বরে ফাতেমাবে কহিলেন্ত দেক্ষিবারে 
দ্বারেত মাসিছে কোন্‌ জন। 

কি কাবণে অন্তঃপুবে ডাকি কহি আসিবারে 
বুঝ গিষা তার বিববণ! 

রছুলের আজ্ঞা পাই ফাতেনা গেলেন্ত পাই 
দেক্ষিলা আরব একজন। 


১১- 


১৬২ প্রাচীন ও মগ্যমুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


বিবি ফাতেনারে দিখি সতত চরিত্র লক্ষি 
ছালাম করিলা সেই ক্ষণ। 
ববির অল্প বয়সের রচনা 'আ্নচৌোতিশা' | এ প্রসঙ্গে ঠার উক্তি, _ 


ভীন অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান। 
ক্ষীণ বুদ্ধি রচিলেক চটৌতিশা যে জ্যান॥ 


পীরালি পেশায় নিয়োজিত সৈয়দ সুলতান পরিণত বয়সে শিষ্যদের মধ্যে সুফী সার্ধনতস্ব 
ও যোগ সাধনতন্ব সংক্রান্ত হান -বিতরণের তাগিদে 'যোগকালন্দব' জাতীয় গ্রন্থ রচনা কবেন। 
এ ব্যাপাবে শাহ হুসেন নামক জনৈক গুকব সান্নিধ্যে কলি অনুণ্েরণা পান, 
শাহ ভোছন পক সমুদের তুল। 
একে একে পাইলুম ত্রান সে অমূল॥! 
সৈয়দ সুলতানের যোগসাধনতন্বের বাখান, 
মেরুদণ্ড ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাবী। 
যেন বৃক্ষ দুই পাশে লতা আছে বেড়ি॥ 
দক্ষিণে ইঙ্গলা নাড়ি যেন দিবাকর। 
বাঘপাশে পিঙ্গলা নাড়ি যেন সুধাকর॥! 
উচ্গলা বয গঙ্গা পিঙ্গলা যঘুনা। 
মেকদণ্ড মধ্যে বহে নাম যে সুমমা॥ 
তিন নাডি এক হই আছে ভুরু বাট। 
জ্ঞানী সবে বলে তা ত্রিবেণীর ঘাট॥৷ 
?সঘদ সুলতান মারফত্তী গান ও পদাবলীব কবিবপেও খ্যাতি অর্জন কবেছেন। ভাবের 
লিভোরে প্রণীত তার এজাতীয় পদের দুটি নমুনা,_- 
ক. রে মন! রে কত নিবেদিমু 
কত ঢেতাইনু তোকে। 
দিনের ভিতরে, নাম নিরগ্রন, 


ভুলি বইলু অনিবার॥ 
[মারফতী]। 
খ. অনতে আনদ অতি ঘরে কেহ নাই। 
আঙু রাধার শুভদিন মিলিল কানাই ॥ 
॥? অপরূপ বিপরীত কি বলিব কাবে। 
নানারাপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ॥ 
[পদাবলী] 


সনবাদমূলক বাংলা সাতিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৬৩ 


সৈয়দ সুলতানের সমগ্র কাব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি তার কাব্যে প্রায়শ কিছু- 
না-কিছু নীতিকথা ও উপদেশ দান করেছেন। এর পেছনে মুসলিম মানসে ধর্মবোধ জাগানোর 
প্রযাসই ছিলো মুখ্য । 'নবীবংশ' কাব্যে কবি মানুষকে ইবলিসরাপী শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে 
মুক্ত থেকে সংসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। বোঝা যায় মানবজাতির কল্যাণ 
কামনায় তিনি তার আস্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। সুফী সাধনা ও সুফী চিন্তায় গ্রাণিত 
হওয়ায় সৈয়দ সুলতানের মধ্যে চিশ্তিয়া সম্প্রদায়ের সুফীদের মতো অধ্যাত্ম সাধনতনব, 
ভজন, পৃজন, আত্মার আকুতি ও আত্মবোধনের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যথার্থই 
একজন অধ্যাত্ম ভাব-সাধনার কবি ছিলেন। 


আফজাল আলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মুসলিম কবির মতো 
আফজাল আলীও তার কাব্যে পরিচিতিমূলক তেমন কোনো নিদর্শন বাখেন নি। ফলে 
একজন বিতকিতি কবিরাপে তার সম্পর্কেও অভিযোগ রয়েছে। আফজাল আলী খুব একটা 
পরিচিত কবি না হলেও তার 'নসিহতনামা' কাবাখানি নানাকারণে পণ্চিতদেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। একজন উল্লেখযোগ্য পদকার হিসেবেও "আফজাল আলীর নাম বযেছে। 


ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে কব্ো, নসিহতনামা কাব্যখানি দুই শতাধিক বছরের 
প্রাচীন।১০১ এই কালটি অবশ্য অনুলিপিকারের সমর । তাবও কয়েক শতাব্দী আগে মূল 
পাঞ্চুলিপি রচিত হয়ে থাকবে । সুতরাং আফজাল আলীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশেয় থাকে না। 
জনৈক মুহসিন আলী, ঘিনি “মোকাম মঞ্জিল কথা” নামক কাব্যের রচয়িতা, াকেই 
নসিহতনামা কাব্যের অনুলিপিকার মনে করা হয। বেননা এ প্রসঙ্গে তার উক্তি,- 
এই পুস্তক লিখিলাম মোছন আলী ভীনে। 
সাঙ্গ হৈল ঢবিবশ মঘীর বারই আশ্বিনে॥ 
এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেন--নসিহতনামা নকল 
করা হয় ১১২৪ মঘী অর্থাৎ ১৭১১ খিস্টাব্দে। তবে এই সন ১০১৪ মঘী বা ১৭৬২ খিস্টাব্দও 
হতে পারে। 
আফজাল আলী যে টট্টগ্রামেব সাতকানিবা থানাব অন্তর্গত “মিলুয়া” গ্রামেব অধিবাসী 
ছিলেন তা একরকম নিশ্চিত। কেননা তিনি নিজেই একথা বলেছেন, - 
চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম। 
মিলুয়া করিযা আছে যে গ্রামের নাম॥ 
আফজাল আলীর পিতার নাম ভদ্ধু ফকিব। ইসলামি তন্বে তিনি জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই কবি শরীঘতি তন্বে দীক্ষালাভ করে থাকবেন। এবং শাহ রুস্তম 
নামে তার একজন গীবও ছিলেন। এই পীরেব মাহাত্থ্য বর্ণনা কবি উচ্ছুসিত,- 
সেই গ্রামে ৈল এক ফকির আল্লাব। 
এ চারি মাম্্ীল ভেদ দিল করতাব | 





০২. পৃর্বোক্ত, “নুসলিন বাংলা সাহিত্যে, পৃ. ৭২ 


১৩৪ প্রাচীন ও মপ্যমুগের বাগলা সাহিত্যের উতিকথা 


শাহা যে রুস্তম করি ছিল তার নান। 
আল্লাহর হইল কৃপা গুণে অনুপাম॥ 
গায়েবী মরতবা প্র তাহানে মে দিলা। 
গায়েবীর ডেদ যত কতিতে লাগিলা॥। 
গায়োবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর। 
তান খেয়াতি একে একে তইল প্রচার ॥ 


এই উক্রিতে কবি আফজাল আলীব ধর্মপ্রাণতা সম্পর্কেও কিছু ধারণা করা যায়। 


ডক্টর মুহস্মদ এনামুল হক বলেছেন, টট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এখনো রুস্তমেব হাট 
রয়েছে। সেখানে শাহ বস্তমের দবগাত আছে। স্থানীব লোকেবা বলে, তিন চাবশ' বছব আগে 
এই দরবেশ জীবিত ছিলেন। কবির রটিত একটি উক্তি থেকে তার সময়কাল সম্পর্কে একটি 
ধারণা গাওা যায়। উক্তিটি হচ্ছে,- ছৈঘদ পেরোজ শাহা, সুধাময অবগাহা ভজ সখি সুবঙ্গ 
ঢচরণ।' ছৈয়দ পেবোজ শাহা এখানে বাদশাহ ফিবোজ শাহের ইঙ্গিত দেয়। এই ফিবোজ শাহ 
সম্ভবত সুলতান নসবত শাহের (১৫১৯ ১৫০২) পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২: 
১৫9)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ম্ভিমত, ফিবোজ শাহকে কবি “সুলতান' রূপে 
আভহিত না করে “সৈঘদ রূপে অভিহিত কবাঘ একথাই স্পষ্ট হব ঘে ফিরোজ শাহ তখন 
যুবরাজ ছিলেন। কান্যরচনায় হয়তো কবি তার দ্বারা কিছু উপকৃত হঘে থাকবেন। সেজন্য 
কৃতভ্্তাস্বরূণ কাব্যে তার কিছু গুণগান কবেছেন। এই যুক্তিবলে কবি আফজাল আলীকে 
আলাউদ্দিন ফিবোজ শাহের সমসাময়িক কিংবা তার দুই এক দশক গূববর্তী মনে কনা 
হয।১০৩ 
কবি আফজাল আলীব বঢনায় তামাক ও গাজা খাওয়ার কুফল সম্পর্কে 
কৌতৃহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা থেকে পণ্ডিতগণ তাব কাল সম্পর্কে একটা ধাবণা 
দেন। তামাক খাওয়ার কুফল সম্পর্কে কবি বলেছেন, 
সংসারেত মে সকলে তামাকু পিয়এ। 
অন্তবে কালির বর্ণ হইশা আচএ)। 
তামাকুব পাযববি কবিযা পপ্ঃঙ্গন। 
ঘুটি হত্তে কতল কবিব নিবগ্রন॥। 
তামাকু যে ক্ষতি করে, মেবা মাখি দিছে। 
যে জনে ভরিল হৃুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে ॥ 
আর যে সকল ভক্ষে এ পঞ্চ জন। 
ভিসাবেতে 'ছেভা" বর্ণ হইবে বদন! 
কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিঢাবএ। 
এক নলে দুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ॥ 
জ্ঞানবান মুসলমান কেন এই ্বপকষ্ট, অপকারী ও দোষণীয় নেশাঘ আসক্ত, কবি তা 
বোঝেন না, 


১০%  পৃবোক্ত. “দুসলিন বাণ্লা সাহিভা" পৃ. ৭ত 


অনুরাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অঃশ ১৬৫ 


জ্ঞানবস্ত মুসলমান যে সকল হএ। 
তবে কেন হেন টিজ ভক্ষণ করএ॥ 
এরপর কবি গাজা সেবনের বিকদ্ধে বিষোদগার করেন,-- 
আর স্বপ্র দেখিলেন্ত গাজা যে পিযন। 
সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্রিশ বাহন॥। 
সে সবের সঙ্গতি যে মেলা কবিবার। 
নিষেধ করিছে নবী হাদিস মাঝার॥ 


'নসিহতনামা"য এই যে তামাক ও গীজা খাওয়ার পাপ ও কুফল সম্পর্কে কবি বলেছেন, 
কবির সেই বক্তব্য থেকে ডক্টর আহমদ শরীফ অনুমান করেন, কবি আফজাল আলী যে 
খিস্টায় সপ্তদশ শতকেব পরের কবি তা মনে করা যায়; কেননা তামাক সেবন এদেশে 
সপ্তদশ শতকের আগে চালু হয় নি। এই সূত্র ধরে তার অভিমত 'নসিহতনামা'র কবি 
আফজাল আলী আঠারো শতকের লোক ।১০৪ 

ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক আফজাল আলীকে একজন পদকার রূপেও নে কবেন | 
তবে ডক্টর আহমদ শবীফ নসিহতনামা-প্রণেতা আফজাল আলী ও পদকর্তা আফজাল 
আলীকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে অভিমত দিষেছেন। 

আফজাল আলীর “নসিহতনামা” একখানি ধর্মোপদেশমূলক কাব্য। এতে ইসলাম ধর্মের 
উপদেশাত্ম্রক বাকাসমূহ ধর্মচ্ছলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কবির গুক শাহ বস্তম স্বপরে শিষ্য 
আফজাল আলীব মুখে ইসলামি তত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। ইসলাম বিযক তন্বের গভীর 
ভাবোদ্দীপক বাণীসমূহ পবিত্র কোবান ও হাদিস সমর্থিত। কবি আফজাল গুরুর বাক্য শিরে 
ধারণ কবে ইসলামের অমিয বাণী রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন, -- 

অধম আফজল মালী অতি গুণাগাব। 
পদবন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তোঘাব॥! 
খোয়াবেব যত বাণী আদ্যেত লেখিয়া। 
তঙ্গবিজ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া॥ 
উপশ্াস্য করে বুলি মোনাফেকগণ। 
আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তেকারণ॥ 
খোযাব বলিযা শাহা কস্তমে কহিল। 
খোযাব বলিয়া তবে পদবী কৈল॥। 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিতে) উপদেশাত্রক কাব্য বিরল। শেখ পবাণ, আফজাল আলী 
প্রমুখ কয়েকজন কবি ইসলামের উপদেশাত্বক বাণী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। সেই দিক 
থেকে আফজাল আলীর 'নসিহতনামা' কাব্যের একটি ধর্মসংশ্িষ্ট তব্বগত মূল্য রয়েছে। তবে 
তার কাব্যে কবিত্বের স্ফুরগ নেই, উপদেশ-প্রবণতাই চিনির কিনি রর 
কবি বলেন-_ 


১০৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৫ 


১৬ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাঃলা সাভিত্যের ইতিকথা 


শাহ রুস্তম পদে নাগি পরিচার। 
যতেক কহিলা গুরু সব বাক্য সার ॥ 
দিনে দিনে বুঝি পাইনু বচন তোমার। 
হেন বুদ্ধি না দেখি আখের হৈতে পার॥ 

কাব্যরসের অভাব সন্তেও আফজাল আলীর 'নসিহতনামাপ্ম ইসলামি ত্ব ও 
ধর্মোপদেশ গ্রকাশেব দ্বারা মানুষকে ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ক্ণি ৭ যে সদিচ্ছা লক্ষ্য করা 
যায়, সেই দিক থেকে কাব্যটির মূল্য আছে। 'নসিহতনামা'্র মতো ধর্মোপদেশপূর্ণ কাব্য 
ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যস্ত বড়ো একটা দেখা যায় না। আফজাল আলীর 
'নসিহতনামা' সেই দিক থেকে যুগেব প্রতিনিধিত্ব করে। 

'নসিহতনামা'র আফজাল আলী ও পদকার আফজাল আলী যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন 
তাহলে একজন মুসলিম পদকর্তা হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য। বৈধঃবীয় ঢঙ্গে লেখা তার 
রচিত বিরহ ও প্রার্থনা বিষয়ক তিনটি পদ আবিক্কৃত হয়েছে। দুটি পদ ব্রজসুদর সান্যাল 
সম্পাদিত “মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে ও একটি পদ ১৩২৫ সনের পৌষ 
সংখ্যা “ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় সংকলিত হয। 


শেখ চান্দ॥৷ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ ঢান্দকে প্রধানত শাস্ত্রব্যাখ্যার কবি 
হিসেবে টিহ্নিত কবা হয। অনুমান করা হয় তিনি ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন। শেখ চান্দ 
যে সোড়শ শতকেব কবি ছিলেন, তার প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য কবিব “কেয়ামতনামা গ্রন্থের 
আশ্বয় নেওযা ঘেতে পারে। কাব্যে উল্লিখিত দুটি তারিখ এরকম, 
ক. এক সও বাইস পুস্তক রেঢান। 
সাহা চন্দ ফকিরে বোলে সোন গুণিগণ! 
খ. মুরসিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হিন্ন্য চান্দে। 
এগারস বাইস সন রচিল প্রবন্ধে ৷ 
এই উক্তি মনুযায়ী “কেযামতনামা'র রচনাকাল ১১২২ সন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকেব 
মতে কবির সাহিত্য -জীবন ত্রিপুরায় অতিবাহিত হওয়ায় এই সন ত্রিপুরাব্দ হতে পারে। 
তদনুসাবে তা ১৩১৯ থিস্টাব্দ হওয়া সম্ভব ।১০৫ ডক্টর আহমদ শরীফ অবশ্য কেয়ামতনামার 
রচনাকাল ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ মনে করেন।১০১ তাতে কবির জীবনকাল আরো কিছুকাল এগিয়ে 
যায়। 
এবাব কবি কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন যে সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। সৈয়দ 
মুর্তাজ৷ আলী “সিলেট সাহিত্য-সংসদে'ব তৃতীঘ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ 
দেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে শেখ চান্দ দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত ভানুগাছ 
পরগণার অন্তর্গত ভাগেরহাট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হুক বলেন কবির আদিনিবাস সিলেটে থাকতে পারে। তবে কোনো প্রত্যক্ষ গ্রমাণ না থাকায় 


১০. পৃধোক্ত, “নুসলিন বাংলা সাহিত্য, প্‌. ২৫০ 
১০১. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খ$, পৃ. ১২৯ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৬৭ 


এই দাবি না-ও টিকতে পারে। তার মতে, কবির জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় 
ত্রিপুরায়। তার প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। কবির মৃত্যুও হয় ত্রিপুরায়। 
তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার লালামাই রেল স্টেশনের ৮/১০ মাইল দূরবর্তী বাকসার 
গায়ে কবির সমাধি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ডক্টর আহমদ শরীফ । অধ্যাপক আলী 
আহমদের “কলমী পুথির বিবরণ' নামক গ্রন্থেও এই সুত্রটির উল্লেখ রয়েছে। এ.টি.এম. কম্ছল 
আমিন নামক জনৈক গবেষক জানিয়েছেন শেখ ঢান্দ ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী শেখ 
চান্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। কবির প্রতি শ্বদ্ধাবশত এ অঞ্চলের নামকরণ সম্ভবত কবির 
নামের অনুসরণে শেখ চন্দপুর রাখা হয়। রুহুল আমিন সাহেব আরো জানিয়েছেন আজো 
সেখানে কবির কোনো কোনো বংশধরের খোজ পাওয়া যায়।১০৭ 


মধ্যযুগের অনেক কবিই গুরুর উল্লেখ করেছেন। গুরুর প্রতি শিষ্য কবিরাও যথেষ্ট 

ভক্তি দেখিয়েছেন। কবি শেখ ঢান্দও এই পরম্পরা রক্ষা করে ঠার গুরু শাহাদৌলা পীরের 
গ্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ললেছেন,-_ 

শাতাদৌলা পীর জান আল্লার নিজ জাত। 

ফকিরিতে দম ধরে নূরের ছিফত॥ 

ঢারি পীর টৌদ্দ খান্দান জেই জানে। 

শবিয়ত পন্থ জান সে সকল মানে ॥ 

শরিয়ত তরিকত হকিতক মারেফত। 

এই ঢারি মপ্তরিলে জান করে এবাদত ॥ 

পরগণে নাম হুর গ্রাম ঘব। 

তালুক ভূমি অল্প তান শিষ্য বন্ৃতর। 

সকল শিষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন। 

নাম ভীন ঢান্দু ফতে মোহাম্মদের ন্দন॥ 

আউয়ালে আখেরে আশা শাহাদৌলা পদে। 

দিনের উমাম দিয়া বিকাইল ঢান্দে॥ 


তন্বজ্ঞানী গীর শাহাদৌলার প্রতি শেখ চান্দ ার ভক্তির মাত্রা একটু বেশিই প্রকাশ 
করেছেন। তবে যোগদর্শন ও অধ্যাত্মতস্ত্ে পীর সাহেবেব জ্ঞান হয়তো যথেষ্ট ছিলো। কেননা 
কবি শেখ ঢান্দ ধর্মতন্ত্বেন একজন বড়ো সাধক হয়েও শাহাদৌলাকে গুরুর পদে বসিয়ে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করেছেন। 

কবি শেখ ঢান্দ মোট পাঢখানি কাব্য রচনা করেছেন। এসব কাব্যের নাম যথাক্রমে 
'বসুলবিজয়”, 'শাহাদৌল। পীর", “তালিবনামা', 'কেয়ামতনামা” ও “হরগৌরী সংবাদ? | তবে 
বিষয়বস্ত্ব পাঠ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে "শাহদৌলা পীব', ও “তালিবনামা” আসলে দুটি 
মিলে একটি গ্রন্থ ; এবং “কিয়ামতনামা'ও 'রসুলবিজযে'র অংশবিশেষ। গীব শাহাদৌলার 
উপদেশ ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে কবি তার সবগুলো কাব্য রচনায় হাত দেন বলে 
জানিয়েছেন। 


১৮৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


শেখ ঢান্দের “রসুলবিজয়' কাব্যের উপজীব্য আরবি “কাছাছুল আম্বিয়া'র ফারসি ' 
আনুবাদ। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি. 
কাছাছুল আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি। 
পঞ্চালি বাধিয়া তাকে পৃস্তকেত ভণি॥ 
এই কাব্যে হজরত আদম থেকে শুরু করে ইসলামের শেষনবী হজরত মুহম্মদ (সাঃ) 
পর্যন্ত বিভিন্ন নবীর কথা আছে। এর অন্যান্য বর্ণিত বিষয়সমূহ হচ্ছে--ইব্লিসের শোক, 
তালেবনিধন, জকিনামা, মুরিদের কথা ইত্যাদি। একশ ষোল অধ্যায় রচনার পর “শবে মিরাজ' 
নামে একটি বিশাল বংশ এতে সংযোজিত হয়। 


'বসুলবিজয়' হজরত মুহম্মদের পবিত্র ঢবিত্রসমৃদ্ধ “নবীবংশে"র ধারায় রচিত। কবি এতে 
সৃষ্টিতন্ত্ের কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন যে হজবত জিব্রাইল নৃব-ই-এলাহী 
মুহম্মদ বাপী স্বর্গীয় পারিজাত আবদুল্লাহব হাতে দিলে আবদুল্লাহ তাব ঘ্বাপ নেন। এভাবেই 
আনদুল্লাহব মধ্যে হজরত অন্তলীন হন। অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে আবদুল্লাহ অতঃপর 
নফলঙ্গ নাজকুমাবী কর্তৃক প্রেমাসক্ত হন। স্বর্গের ফিরিস্তাগণের দৌত্যে উভয়ের গোপন বিয়ে 
সমাধা হব। 

'লসুলবিজযে' শেখ ঢান্দের লোমান্টিক শিল্গীমনের কিছু পবিচয় আছে। এ ছাড়া 
হজবতেন জীবনে সগ্ঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচঘ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সঙ্গে ইসলাম 
প্রচারের বিষঘটিও স্থান পের়েছে। তলে 'সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমাজটিত্রই ঘেন প্রতিফলিত 
হঘেছে। যেমন, 

পুতি উতারিযা তাবে ইজার পবাইল। 
গিলাফ কাডিমা তারে পবাইল নিষা। 
টিকি ঘুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল 
ইসলামে দীক্ষিত হওঘাব জন্য কাফেরদের উৎসাহের অন্ত নেই,_ 
ঘুসলনান কৈল তারে পড়াই কলিমা॥ 
পুরাণ করিমা বদ কোরান লইল। 
এ মতে তিন দ্বিজ মুসলমান হৈল।॥ 
মূর্তিপূজা রদ করি নামাজ পড়ি নিতি। 
হরির নাম রদ করি কলিমা করে স্থিতি ॥ 
কৃষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ । 
টিকি ঘুড়াইয়া শিরে টুপি দিল ছদ 

গুরু শাহাদৌলার জীবনকাহিনী অবলম্বনে শেখ চান্দ লিখেছেন 'শাহাদৌলা পীর । যদিও 
এটি একটি জীবনচরিত, কিন্তু এতে কবি মারফতী তত্বের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেন। 
মারফত্তী তস্বের উপস্থাপনা হিসেবে শিষ্য কর্তৃক গুরুকে জিজ্ঞাসিত বিবিধ জর্টিল ও 
তত্বমূলক বিসযের জবাব এ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৬৯ 


গুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে কবি বলেন, 


আউয়ালে আখেরে আশা শাহদৌলা পদে। 
দিলের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে ॥ 


সুফীতন্ব ও যোগতন্ত্ের বিষষ নিয়ে কবি গদ্যেপদ্যে “তালিবনামা' কাব্য লেখেন। এই 
জাতীয় কবিকর্মকে চম্পুকান্য বলা হয়। গুরুশিষ্যেব গ্রশ্বোত্বরে বহু তত্বকথার সমাবেশ 
একাব্যে দেখা যায়। জীব, জীবন, সমাজ, সণসাব সবই আসলে শূন্যের উপর ঝুলছে। 
মানুমের মনের শূন্যতাও কম নয়। টিবকালের শূন্যতা নিষে মন চিবকাল শুধু হাহাকার 
করে-- 
শূন্যে দম শূন্যে তন শূন্যে মোব আশা। 
শূন্যে মেলা শূন্যে খেলা শূন্যে মোর বাসা॥৷ 
শূন্যে জীউ শূন্যে পীউ শূন্যে সব জিন্দা॥ 
শাহাদৌলা গুরু আজ্ঞা কহে হীন ঢান্দা॥ 
চম্পুকাব্যে সঙ্গে গদ্যের একটা সম্পর্ক থাকে। ষোড়শ শতকের শেষার্ধেব কবি শেখ 
চান্দের “তালিবনামায বাংলা গদ্যের নমুনা লক্ষ্য করা যায। তার বক্তব্যেব বিষয়টি তাস্বিক, 
কিন্তু সেই তন্বেব বাহন গদ্য। যেমন,-- 
ঘুর্শিদ কে? মিহতব আজরাঈল। 
তান ঘুর্শিদ কে? মিহতর ইসতাফী॥। 
তান মুরশিদ কে? নিহবত জিবরাঈল । 
তান মুর্শিদ কে? যে দুনিযায অটল সে॥ 
অক্ষয় নিরঞ্জন যে স€সাবে সাব॥! 
যোগতস্ত্রের কাব্য “হরগৌরী সংবাদ"। মাত্র তিন পাতাব এই কাব্যে কবি স্ৃষ্টিব 
অধিকাবীকে বন্দনা করে ব্রন্মা-বিষ্ু-শঙ্কর এই ত্রি আদিদেবতাসহ ইন্দ্র-যম- বকণ-কুবের 
প্রমুখ তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন করেন এব চন্দ্র-সূর্য অষ্টলোকপাল 
ব্যাস বৃহস্পতি- মহামাযা-জাহন্পী প্রমুখকে অর্চনা কবেন। হিন্দুশাস্তের প্রতি কবির এই প্রীতি 
ও প্রবণতা লক্ষ্য করে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, “যোগতন্ত্বেব আলোনায় হিন্দু 
দেবদেবীর প্রসঙ্গে শেখ চান্দের কোনো বিরূপতা ছিল না।১০৮ শেখ টান্দ বলেছেন, -- 
যোগসাধন তত্ব শুনত সানন্দে। 
মহেশ গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে॥ 


শেখ চান্দ যে প্রধানত তন্বকথার কবি, তার কাব্যের বিভিন্ন অংশে তিনি তার নিদর্শন 
রেখেছেন। যেমন “হরগৌরী সংবাদে”__ 
শুন্যরূপ নিরঞ্রন বান্দার জীবন। 
শূন্যগুণে পালে প্রভু এ তিন ভূবন॥৷ 
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জল। 
মণিতে বসতি নুর জগত উঝল॥ 


১০৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্চ, অপরাধ, পৃ. ৫৩৬ 


১৭০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সা্িত্যের ইতিকথা 


দেহতস্ত্বের বিষয়টি কবির ভাবনায় যেভাবে বিশেষিত হয়েছে,__ 
লক্ষ্মী সরস্বতী দূ ডালে বামে স্থিতি। 
কষ্ঠেত সুষুননা নাড়ী ভবানী ঘূরতি॥ 
বাসন্তর কোঠা তাতে নাভিদেশে ঠান। 
আষ্টকলে কণ্ঠদেশে বাজে নিজ নাষ।॥। 
জীবের জন্মের উৎস শুক্রের রহস্য সম্পর্কে ঠার উক্তি,_ 
চন্্র-সূর্ণ কামবিন্দু শরীর মাঝার। 
'অনাহত পুরুম পরাণপুরে বাস॥ 
শেখ ঢান্দেন রচনাঘ তত্ত্বের প্রাধান্য আছে, হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়িও তাতে রয়েছে; 
কিন্তু তস্ত্বের ভূমিকার মধোও কবি কাব্য-ভাবনার কথা বিস্মৃত হন নি। ফলে উপমা-রূপক- 
যমক-অনুপ্রাস ও তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহারে রচনা যে যথার্থ শিল্পমর্যাদা পায়, তার 
কাব্যে তার প্রমাণ আছে। আমেনার রাঁপবর্ণনায় কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসসম্তারকে 
কাব্যরূপ দিয়েছেন,-- 
অগ্রন রঞ্জিত হৈল নয়নের কোলে। 
পদ পরে ভোমরায় মধুলোভে ভোলে! 
নাসিকা শোভযে যেন এক তিল ফুল। 
বেশর শোভয় তাতে দুকুতা হিল্লোল 
গৃধিনী পক্ষিণী জিনি শ্ববণ শোভিত। 
মণিময় কুশুল আছে তাতে বিরাজিতা॥ 
“দর তিলকের জেন চন্দনের বিন্দু। 
সপ, 
টাচর টিকুর দেখি ঢামরী লঙ্জিত। 
তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গ সতিত।। 
রক্তবর্ণ অধব জিনিয়া বিম্ব ফল। 
নুকুতার তার জিনি দশন বিমল॥ 


দোনাগাজী ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে “সযফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য 
নানা কাবণে ৯০৭ রানির । প্রথমত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে কাব্যখানির 
একটি আলাদা মর্যাদা আছে। দ্বিতীরত, বিষয়ানুযায়ী কাব্যের সর্বত্র কবিগণ তাদের 
কল্পনাশক্তি ও কবিত্বকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। এবং তৃতীয়ত, একাব্যের কাহিনীটি 
এতই এঁশবর্ষপূর্ণ যে পুধিসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিষ কাব্য হিসেবে আজও তা বাঙালি মুসলিম 
মানসে রোমান্সের এক অপরূপ শিহরণ জাগায়। দোনাগাজী চৌধুরী এই “সয়ফুলমুলক 
বদিউজ্জামালের'ই একজন বিশিষ্ট কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে “সয়ফুলমুলক' সম্পর্কে 
আবার ধাদের কবিখ্যাতি রয়েছে হারা হলেন আলাওল, বিরহিম ও মুনশী মালে মোহাম্মদ। এক 
সময় মনে করা হতো দোনাগাজী চৌধুরী আলাওলের পববর্তী কালের লোক। কিন্তু ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ গবেষক বিচার-বিশ্রেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দোনাগাজী 
আলাওলের পূর্ববর্তী কবি।১০৯ 


১০৯, পৃর্ধোক্ত, 'ঘুসলিন বাংলা সাহিতো', পৃ. ৮৪ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথন অংশ ১৭১ 


দোনাগাজীর পাণ্ুলিপির একাধিক কপি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকার 
কর্তৃক কাব্য লিপিকৃত হয়েছে। ফলে তার কাব্যে ভগিতা-বিভ্রাট দেখা যায়। গায়েনগণও তার 
জন্য দায়ী। দোনাগাজীর পারুুলিপি প্রথম পাওয়া যায় যথেষ্ট জরাজীর্ণ অবস্থায়। 
পাণডুলিপিখানির পত্রসংখ্যা ৫-১৮৫। অনুমান করা হয় কাব্যের অনুলিখন প্রায় আড়াই শ' 
বছর আগের। আলীগঞ্জ বিদ্যালয়ের পপ্চিত তরিক মিঞা প্রথমে একাব্যের পাণ্ডুলিপি 
আবিষ্কার করেন। কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগগত দিকসমূহ বিচার করে সহজেই 
বোঝা যায় পুথিখানি বহু প্রাচীন যুগের হওয়াই সম্ভব। 
দোনাগাজীর পুথিতে বিভিন্ন ভণিতার বাবহাব দেখা যায। লিপিকাব ও গায়েনগণই যে 
তার জনা দাষী সেকথা বলা হয়েছে। “সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে, কমপক্ষে তিনটি ভপিতার 
ব্যবহার আছে। তার মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত পুথিতে পীচটি ভগিতার 
ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, 
ক. দোনাগাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ। 
রচিল বিরহ পুথি চিন্তের আবেশ 
খ. কহে দোনাগাজী শুন দুঃখের কাহিনী। 
এ হদএ জ্বলএ অতি বিরহ আগুনি॥। 
গ. কহে দোনাগাজী দুঃখ ধীবে ধীরে যাএ। 
যাইতে নাতিক শ্রদ্ধা ফিবে ফিবে ঢাতে॥। 
অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত পুথিতে কবির দুটি ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন, 
ক. কহে শ্রী দোনাগাজী হিমালের দৃষ্টে। 
ভোজন রুরিতে মাএ গজ লৈয়া পৃষ্টে ॥ 
খ. কহে হীন দোনাগাজী নিয়তি নিিষ্টে। 
ভোজনের কালে পুনি গজ বহে পৃচ্ঠে॥ 
দোনাগাজী চৌধুরীর কাব্যের ভাষাবিঢারে তাকে আলা গুল পূর্ববর্তী কবি হিসেবে নির্ধারণ 
করা যায়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাব্যের ভাষাবিঢার করে এ সম্পর্কে তার যে 
সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ, - 
ক. দোনাগাজীর কাব্যে বাবহাত “পতিক", “দোহাক' ইত্যাদি শব্দে “কে" স্থলে গ্রাটীনতর 
'ক' ব্যবহার দেখা যায়। 
খ. 'নাচন্তি সুন্দরী সবে গাহেন্তি সোন্দর'- এই পঞ্ক্তিতে “নাটিতেছি” 'গাহিতেছি' স্থলে 
যথাক্রমে প্রাটীনতর 'নাচন্ছি', “গাহেন্তি' ব্যবহাব করা হযেছে। 
গ. 'তেকারণে রবি শশি জলেদি লুকাএ--এই চরণে “দিয়া, স্থুলে প্রাচীন প্রয়োগ “দি' 
লক্ষ্য করা যায়। 
ঘ. যুবকের স্ব্রীলিঙ্গে 'জুবকী, ও 'দুর্বাক্যেব স্থলে “দুরাক্ষব' ইত্যাদি প্রাটীনগন্থী প্রয়োগ 
ঘে কাব্যখানির গ্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এসব বিষয় 


১৭১ প্রাচীন ও মণ্যমূগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


'বিচার-বিবেচনা কবে দেখিয়েছেন।১১০ সুতরাং প্রায় সকল পাণ্তিতই একমত যে 'সযফুলমুলক 
বদিউজ্জামালে'র কবি দোনাগাজী চৌধুরী ষোড়শ শতকের শেঘার্ধের লোক হতে পারেন। 

দোনাগাজী চৌধুবী মধ্যযুগের লাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানেব প্রেক্ষিতে বিচার্য হলেও 
কবি ছিলেন না। প্রাকৃত ভাবেন প্রকাশে তার কাব্যের ভাষা যথেষ্ট স্থল; ছন্দোশৈথিল্য ও 
অস্ত্যানুপ্রাসে অপব্যবহার প্রা ক্ষেত্রেই দেখা যায। তবে তিনি “সঘফুলমুলক 
বদিউজ্জামালেন্ব আ্দিকবি হিসেবে স্মরণীয। যুগ যুগ ধবে “সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র 
রোমান্টিক কাহিনী পল্লীর বৃহত্বর জনসমাজকে এক অভিনব জগতে ভ্রমণের সুঘোগ দেয়। 
তাই একাব্যেব সামাজিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য এরূপ মন্তব্য করা যায় যে, 
দোনাগাজীর “সযফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র কাহিনী মুসলিম জগতের সর্বত্রই সুপরিটিত। 

সুতরাং এই বোমান্টিক কাব্যের কাহিনীটি বনু প্রাটীন হলেও সাধাবণ মানুষের স্বাভাবিক 
ইচ্ছা ও আনন্দোচ্ছাসকে সজীব বাখার জন্য এ জাতীয় কাহিনীর প্রয়োজনীঘতা অনুভূত হয়। 
ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি নানা ভাষাবও এ কাহিনী বঢনাব ব্যাপকতা ও লোকসমাজে তার 
জনগ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায। বঙ্গজজনের চিত্বের পিপাসাও ঘুগ ঘুগ ধবে নিব কবে আসছে 
ফারসি থেকে আগত এই উপাখ্যান। 

দোনাগাজীর কাব্র উপাখ্যান এপ, - নেক সাধ আল সাধনা পব মিসববাজেব 
এক পুত্রসন্তান জন্মে। সেই পুত্রেব নাম বাখা হয সঘফুলমূলক। এই অনিদাসুন্দব কুমার 
সম্পর্কে জ্যোতিষগণ ভবিষ্যৎবাণী করেন, “সর্বশান্ত্রে বিশাবদ হৈব লিচক্ষণ। বূপগুণ ভুলনা 
বর্জিত ত্রিভুবন|।' ভবিষাৎবাণী সফল হব। নাল ও কৈশোর উন্বীণ কুমাব ক্রমান্যে যৌবনে 
পা লাড়ায়। বযঃসন্ধিব প্রভাবে এক শুভক্ষণে সযফুলমুলক গোলেস্তা ইবামের পরীবাজ 
শাহবালের অনুপম সুন্দরী কন্যা বদিউজ্জামালের লাবণ্যমঘী চিত্রপট দেখে তাব প্রতি 
প্রেমাসক্ত হয। এই প্রগাট আসক্তিবশে সঘফুলমুলক বদিউজ্জামালকে পাওয়াব জন্য 
উন্মাদপ্রায হয়ে ওঠে। মনেব বিভ্রান্তিতে অতঃপর সে কখনো তবু, কখনো পাখি, কখনো 
পবনকে বাজকুমারীর সংবাদ জিজ্ঞেস কবে। সযফুলমুলকের শৈশবসঙ্গী সাযাদ বন্ধুব অবস্থা 
বাজাকে জানাঘ। পুত্রের অবস্থা জানতে পেরে বাজা চিন্তিত হন। তিনি রাজ্যের ওঝা 
সম্প্রদাঘকে ডেকে তাদের উপব যুবরাজের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আদেশ দেন। বহু 
চেষ্টা কবেও রাজকুমারেব মনেব কথা কেউ জানতে পারে না। প্রাণপ্রিয় বন্ধু সাযাদ তখন 
আত্মহত্যা কবাব ভয় দেখালে কুমার তাকে সব কথা খুলে বলে। তখন সাজ সাজ বব তুলে 
রাজাব অনুচরবৃন্দ রাজকুমারী বদিউজ্জামালের খোজে অজানা মুলুকে যাত্রা কবে। কিন্তু 
অনেক অনুসন্ধান করেও তারা জায়গাটার হদিস পায় না। বিফল হয়ে অবশেষে তারা দেশে 
ফিরে আসে। এদিকে এক রাতে সরফুলমুলক স্বপ্নে রাজকুমারী বদিউজ্জামালের সাক্ষাৎ 
পায়। অজানা রাজ্যের সন্ধানটিও সে এই সঙ্গে পেয়ে যায়। তারপর এক শুভদিন দেখে 


সয়ফুলমুলক বন্ধু সাঘাদ ও লোকলন্কর-পরিবৃত হযে তার স্বপ্পের রাজকুমারীর রাজ্যে যাত্রা 
১১০ পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প. ৮১ 


অনুবাদঘূলক বালা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অঃশ ১৭৩ 


করে। পথে তাদের বহু বিপদ আপদ, ঝড়ঝঞ্চা ও দেও-দানোর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
হয়। সব বিপদ আপদ উত্বীর্ণ হয়ে অবশেষে রাজকুমারী বদিউজ্জমালের সঙ্গে রাজকুমার 
সয়ফুলমুলকের সাক্ষাৎ হয়! বহু প্রতীক্ষার, বহু আকাজক্ষার এ মিলন। তারপব বন্ধু সায়াদের 
সম্পর্কে তার ভাবনার উদয় হয়। যার আস্তবিকতায় এই মিলন সং্ঘটিত হয় তারও যে এখন 
একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন একথা তাব চেয়ে কে বেশি অনুভব করবে। সবন্দবীপের রাজকন্যা 
মালেকাকে সযফুলমুলক একদা বিপদ থেকে উদ্ধাব করেছিলো, তখন বাজকুমারের সঙ্গে তার 
ধর্মভাই সম্পর্ক হয়। এই ভাই -বোন সম্পকে সুবাদে সয়ফুলমুলকের ইচ্ছা জাগে সায়াদের 
সঙ্গে মালেকার মিলন সংঘটিত হোক। এভাবে বহু লোমহর্ষক ঘটনা ও বিপত্তি শেসে 
“সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাহিনীটি সর্বাঙ্গীণ মিলন-মধুবতায় পর্যবসিত হয 

দোনাগাজীব “সযফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যে সঙ্গে আলাওলের “সযফুলমুলক 
বদিউজ্জামালে*ব তুলনামূলক বিঢাব থেকে স্পষ্টতই প্রতীযমান হয যে দোনাগাজীর 
শিল্গীমানস ততখানি উন্নত নয, যতখানি আলাওলেব শিল্পমানস। দোনাগাজীব ভাষায 
মাধূর্যেব অভাব রয়েছে ; কবিত্বেব ব্যঙ্জনা অপবিস্ফুট ও ছন্দোপ্রযোগ শিথিল। এই অপটু 
ভাষা ও কাবাকলাব একটি নিদর্শন,-. 


কন্তবরী ভবিণী কিছু তাহাব ববণ। 
অদ্যাবধি সুগন্ে বেষ্টিত এ কাবণ॥ 
মুনি তপস্বীবা যে বর্ণেত মঙ্গিল। 
কোবান পুবাণ বেদ কালি দি লিখিল॥৷ 
অদ্যাবধি সেই কালা বর্ণ ননে তুলি। 
গাতেস্ত নিত্যকী সবে শ্যামকলা বুলি॥৷ 
তার বর্ণ ছায়া কত জলদেব গাএ। 
তেকারণে রবি শশী জলে দি লুকাএ॥ 
পাশাপাশি আলাওলের কবিত্বশক্তি ও লালিত্যমঘ ভাষাবৈশিষ্ট্য,- 
নবীন জলদ জ্িনি শ্যাম কেশভাব। 
ঢলাচল নাতি তাতে শম্বতি মন্ধকাব | 
মোহন সীমান্ত প ঢপলা বেকত। 
সেই লক্ষে স্বর্গে যাইতে ফনথ পথ॥৷ 
ললাটে সিন্দুব কিবা ঘকণ কিবণ। 
সেই পথে অস্তাচলে করয গমন॥ 
ভালে ভাল বালচন্দ্র অকণে সে মেলা। 
দুই শিশু একত্রে বসিয়া করে খেলা 


দোনাগাজী অবশ্য অন্যদিক থেকে স্মবণীয। তাব কান্যে ষোড়শ শতকেব সুসলিম 
সমাজেন জীবন্ত চিত্র অস্কনেব প্রবাস আছে। রচনায় কনি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ কবেছেন। 
ফলে স্বসমাজ ও তার জীবনদৃষ্ঠিব মনেক বিষয়কে তিনি মনলীলাঘ তার কাব্যে স্থান দিতে 
পেবেছেন। তাছাড়া তাৰ দৃষ্টিচেতনাও ছিলো বাস্তবমুখি। তিনি তার রচনা সমাজ-জীবনেবর 


১৭৪ প্রার্টীন ও মণাযুগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও উৎসবাদির বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন। ঠার বলার ভঙ্গিটিও 
বহুলাংশে জনচিত্ত আকর্ষণ করার বিশেষ উপযোগী । 


মুহম্মদ কবীর “মনোহর-মধুমালতী' নামক থ্রেমোপাখ্যানের রচয়িতা মুহম্মদ 
কবীরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পিতদের মধ্যে যথেষ্ট বাকবিতগ্া হয়। এ ব্যাপারে আমাদের 
নির্ভর করতে হয় প্রধানত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্যের উপর। মধুমালতীর বিষয় 
নিয়ে মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি কাব্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন শাকির 
মাহমুদ, সৈয়দ হামজা এবং উনিশ শতকের কবি চুহর, গোপীমোহন দাস, জোবেদ আলী, নূর 
মোহাম্মদ প্রমুখ। 

১৯৩৭ সালে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অন্তর্গত জোরওয়ারগঞ্জে 
“মধুমালতী' নামক একটি পুথি পান। সেই পুথিতে অনুলিখকের নাম ছিলো “শ্রী আবদুল 
আলী, সাং পরাগলপুর, সন ১১০১ মাধীর (১৭৩৯ খিঃ) বৈশাখ মাস। পুথিটিতে “মোহাম্মদ 
কবীর' ভণিতা পাওয়া যায়। পুথির সন তারিখগত কালটিও যথারীতি হেয়ালির আকারেই 
লেখা হয়- “অস্ত অস্তে অস্ত রএ সিন্ধু তাব পাছ। পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরির পাচ, 
পদটি বিশ্লেষণ করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন কাব্যের রচনাকাল ৯৯৭ হিজরি 
বা ১৫৮৮ থিম্টাব্দ।৯১১ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পদের উপরের বাক্যের একটি সংশোধনী 
দেন--'অন্ক অস্তে অস্ক'। তবে ডক্টব হকের মন্তব্য তিনি সমর্থন কবেন।১১২ 

“মধুমালতী” পুথির বচনাকালগত বিষযে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে আনদুল 
করিম সাহিত্যবিশারদেব পত্রালাপ হয। ১৯৪৯ সালের ২২ জুলাই এক পত্রে সাহিত্যবিশারদ 
ডক্টর হককে জানান সেসময় তিনি যে “মধুমালতী" পুথির একটি প্রতিলিপি পান তাতে 
ভণিতার আগে যে হেয়ালি ছিলো তা হলো, - 

অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিদ্ধ তার কাছ। 
পত্ঢালি ভণিত্রে হৈল হিজরির পাচ। 

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এই পদের শুদ্ধ পাঠ দেন এভাবে,_ 

অঙ্গ সঙ্গে রতে রস বিন্দু তার কাছ। 
পধ্ঝালী ভণিতে গেল হিজরির পাচ॥৷ 

এই শুদ্ধ পাঠ সন্ত্েও সাহিত্যবিশারদেব পত্রে উদ্ধৃত পদটি তাকে দ্বিধায় ফেলে। এই 
দ্বিধাবশে তার ধাবণা হয পুথিটি ৮৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৪৮৫ থিস্টাব্দেও বচিত হতে পারে। 
তাহলে দুই তাবিখের মধ্যে প্রায় ১০৩ বছবের পার্থক্য লক্ষগোচর হয়। 

মঙ্গলকাবোব কবি বিজবগুপ্র “মনসামঙ্গল' (১৪৯3) ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 
“মনসামঙ্গল' (১৪৮৫) কাব্যের ভাষা প্রাচীন হলেও কবীরের “মধুমালতী, কাব্যের ভাষা আরো 
প্রাচীন মনে করা অসমীটীন নয়। কবীরেব ভাষার প্রাচীনত্বের কয়েকটি নমুনা । যেমন-কবীর 


১১১. পৃর্ধোক্ত, “দুসলিম বাংলা সাহিত্য" পৃ. ৯৬ 
১১১. পূর্বোক্ত, বালা সাহিত্যেব কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭ 


অনুবাদসূলক বাংলা সাভিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ টি 


কে' বিভক্তির জায়গায় “ক' বিভক্তি ব্যবহার করেছেন__“কুমারক', “নৃপতিক, উজীরক' 
ধামালি', “নেহা', গোহারি', “কেহে” ইত্যাদি। এই প্রাটীনত্বের ভিত্বিতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
ছক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবি .বিজয়গুপ্র ও বিপ্রদাসের চেয়ে কবীরের 
ধাটীনত্ব বেশি প্রমাণবহ।১১৩ 


ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন, আরো কিছু পা থুলিপি না পাওয়া গেলে কবীরের কাল 
যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা ঠিক নয়।১১৪ তবে ডক্টর মমতাজুর রহমান' তরফদার অন্য 
দক থেকে বিচার করে কণীরের “মধুমালত্ী' কাব্যের রচনাকাল থিস্টায় সপ্তদশ শতকের 
পথম ভাগে ফেলবার পক্ষপাতী । তার যুক্তি হলো মুহম্মদ কবীরের “মধুমালতী" কাবোর 
টপজীব্য ছিলো ১৬৪৯ সালে রটিত ফারসি কাব্য “কিস্সা-ই-মধুমালত ওয়া কুওর 
মনুহর' 1১১৫ ডক্টর তরফদার কবীরকে যত কাছের মানুষ মনে করেন, কবি বোধ হয় ততটা 
কাছের নন। কেননা, “মধুমালত্ী” কান্যে খিস্টায় পঞ্চদশ শতকের ভাষানিদর্শন মেলে। 
এক্ষেত্রে ডক্টব মুহম্মদ এনাগুল হকের ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয। 
মুহম্মদ কবীরের “মধুমালতী' টট্টগ্রামে পাওঘা গেছে। সেই সূত্রে কবীরকে টট্টগ্রামের 
মধিবাসী মনে কবা যায়। কলি যে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ডক্টব 
ম্াহমদ শরীফ কবীরের কাব্যে ব্যবহৃত কিছু শব্দের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহাত শব্দেল 
মল খুঁজে পেয়েছেন। যেমন,--মিখ (দিকে, পানে), কোনে কে), কুনি (কোথায়), লুলালুলি 
মৃদুভাবে মর্দন), ফেলেফ্যারি (ফ্যালফ্যাল), তু (থেকে), থু (থেকে) ইত্যাদি। ভাষাগত 
যবহারের দিক থেকে বিচার করে মুহম্মদ কবীরকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই টট্টগ্রামের অধিবাসী 
নে করা যায়। 
“মনোহব-মধুমালতী"র কাহিনীটি মুহম্মদ কবীর সবাসরি হিন্দি অথবা ফারসি উপাখ্যান 
থকে নিষেছেন কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। পণ্চিতগণ এব্যাপারেও বিতর্কের সৃষ্টি 
ঢরেছেন। কবীর তার কাব্যে যে ভণিতা ব্যবহার করেছেন সেগুলো সন্দেহের নিরসন না করে 
বং সন্দেহ আরো বাড়িঘে দেয়। কবীবের নামে প্রচলিত দুটি পুথিতে কলি ঘে ভণিতা ব্যবহার 
চরেছেন সেগলো নিয়ুবপ,-- 
ক. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুভলি। 
আছিল ফারসী ছন্দ রচিল পঞ্চালী॥৷ 
খ. মোহাম্দ কবিরে কহে সুবস পঞ্চালী। 
আছিল ফারসী কিতাব করিল হিন্দুযালী॥! 


অন্য একটি পুথিতে আছে,-- 


১৩. পূর্বোক্ত, “নুসলিম বাংলা সাহিত্য”, ২য় খ্, পৃ. ৯৮ 
১৪. পৃরোৌন্ত, 'বাালী ও বাঙলা সাহিত্য”, ৯য় খ, পৃ. ৩৯৭ 


টি প্রাচীন ও মধ্যযৃগের বাঞ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল। 
দেশী ভাষায় ঘুগ্রি পঞ্চালী ভিলা! 


পিল রর কোন্‌ বিদেশী ভাষার কাব্য তার অবলম্বন ছিলো তা বলা 
ূ 

ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনুমান করেন 
কবীরের “মধুমালতী” গোলে-বকাওলী জাতীয় কাব্য। সম্ভবত মূল গল্পের সন্ধান ছিলো 
কোনো হিন্দীকাব্যে। কোনো ভাবতীয় মুসলিম কবি মূল হিন্দি থেকে ফারসি ভাষাঘ এর 
কান্যবপ দিতে গিয়ে পনী ইত্যাদি ইরানী উপাদান তার মধ্যে টুকিয়ে দেন। কবীব ফাবসি 
থেকেই বাংলায তার লপ নির্মাণ করে থাকবেন। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে হিন্দিতে 
মধুমালতী কাব্যের বচয়িতা ভাবতেব ঢুনাব নিবাসী শেখ মুহম্মদ মনঝন। সৈয়দ আলী 
আহসান বাংলা মধুমালতী হিন্দি করি মনঝনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ বলে মনে 
কবেন।১১১ ডক্টর শবীফ মনে কবেন পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে নব্য ভারতীয় ভাষায় 
প্রেমকথারূপে কিংলা "ধ্যাত্বতত্বেব প্রতীকপে মসনবীতে ও কাব্যে তার বপায়ণ ঘটে। 
কবীবেব ভণিতা থেকে মনে হয় একদিকে তাব আদর্শ ছিলো এ বিষয়ক কোনো ফাবসি 
কিতাব, অন্যদিকে তিনি জানতেন মধুমালতী উপাখ্যানের উদ্তব উত্তব ভাবতে। 

“মনোহর শধুমালত্ী” খুবই জনগ্রিষ উপাখ্যান। একাহিনীব জনপ্রিয়তার কারণ এতে 
অনেক রোমান্সধর্মী বিষযেব উপস্থাপনা আছে। অবিচল নীতিবাদের শাসনে অবকদ্ধ থাকলেও 
মানুষের মন কখনো বোমান্স আব রোমান্টিকতাব গ্রভাবশূন্য নয। মধ্যযুগের বহু মুসলমান 
কবি সাধাবণ মানুষকে নীতিকথাব দ্বারা বিশুদ্ধ জীবন যাপনেব উপদেশ দেন। মানুষ সেই 
উপদেশ মেনে নিঘেও বোমান্সধর্মী গালগল্পের ভেতব নিজেদের মনের খোবাক অনেক বেশি 
খুজে গায়। মধুমালতী সেই দিক থেকে মানুষেব মনে আনন্দরসেব সঞ্চার কবে একটি 
জনপ্রিয উপাখ্যান হিসেবে বিপুল মর্যাদা পায়। 

মধুমালতীব উপাখ্যানটি হচ্ছে -কঙ্গিবা বাজ্যের বাজা সূর্বভান ও বানী কমলাসুন্দবীর 
পুত্র যুবরাজ মনোহর। রাজ্যেব জ্যোতিষীদেব ডেকে ধাজা যুবরাজেব ভাগ্য পরীক্ষা করান। 
জ্যোতিষীগণ অভিমত দেন যে পণীবা নিজেদের বাসনা ঢবিতার্থেব জন্য পনেবো বছব 
বহক্রমকালে যুলরাজ মনোহরের সঙ্গে মহাবস রাজকন্যা মধুমালতীব পবস্পর আকর্ণজনিত 
এক মিলন মহড়ার আযোজন কববে। বাজকুমাব ও বাজকন্যার মধ্যে পারস্পরিক অনুবাগ 
গভীব হলেও সহজভাবে কেউ কাউকে পাবে না। যথাসময়ে ব্যাপারটা এভাবে ঘটে। কর্গিরা 
রাজোব যুবরাজের অভিষেক অনুষ্ঠান হঘ। অনুষ্ঠান শেষে রাজকুমার রাত্রে উদ্যানে পালক্ষেব 
উপর শয়ন করে। গভীব বাতে যুববাজ যখন গভীর নিদ্রাভিভূত, তখন কাঙ্গরা রাজ্য 
পরীদেব অভিসাব ঘটে। পরীজাদীদের চক্রান্ত্রে পালক্কসহ ঘুমন্ত মনোহর ঘুমন্ত মহারস 


বাজকুমারী মধুমালতীর পালক্কপাশ্থে নীত হয। তখন,.- 


অনুবাদমূলক বাংল! সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ ১৭৭ 


কন্যার পালক্ক পাশে কুমার পালক্ক। 
পরীসব থুইল নিয়া ধীরে এক সঙ্গ॥। 


ঘুম থেকে জেগে উঠে বাজকুমার ও রাজকুমারী পরস্পরকে দেখে অবাক হয। বিস্মযের 
ঘোর কেটে গেলে উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয। তখন পরস্পরের মধ্যে 'অনুরাগের 
সঞ্চার হয়। আর অনুরাগ মানেই তো প্রেম। প্রেমের নিদর্শন হিসেবে তখন পরস্পরের মধ্যে 
অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়, উভয়ে পালস্ক বদল করে; তারপর আদর সোহাগ শেষে উভয়েই 
আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। কৌতুকোচ্ছল পবীকুল নতুন পালস্কেব উপর নিদ্রিত 
মনোহরকে পুনরাষ তার স্বস্থানে বেখে আসে। ঘটনাটি ঘটে রাতেব অন্ধকাবে। প্রভাতে অরুণ 
রবির মৃদুস্পর্শে নিজ নিজ রাজ্যে কুমার ও রাজকুমারী জেগে উঠে একজন আব একজনকে 
দেখতে না পেয়ে বিষাদের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। একদিকে প্রেমের তীব্র দহন, অন্যদিকে স্বশ্নের 
মতো তার অপসারণ, সব কিছু অনুভব করে রাজকুমার ও রাজকৃমাবী পবস্পবেব বিচ্ছেদে 
আকুল হয। যদি স্বপু হয়, তাহলে উভয়েই কেন নতুন পালক্কে শাযিত। যদি মিথ্যে হয়, 
তাহলে প্রত্যেকেরই চম্পক অঙ্গুলী দুর্লভ ও সম্পূর্ণভাবে নতুন অঙ্গুরীয়তে শোভিত কেন? 
তাই তাদেব দৃঢ় বিশ্বাস হয় নিশার ঘন ঘেবাটোপে সাধিত প্রেমে সেই গোপন আধষৌজন 
কিছুতেই স্বপ্নু হতে পারে না। তখন প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে পাওযাব জন্য অধীব হয়। 
রাজকুমার মনোহর যাজকুমারী মধুমালতীব সন্ধানে সসৈন্যে অভিযান ঢালাঘ। পথে 
জটবহরেব রাজা চন্দ্রসেনেব কন্যা পারমাব সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হব। পায়মা তখন এক দৈত্য 
কর্তৃক অপহৃত হয়ে এক টঙ্গীতে ব্দীজীবন যাপন কবেছিলো। সেই দৈত্যের সঙ্গে মনোহরেব 
প্রচণ্ড ঘুদ্ধ হয। ঘুদ্ধে মনোহব জয়লান্ড কবে ও পামাকে ভাব পিতাব কাছে পৌছে দেয়। 
ওদিকে মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ ঘটে। কিম্ধ কলঙ্কের আশঙ্কা মধুমালতীব মা 
তাকে মন্ত্রবলে শুকপাখিতে পরিণত করে। শুকরূপী মধুমালতী একদিন উড়তে উড়তে 
মানিক্যরাশের রাজা তাবার্টাদের হাতে ধবা পড়ে। রাজা পাখির মুখে সব কথা শুনে তাকে 
মহারস রাজ্যে পৌছে দেন। মহারসেব রাজাও তাবাটাদের মুখে সব কথা অবগত হয়ে মনোহর 
মধুমালতীর পবিণয় সম্পন্ন করেন। 


_মধুমালতী কাব্যখানি রোমান্সরসের প্রাচুর্যে ভবপুব। এতে অবশ্য অনেক অলৌকিক 
বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। ঝড় -ঝঞ্চা, বিপদ আপদ ও নানারকম বাধা বিপত্তি শেষে প্রেমিক 
প্রেমিকার মিলন মধুবতার মধ্য দিয়ে কাহিনীর যে পবিসমাপ্রি টানা হরেছে তাতে কাব্যখানিব 
পরিত্প্রিমূলক বাঙ্জনামাধুর্য অনুভব কবা যাঘ। কাহিনীর এই ব্যঞ্জনাময পবিণতি ছাড়াও 
কাব্যখানির অন্ত্ধমী শান্ত ও সৌম্যরস এব জনপ্রিঘতার অন্যতম কাবণ। 


মুজাম্মিল॥ নানা বিঢার-বিবেচনায় মুজাম্মিলকে ষোড়শ শতকেরই একজন মুসলিম 
কবি হিসেবে টিহিতত করা হযেছে। মুজান্মিল যদিও অনেকেব কাছে খুব একটা পবিচিত 
কবি নন, কিন্তু জ্ঞানসাধনার কবি হিসেবে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তিনি 
একজন শক্তিধব পুথিকাব রূপে বিবেচিত হতে পাবেন। তবে হাব কালনির্ণয়েল ব্যাপাবটা 
তর্কাতীত নয়। 


১২- 


১৭৮ প্রাটীন ও মধ্যমুগের বাঞ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


কবি মুজাম্িলেন কালনির্য় ব্যপারে কাব্যে তার ব্যবহাত ভাষা ও শব্দ পণ্ডিতদেল 
বেশি সহায়তা করে। উনিশ শতকের ঘুসলিম কবি মুহম্মদ মুকিম তার "গুলে বকাউলি' 
কান্যে তার পূর্ববর্তী কবি হিসেবে ঘুজান্সিলের কথা উল্লেখ করেছেন। মুকিমের উক্তিও কবি 
মুজাম্গিলের কালনির্য় ব্যাপারে গবেষকদের উৎসাহ যোগাঘ। 

কবি মুজাম্মিলের নামে মোট তিনটি পুথি পাওয়া গিয়েছে। পুথিগুলো হলো--“নীতিশাম্ত্র 
বার্তা" “সায়াৎনামা' ও “খঞ্জনচরিত্র'। 'শীতিশাশ্ত্র বার্তা ও 'খঞ্জনচরিত্র' পুথির কোনো কোনো 
জায়গায় “যুসুফ' ও “মুহশ্মদ শফী" ভণিতা পাওয়া যায়। ফলে গবেষকগণ পুথির প্রকৃত 
রচয়িতা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হন। ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক ভণিতা-লি্রাটের এই ব্যাপারটিকে 
অনুলিপিকারের ঘাড়ে ঢাপিঘে দেন এবং বলেন, সেকারণে সায়াৎনামাব শেষে মুহম্মদ শফী 
কর্তৃক ১৬৮৯ শকাব্দ বা ১৭৫৭ খিম্টাব্দে পুথি বচনাব যে উল্লেখ দেখা যায় তা প্রামাপিক হতে 
পারে না।১১৭ আসলে একথা ঠিক যে প্রখ্যাত কোনো কবির নামের সঙ্গে নিজে নাম যোগ 
করে অমবত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা তৎকালীন বহু অনুলেখকেব মধ্যেই বর্তমান ছিলো। যুসুফ 
কিঃবা শফীব মধ্যেও থে তা ছিলো না, কথাটি জোন দিয়ে কে বলবে? যদি তা. ই হয়, তাহলে 
মুসুফ ও শফী ঘে অমব হয়েছেন সে তো বলাই বাহুল্য। 

ডক্টর সুকুমার সেন শফীন অনুলিখনের তাবিখটি ১৩৭৯ শক্যাব্দ বা ১৭৫৭ খিস্টান্দ বলে 
ধবে নিযেছেন। তার মতে সাঘাৎনামার বচনা তারিখও উত্ত সাল।১১৮ ব্যাপাবটি প্রামাণিক 
না ও হতে পাবে এই কারণে ঘে ডক্টর সেন ভান ধারণার উপল কোনো ঘুক্তি দেন নি। 

ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার নিজন্ব ধারণা থেকে ঘুজাম্মিলকে মোড়শ শতকের কবি 
হিসেবে মেনে নিঘেছেন।১১৯ 

উনিশ শতকের গ্রথম দিকের বটতলান পুথিকাব সুহল্মদ সুকিম তাব “গুলে বকাউলি' 
কাব্যে চট্টগ্রামেব অগ্রজ কবি হিসেবে মুজান্মিলকে স্মবণ কবে লিখেছেন, “আর বৃদ্ধ মহাশক্য 
আবদুল নবী নাম। গআছক, ঘুজান্মিল সুধীন উপাম।? মুকিমের এই বাক্য ডক্টর মুহম্মদ 
এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফ দুজনেবই মনোযোগ আকর্মণ করে। এব উপব নির্ভর 
কবে পুথিসাহিতোব এই দুই গ্রাজ্ঞ বিশারদ মনে কবেন মুজাশ্মিল ঘুকিমেব পূর্ববর্তীকালীন 
লোক। হলে ডক্টর হকের মতে কবি মুজাম্মিলেব সমঘকাল পঞ্চদশ শতকেন মধ্যভাগ এবং 
উষ্টুন শরীফের মতে মোড়শ শতক। 

কবি মুজাম্নিলেন পুথির ভাষা বিশ্রেষণ করেছেন ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর 
আহমদ শব্বীফ দুজনেই। তাতে কবিল কাল-সংক্রান্ত গ্রাটীনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। 
মুজান্মিলের “সায়াৎনামা'ন গ্রাটানত্ব সম্পকে কোনো দ্বিধা নেই। 'নীতিশাস্ত্র বার্তা'্ব ভাষাও 
গ্রাটীন। একাব্যে উল্লিখিত গীরেব আবিভাবের সময়টিও প্রাটীনত্বের পরিচয় বহন কবে। 
ডক্টৰ এনামুল হক 'নীতিশান্ত্র বার্ত” কাবোর প্রথম অংশ থেকে আটটি চরণ উদ্ধৃত 


১১৭. পৃরধোক্ত, মুসলিম বাণ্লা সাহিতা", পৃ. ৩৩ 
১১৮, প্বোক্ত, ইসলামি বাঞলা সাহিনা', পৃ. ১৬০ 
১১৯. পৃরৌক্ত, 'বাঃলা সাহিত্চাব বখা”, ১য় খ্, পৃ. ৩২৩ 


অনুবাদদূলক বালা সাভিত্য দ্বিতীয় পর্ব প্রথন অঞ্শ ১৭৯ 


করেছেন। 'এসব চরণ নিশ্চিতভাবেই বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। 
যেমন, 
আরবী ভাষায় লোকে ন বুঝে কারণ। 
সভানে বুঝিতে কৈলু পয়ার রচন॥ 
যে বলে বলৌক লোকে কবিলু লিখন। 
ভালে ভাল মন্দে দন যাএ খপ্ডন॥ 
বটিলেক মোজাম্িলে পঞ্চালি সুছন্দ। 
দেশি ভামে রচিলুং নাঝে মৃদু ফ্দ || 
নীতিশান্ত্র বাতা যেজন পঢ়এ শুনএ। 
আপ্ুষশ বাঢ়ে জান দারিদ্র্য খণ্ডএ॥ 
ডক্টর হকের মতে এরূপ শব্দের ব্যবহার যেমন “কৈলু” খিলৌক', “কবিলু”, 'রটিলুৎ 
ইত্যাদি সপুদশ শতকেব বাংলা ভাষা বিরল। তবে মোড়শ শতাব্দীতে থাকতে পারে।১২০ 
মুজাম্মিলে বচনায় “র' ও “ল'-এব পদান্ত মিল লক্ষ্য কবা যায়। ডক্টব আহমদ শবীফ 
মুজান্মিলেব বচনার এই মিলকে আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চ স্তীদাসেব 'শ্রীকৃমঃকীর্তন' কাব্যে 
ব্যবহৃত “ব" ও 'ল'-এর পদান্ত মিলেব প্রভাব-সঞ্জাত বলে অনুমান কবেন। যেমন, 
মুজাম্গমলেব কাব্যে এই “ব' ও “ল'-এর পদান্ত মিল এভাবে দেখা যায়, “ঘর বহর আখেরে 
মিলে, গোসলে শবীরে আওযালে ভিতবে, নির্ভবে মাওযঘালে আখেবে, বিস্তরি পঞ্যালি, 
কুতুহলে উপবে।” 
একথা খুবই সত্য থে অষ্টাদশ শতকেব আগ পর্যন্ত বালা ভাষা মুসলিম- সমাজে 
হিন্দুযানি ভাষাৰপে বিবেচিত হতো। পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ গুহম্মদ সগীর, মোড়শ 
শতকের কনি সৈযদ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ এবং সপুদশ শতকের কবি আবদুন নবী, 
শেখ মুন্তালিব, আবদুল হাকিম গ্রসুখ কবির কাব্যে বাংলা ভাষার গ্রতি মুসলিম সমাজের 
অবজ্ঞাব গ্রতিবাদ ও মাতৃভাষার প্রতি কবিদের সংবেদ্য সমর্থন সূচিত হয়েছে ।১১১ 
ঘাই হোক, নানা দিক বিঢাব বিশ্লেষণ করে কবি মুজাম্মিলকে ঘোড়খ শতকের কবি 
হিসেবেই অনুমান করা বায়। মধ্যযুগের অনেক মুসলিম কবিব কাব্যে গীবগরশস্থি লক্ষ্য করা 
ঘাব। মুজাম্মিলের “সায়াতনামা' কাব্যে কবি পীরের গ্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবে বলেছেন, 
শাহা বদরুদ্দিন পীর কৃপাকুল ভরি। 
শত মুখে সে বাখান কহিতে ন পাবি 
তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধবিমা। 
বটিলেস্ত মোগ্জাম্মিলে মনে আকলিয়া | 
ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পীর বদরুদ্দিন বরে মলম বিহাবের শ্রধিবাসী ছিলেন। তিনি 
বর্ধমানের কালনায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। টট্টগ্রামেব গীর বদর শাহ 
ও বিহারের পীর বদরুদ্দিন বদরে -ম্ালমকে 'ম্বনেক গবেষক এক ও অভিন্ন মনে করেন। সেই 





১২০. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য” পৃ. ৩৭-৩৮ 
১২১. দ্রষ্টব্য আহনদ শরীফ সম্পাদিত ববি নুাশ্িল রচিত 'নীতিশাস্র বাঠা" (ঢাকা : বাচলা একাডেনী) 


১৮০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
সূত্রে ডক্টর মহমদ শরীফের অভিমত এই যে, পীর 'বদরুদ্দিন বদর-ই-আলম' চট্রগ্রাম 
আবাদ করেছেন বলে জনশ্রতি আছে। চট্টগ্রামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা ছিলো বলে অনেকে মনে করেন। টট্টগ্রাম শহরের বুকে বদরচেরাগ ও বদরপাতি 
নামক কৃত্রিম সমাধি 'তারই স্মৃতিমপ্িত বলে অনুমান করা হয়। ওদিকে ডক্টর মুহম্মদ 
এনামুল হকের মতে বদরুক্দিন বদরে আলম ১৪৪০ সালে বিহারে মারা যাল। বর্ধমানের 
কালনায় তার একটি নকল সমাধিও রয়েছে। 
গীর বদরুদ্দিন টট্টগ্রাম আগমন করলে কবি মুজাম্মিল তাব শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকবেন 
নলে অনুমান করা হয়। এই সূত্র ধরেই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মুজাম্মিলকে খিস্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী সময়ের লোক মনে কবেন। সেই দিক থেকে কবির 
ব্যবহৃত ভাষায়ও রয়েছে তৎকালীন সমযের ভাষাবৈশিষ্ট্য, যা তার সময় ও পুথির প্রাটীনত্বের 
প্রায় নিঃশর্ত পরিচয় বহন করে। 
কাব্যবিচারে বোঝা ঘায় কবি মুজাম্মিল সুফী জ্ঞান- সাধনার পথে স্বকীয় ভাবের বিকাশ 
সাধন করেছেন। পীর বদরপদ্দনের আদেশমাল্য শিরোধার্য করে লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে 
মুজাশ্মিল তার “সায়াতনামা' পুথিখানি পবিত্র দেশী ভাষা রচনা কবেন। পুথি আরবি থেকে 
ভাবানুবাদ করা হয়েছে। কবি তার কাব্যে সুফীভাবের বিকাশ ঘটালেও বাংলাদেশের 
চিরাচরিত সংসারের সঙ্গে তাব বিষয়বৈশিষ্ট্যকে এতে নিদ্ধিধায মিলিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই 
ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তাব মনে পড়ে, - 
শ্রাবণ মাসেত যদি কেতো বান্ধে ঘর। 
সেই দোষে ঘরিবেক গৃহের ঈশ্বর | 
মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব। 
ধনে পুত্রে লক্ষী সব তাতার বাড়িব।। 
একই বিষয়ে কবি আরো বলেন,_- 
আদিতা বাবে যদি সে গৃহ নির্যএ। 
অনলে দহিবে কিবা ঝড়েতে ভাঙগএ।৷ 
সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নব। 
সুত না জন্মিবে সুতা জন্নিবে সে ঘর॥ 
বাংলাদেশে মশার উপদ্রব প্রায় টিরকালের। মশক-দংশন কারোব জন্যই খুব প্রিয় নয, 
ফবিদের জন্য তো নযই। রাত ভেগে কবিদের কাব্য রচনা করতে হয, সুতরাং মশক 
দংশনের কথাটি হারা ভুলতে পারেন না। কেননা মশার উপদ্রব রাতেই বাড়ে বেশি।"কবি 
ঈশ্বরগুপ্ত যেমন বলেন, -'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি', ষোড়শ 
শতকের কবি মুজাম্মিলও বাঙালির স্যাতসেতে ঘরে মশার উপদ্রব সম্পর্কে বলেছেন,-- 
মনুষ্য থাকিতে যদি ঘব নিরনিল॥ 
সেই ঘরে মশক হইব বন্ুল।॥ 
সতরাং আমবা বুঝতে পারি মুজাম্মিল তার কাব্যে দেশীঘ সংস্কার, রুচি ও প্রাকৃতিক 
সংকটের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। 


কবির 'খঞ্জন-চরিত্র' “সায়াত্নামা'র একটি অংশ মাত্র। সামান্য কয়েকটি পাতা নিয়ে এ 
পুস্তক। তাই ড্টর মুহম্মদ এনামুল হকের উক্তি, খঞ্জন-চরিত্রকে কোনো আলাদা পুস্তক মনে 
করা যায় না। সায়াতনামার একটি অধ্যায়ের সঙ্গে এর রচনার মিল লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর 
হকের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় কোনো অনুলিপিকার খঞ্জন-চরিত্রকে আলাদাভাবে নকল 
করে প্রচার করেছেন বিধায় ০নাটি একটি ক্ষুদ্র পুথির আকার ধারণ করে। 


কবি মুজ্াম্মিল ছিলেন একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। কাব্যের বিষয়কে তিনি লঘু না করে 
বরং তন্বীয় ভাবের ডোরে বাধবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। ফলে তার কাব্য কোনো হাল্কা 
রোমান্সরসের আধার না হয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞানগর্ভ-দিক--নির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করে। 


হাজী মুহম্মদ!। হাজী মুহম্মদ প্রকৃতপক্ষে একজন মারফতী তন্বেব কবি। ৬বিক-, 

হকিকত সম্পর্কে তার ধর্মীয় দর্শনটিস্তার চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তার 'নৃলঞাগাল' 
কাব্যে। হাজী মুহম্মদ ও তার “নূরজামাল, কাব্য সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন ম্রাবদু' 
করিম সাহিত্যবিশাবদ। সাহিত্যবিশাবদের আলোচনাটি প্রকাশিত হয ১৯৫২ সালেন 
সাপ্রাহিক “মাহে নও পত্রিকায়। ভাব আগে হাজী মুহম্মদের পবিচয় কালো জানা ছিলো না। 
সাহিত্যবিশারদ হাজী মুহম্মদকে বিস্তাবিতভাবে উপস্থাপিত করতে না পাবলেও তার 
আলোচনার প্রেক্ষিতে মধ্যযুগেব এই কি অনেক সুধীজনের দৃষ্টি ম্বাকর্ষণ করেন। কলে 
হাজী মুহম্মদের জীবন ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে গবেষণা কবতে গলেষকগণ নতুন প্রেরণা-পান। 
সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক হাজী মুহম্মদের আবো কিছু পরিচঘ তুলে ধরেন। 
ডক্টর হকেব অভিমত, -+হাজী মুহম্মদ আমাদের একজন প্রাচীন কবি। তিনি শেখ পরাণ 
(১৫৩০-১৩২৫) ও স্যয়িদ সুলতানের (১৫৫০ ১৩৪৮) সমসাময়িক তো বটেই, তাহাদের 
কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী লোকও হইতে পারেন।১১২ ভার এই মন্তন্য অবশ্য অনুমান- ভিস্তিক। হাজী 
মুহম্মদ নিজেও তার নিজের পরিচিতিঘূলক কোনো অংশ তার কাব্যে যোজনা করেন নি। 
ফলে হাজী সাহেবেব জীবন ও কাব্যেব গবেষণায় গবেষকগণকে পরোক্ষ প্রমাণ ও অনুমানেল 
উপর নির্ভর করতে হয়। ষোড়শ শতকেব কবি শেখ পবাণ ঠাব 'নসিহতনামা' কাব্যে হাজী 
মুহম্গদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাল সেই উল্লেখেন ম্ঞ্শটি হচ্ছে, ' 

ছুবতনামার মধ্যে ঈমানে ছিফত। 

রটিছেন্ত হাঙ্জী মোভাম্নদ নাল মত। 

তেকারণে এথা ঘুগ্ি ন কৈলি সনাপু। 

কিঞ্চিৎ কহিলু* বুঝিতে উদ্গীত॥। 

সএক পরাণে কহে শুন গুণিগণ। 

সভানের পদতলে করম নিবেদন।॥। 


শেখ পরাণের ভাষা যে প্রাটীনত্তের ইঙ্গিতবাহী, উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। শেখ পরাণ 
তার কাব্যে হাজী মুহম্মদের উল্লেখ করায় এরূপ অনুমান করা যায় যে হাজী সাহেব পরাণের 





১২২. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বালা সাহিত্য, প্‌. ১১৪ 


১৮৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের উতিকথা 


জাত সিফতে সেই নূর অনুপাম। 

নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নামা॥ 
আপনার দোস্ত হেন তাশারে বুলিলা। 
সেই নূর হোস্তে আল্লা সকল স্জিলা॥ 
এক হোস্তে হইল দু দুই হোস্তে সকল। 
বীজ হোস্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোস্তে ফল! 


প্রকৃতপক্ষে সুষ্টা শুধু সৃষ্টির নির্মাতাই নন, সৃষ্টির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িতও। 
ষ্টার এই সৃষ্টিসংলগ্নতার কারণেই তার প্রতিটি সৃষ্টি অর্মন সুন্দর ও বহস্যময। সৃষ্টির 
'অণুপরমাগুতে মহান ত্ষ্টার করুণা, দয়া আর ঘরীতির রেণু ছড়িষে ম্বাছে বলোই সৃষ্টিল দ। 
অশেষ ও অপরিমেঘ। সৃষ্ট ও সৃষ্টির এই অন্তরঙ্গ সম্পকে কথা সলতে গিষে হাজী মুহম্মদ 


এক হোস্তে হৈল দুই, দুই হোস্তে সকল। 

বীন্্র হোস্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হোস্তে ফল।৷ 

ফুল বৃক্ষ বীজ এই তিন নান হয়। 

এক হয়ে তিন জন, তিনে এক হয় 

কিন্ত উভযেব মধ্যে একটা আড়াল থাকবেই। এই ব্যবধানের কারণেই সকল সৃষ্টি হচ্ছে 

অদৃশ্য এক করুপামযের তৈবি শিল্পকর্ম। সেজন্য ুষ্টা আর সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লা আব বান্দা 
এক নন। কবি তাই বলেছেন,-- 

বীজ বৃক্ষ ফল হোস্তে কেহ ভিন্ন নয়। 

তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন ন যায়॥ 

তেন মতে জানিহ যে আল্লাহ আর বন্দা। 

ষোড়শ শতকের অন্য দুই কবি সৈয়দ সুলতান ও আবদুল হাকিমের কাব্যে যেমন 

তৎকালে “দেশী ভাষা' ও “হিন্দুয়ানি' অক্ষররূপে পরিচিত বালা ভাষার প্রতি সমকালীন 
মুসলিম সমাজের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি হাজী মুহম্মদের 
কাব্যেও সেই প্রতিবাদের সমর্থন আছে। যেমন,__ 

হিদদুয়ানি অক্ষর 'দেখি না কবিঅ হেলা॥৷ 

বাংলা অক্ষর পরে আঙ্ি মহাধন। 

তাকে হেলা করিবে কিসের কাবণ 

যে আষ্তি পীর সবে করিছে বাখান। 

কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ 

যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন। 

দেশি ভাষা দেখি মনে না করিও ঘিন॥! 


বাংলা ভাষার সপক্ষে কবির এই বিবৃতি মাতৃভাষার প্রতি তার অকৃত্রিম দরদ ও মমতার 
বহিটপ্রকাশ।১২৭ একটি ধর্মান্ধ সমাজে বসবাস করেও কবি হাজী মুহম্মদ ছিলেন একজন অন্ধ 
সংস্কারমুক্ত মুসলিম, যিনি ধীয় গ্রাণতায় ছিলেন আসাধারণ ঝদ্ধ এক মহান পুরুষ। 


১২৭. পূর্বোক্ত, “মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিষ কবি,' প্‌. ৯৩ 


অষ্টম অধ্যায় 


নাথসাহিত্য 
(খিস্টায় ১৬-১৭ শতক) 


নাথধর্ম ও নাথসাহিত্যের কথা 


নাথপন্থী সাধকের! একটা বিশেষ ধর্মকর্মের সঙ্গে যুক্ত। যোগসাধনাই সেই ধর্মের মূল প্রেরণা। 
এজন্য নাথগন্থী সাধকদের যোগী বলা হয়। নাথধর্মের সঙ্গে চর্যাপদের সহজপন্থী ধর্মমতের 
হয়তো কিছু প্রভেদ আছে, কিন্ত মিলটিও সেই পরিমাণে কম নয়। এ সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন 
বসুর মন্তব্য,_ 
প্রকৃতপক্ষে এই সকল ধর্মমত একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্টি 
লাভ করিমা বিশিষ্টতাসম্পন্ন হইয়াছে। নাথ অর্থে “সদগুরুনাথ,” এবং গুরু বুঝাইতে এই 
শব্দটি চর্যযাতেও ব্যবজগত হইয়াছে, যথা “ভক্তি ন পুচ্ছসি নাত” (চর্য্যা ১৫)। এই 
গুরুপবম্পরায় প্রচারিত বিশিষ্ট মতবাদ নাথ-পর্মেবও লিশেষত্ব। চর্যযাতেও পরমীর্থে গুরুকে 
অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওমা হইয়াছে। তাভা হলে এই দুই মতবাদের বিভিন্নতা 
কোথায় 2১৯) 
তথাপি সৃম্স্মভাবে বিচাব কবলে উভয়েব মধ্যে পার্থক্য কিছু ধবা পড়ে। মণীন্দ্রমোহন বসু 
বলেছেন, 
চর্য্যাতে গুরুব উপদেশে পবনার্থতবজ্ঞান লাভ হয়, এব? সঃসারেব অনিত্যতা সম্পঙ্গে জ্ঞান 
লাভ করিয়া লোকে টিন্তর্মী হইয়া থাকে। কিন্তু নাথ সাহিত্যে (গোবক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্র- 
মমনামতীর গান প্রভৃতি গ্রন্থে) মহাজ্ঞান- মন্ত্রবলে সাধক মমকে তাড়না কবে, অগ্রিতে দগ্ধ তয় 
না, জলে নিমজ্দিত হইয়া থাকিতে পাবে। পবমার্থ তবজ্ঞান দ্বারা অজরামরাহব লাভ করা 
ম্রপেক্ষা মন্্বলে এইবপ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়াই নাথধর্মের বিশেষ র্ন। এই জন্য নাথগণ 
পরবন্ধীকালে এই বিশিষ্ট সম্প্রদাঘভুক্ত হইয়া পড়িষাছেন। তথাপি অনেক প্রাটীন 
সিদ্ধাচার্যকেই তাহারা গুবু বলিয়া স্বীকার কবিযা থাকেন।+১৯ 
দশম শতাব্দীতে সারা ভাবতই নাথপন্থীদের বিতবপক্ষেত্র ছিলো। হাজার বছরের 
বাংলাদেশের ইতিহাসেও নাথপন্থী বোগীদেব সাধনভজনের কাহিনী শ্বগতিনদ্ধ হয়েছে। এদেশের 
ছড়াগাচালী, লোকগীতি ও কিছু কিছু আখ্যানকান্যে নাথপন্থী ঘোগীদের ধর্মকর্ম ও আচার- 
আচরণেব অনেক চিন্বাকর্ষক কাহিনীকে বাপদান কবা হয়েছে। জনটিন্ত আকর্ষণকারী 
মরনামতী ও গোপীচন্দ্রের গান এবং গোরক্ষবিজয -কাহিনী এই নাথসাহিত্ের অন্তর্ভুক্ত। এই 
সব কাহিনী দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হলেও পববর্তীকাল একই বিষয়ের ভিবিমূলে 
উৎপন্ন অনেক ছড়াগান উন্নরবঙ্গের কৃষকদের মুখে মুখে প্রচলিত হয। কাজেই এসব ছড়ায় 
গ্রাটীন ভাষানৈশিষ্ট্যে পরিচয় নেই। 


প্রাটীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহার ভাবরূপের পরিচয় মেলে 
নাথসাহিত্যে। উভয় ধারার সাহিতোই বৌদ্ধ সিদ্ধাঢার্গণের উল্লেখ রবেছে। এই সন 
সিদ্ধপুরুষ হচ্ছেন মীননাথ বা মৎস্যে্্রনাথ, জালন্ধরীপাদ ব৷ হাড়িপা, গোরক্ষনাথ বা 





১১৮. মণীন্দ্রমোহন বসু, "চর্যাপদ" (কলিকাতা : কনলা বুক ডিপো, ১৯৫৯), ভূমিকা, পৃ. ১৩ 
১১৯. প্বৌক্ত, “চর্য্যাপদ' এ, পৃ. ১৩ 


১৮৮ প্রাচীন ও মধ্যমুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গোরখনাথ এবং কানুপা বা কাহম্পাদ। এদের সময় ও স্থানিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণ 
একমত নন। রূপকাবদের ধ্যানে হোক, জ্ঞানে হোক কিংবা কল্পনায়ই হোক, নাথগীতিকার 
সিদ্ধাচার্ধগণ যোগসাধনায় অলৌকিক শক্তির মরধিকারী হয়ে সেভাবেই নিজেদেবকে পরিচিত 
করেছেন। বৌদ্ধ তস্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবমুক্ক নাথগীতিকার বিষয় প্রাকৃত জনসাধারণের উদ্ভট 
কল্পনার সঙ্গে মিশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাকৃতমনে রস 
পরিবেশনের দায়িত্ব পালন কবেছে নাথযোগীদের ভোগবাসনাময় কাহিনী। একসময় এক 
শ্রেণীর অবধৃত-সম্প্রদাঘ তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে তাদের নিজস্ব 
যোগবিভূৃতির দ্বারা রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে সিদ্ধাঢার্থগণের 'অলৌকিক ক্রিযাকাণ্ডের কথা 
প্রচারের প্রয়াস পায়। হিন্দু মুসলমান উভয শ্রেণীর লোকদের কাছে তাই নাথগীতিকার সমাদর 
লক্ষ্য করা যায়। এগুলোব লিখিত জপ পরে পাওয়া যায়। 

.নাথসাহিত্য দুটি ভাগে বিভক্ত- এক, মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়, দুই. ময়নামতী বা 
গোপীটন্দ্রের গান। ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানের মূল বিষয়টি হচ্ছে রাজা গোপীঢন্দ্রের 
সন্ন্যাস এবং রাজমাতা মযনামতী ও তাব গুরু জালম্ধবীপাদ বা হাড়িপার যোগসাধনার কথা । এ 
দুটি কাহিনীকে ঘিবে যোগী সিদ্ধাঢার্ধগণেব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা জনগণের মুখে মুখে 
চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। সাধাবণ লোকের স্থুলচেতনাষ এ কাহিনীব টিস্তাকর্ষক বিষয়গুলো 
গভীরভাবে প্রভাব সঞ্চার করে। তাই এগুলোব জনপ্রিরতা সহজেই অনুমান করা যায়। 
ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সঙ্গেও এদের কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের 
মূলবিময় শিষ্য গোরক্ষনাথ কতৃক কামিনী -মোহগ্রস্ত গুলু মীননাথ বা মৎস্যেনদ্রনাথেব উদ্ধার। 
গোরক্ষনাথকে কেউ কেউ এঁতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ 
শতাব্দীব (কানো এক সময়ে তার আবির্ভাব হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। ডক্টব 
দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর লোক ।৯৩০ গোবক্ষপন্থীরা মনে কবেন 
গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবে আবিভূত হন, পরে বিহারেব গোরক্ষপুরে তার অধিষ্ঠান হয়। তবে 
এসব বিষয়েব কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। পববর্তীকালে গোরক্ষনাথকে নিযে নানা গালগল্প 
তৈরি হয। 


দুই॥ মীনচেতন/গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান 

মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী এই টিস্বাকর্ষক কাহিনীটির শুরু সৃষ্টিতন্ব দিয়ে। 
শিব গৌরীকে খন মহাজ্ঞান শোনান, তখন তার প্রভাবে গৌরী ঘুমিয়ে পড়েন। মৎস্যবেশী 
মীননাথ অলক্ষে এই মহাজ্ঞান শোনেন, কিন্তু দেবাদিদেবের কাছে তা গোপন থাকে না। তিনি 
অভিশাপ দেন মীননাথ সেই মহাজ্ঞান বিস্মৃত হবেন। যোগীর গুহ্যসাধনায় স্ব্রীসংসর্গ 
নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য গৌরী একদিন মোহিনীর বেশ ধারণ করেন। 
গোরক্ষনাথ ব্যতীত সবাই গৌবীর মোহজালে আটকে পড়েন। গোরক্ষনাথ শিশুভাবে গৌরীকে 
ভজন করেন। অন্যদিকে গ্রোবক্ষ-গুরু মীননাথ কদলীপত্বনে গিযে সেখানকার নারীদেব 


১৩০ পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্‌. ৩৮ 


নাথসাহিত্য ১৮৯ 


কুহকজালে আবদ্ধ হন। যাবতীয় সাধনতন্ব ভুলে গিয়ে তিনি ইত্রিয়-সেবায় নিজেকে ভাসিয়ে 
দেন। ললনারা তাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে। কিন্তু গৌবী অসাধাবণ মোহিনীবেশে সজ্জিত 
হয়েও গোরক্ষনাথকে প্রভাবিত করতে পাবলেন না। গোবক্ষকে মাছি বানাতে গিয়ে দেবী 
নিজেই তার কাছে মাছিরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। শিবের অনুবোধে সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথ পরে 
গৌবীকে মুক্ত কবে দেন। কিন্তু মহাদেব ভুললেন না। তিনি কৌশলে এক তপস্থিনী 
রাজকন্যাকে গোরক্ষনাথের সঙ্গে বিষে দেন। কিন্তু কামবিজযী পুকষ গোবক্ষনাথ শিশুভাবে 
স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ করেন। তবে স্ত্রী গোবক্ষের নির্দেশানুযায়ী তার ক্রৌগীন ধোয়া জল পান 
করে পুত্রবতী হন। পরবর্তী পর্যাঘে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথেব উদ্ধার। স্ত্রীপূত্র 
সংসার ত্যাগ করে গোরক্ষনাথ যোগসাধনায বের হন। পথে কানুপার কাছে অবগত হন গুরু 
মীননাথ নাবীব কুহকমোহে আবদ্ধ হযে আপন শক্তিসাধনা বিস্মৃত হয়েছেন এবং বর্তমানে 
তিনি কদলীতে ভোগবাসনায় কালযাপন করছেন। গোবক্ষনাথ তখন কদলীপন্ধনে যান এবং 
কমলা ও মঙ্গলা নায়ী দুই বমণীব মোহবন্ধন ছিন্ন কবে বাজদ্বাবে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে 
গুরুর চৈতন্য জাগানোব অভিপ্রায়ে মৃদঙ্গের শব্দ তোলেন। বাদা ও নৃত্যের ঝংকার তুলে শিষ্য 
গুরুকে মহাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেন; গুবুর তখন পূর্বম্মৃতি জাগে। তিনি ইদ্ডিযত্তৃপ্ির জগৎ 
ছেড়ে যোগসাধনাব পথে ফিরে আসাব জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মীননাথ অতঃপর স্ত্রীকুলের 
মোহবন্ধন ছিন্ন করে গোরক্ষনাথের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। 


গোরক্ষবিজয উপাখ্যানে এই যে একটি টিত্তাকর্ষক কাহিনীব সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে 
দেখা যায় গুরুশিষ্য দুজনের চরিত্র একই ধাত্ততে গড়ে উঠলেও মীননাথ পার্থিব ভোগবাসনার 
মোহ থেকে মুক্ত হতে পাবেন নি। জিতেন্দিয পুকষ গোবক্ষনাথ যদিও নিজের শক্তি ও 
কৌশলে মীননাথকে বমগীদেব মোহজাল থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সন্্যাসের পথে ফিরিয়ে 
আনেন, কিন্তু বাস্তব তাতে দারুণভাবে উপেক্ষিত হওয়ার কাহিনীব যে বসহানি ঘটেছে, তা 
অস্বীকাব করা যায় না। বিভিন্ন রূপক ও হেয়ালির মাধ্যমে ঘে তস্বরস এতে প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে লোকজীবনের স্পর্শ থাকা নীরস হওঘার অপবাদ থেকে কাহিনীটি যদিও মুক্ত, কিনতু 
হেয়ালির ভাষায় তন্বকথার ঘে বিববণ এই কাহিনীতে প্রদত্ত হয়েছে, তা দুর্বোধ্যতার 
অভিযোগ থেকে মুক্ত নয। যেমন একটি উদাহবণ, - 
পোখরীতে পানী নাই পাড কেন বুডে। 
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছা কেন উড়ে! 
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে ঢাল। 
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥ 
ঝিম যাউক বরিযা শীতলে যাক মীন। 
ঝীপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্ধ গহীন॥ 
আর এক জায়গায় আছে,-- 
মহাতেজে কুডালেতে সনর্পিলা গুরু। 
সাকা 
আসলে তন্বকথা তান্িকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিদের বাধ্য হয়ে এই হোয়ালির 
আশ্রব গ্রহণ করতে হয়েছে বলে মনে হয়। 


১৯০ পা্টান ও নধ্যমুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তবে একথাও ঠিক যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর এই তন্বপ্রাধান্য তার মানবিক রসের 
ধারাকে যে সব সময় ব্যাহত করেছে এমন নয়। নীতি্রষ্ট গুরুর টৈতন্য ফিরিয়ে আনার 
পরিথ্েক্ষিতে উযের বাকবিত পা ও আচার-আচরণের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ 
দেখা যায়। নিয়তি-নির্ধারিত পথে গুরুশিষ্য উভয়ে দুই বিরুদ্ধ শক্তির গ্রতীকরূপে চিহ্নিত 
হয়েও পরস্পরের কার্যকলাপে নিজেদের মানবসন্তান রূপেই প্রকাশ কবেছেন। উভয়ের নিয়ম- 
নিষ্ঠা-নীতিবোধের প্রতি দুর্বলতা, দায়িত্ব-পালনে একদিকে কঠোরতা অন্যদিকে শিথিলতা এ 
সব কিছুই দুজনকে অধ্যাত্ব-সংগ্রমরত দুই মানবাস্রাব বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পরিচিত করেছে। 
বু মীননাথ সম্পর্কে শিষ্য গোবক্ষনাথেব গভীর মমতার প্রকাশকে কবি বাহুল্যবর্জিত বাক্যে 
মন তুলেছেন,--“বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়।' মীননাথ অনন্য এক যোগী হওয়া 
সন্ত্বেও মানবীয় আঢার আচরণকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই ভোগলালসা ভরা 
ইন্দ্িয-পরিচর্যার জীবন ত্যাগ করে যখন পুনরায় তিনি সন্যাসের পথে পা বাড়ান, তখন 
কদলীর ললনাদের ঘিরে মোহময় জগতেব আকর্ষণ যেন তার মন থেকে কেটেও কাটতে চা 
না। কিন্তু কোনো এক নিয়তির অমোঘ নিধানে শেষপর্যন্ত সেই মোহময় জগতের অবসান 
ঘটে, বাস্তব জীবনের আসক্তির জাল ছিন্ন কবে মীননাথ ও গোবক্ষনাথ দুই গুরুশিষ্য সাধনার 
উন্ুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ কবেন। হতভাগিনী দুই রাণী মঙ্গলা ও কমলা খ্রিবিচ্ছেদের অভিশাপ 
নিয়ে পড়ে থাকে কদলী নগরে। 


গোরক্ষবিজয়ের কবি) মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনীর দুটি অভিন্ন পুথি -. 
'গোরক্ষবিজর়' বা “গোর্খবিজয' ও “মীনচেতন'। খিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি- রচিত 
“গোরক্ষবিজয়ে'র সন্ধান পাওযা ঘায। তবে নিদ্যাপতির “গোরক্ষবিজয, সংস্কৃত ভাষায় লেখা 
এবং তার অন্থর্গত গানগুলো মৈথিলীতে রটিত। বাংলায় গোরক্ষবিজঘের তিনটি পুথি 
সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ডক্টর নলিনীকাস্ত ভট্রশালী সম্পাদন করেছেন শ্যামদাস সেন 
রচিত “মীনচেতন'। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদন করেছেন শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত 
“গোরক্ষবিজয়' এবং ডক্টর পঞ্চানন মণুল-সম্পাদিত ভীমসেন-রটিত “গোর্খবিজয়?। পাণ্ডতগণ 
সংশয় গ্রকাশ করেন তিনটি পুথিই আসলে এক, কেননা পুথি তিনটির কাহিনীগত কোনো 
পার্থক্য নেই। সেই সুত্রে তিন কবিও হয়তো মূলে এক ও অভিন্ন ; অথবা কেউ কেউ গায়েন 
মাত্র। নলিনীকান্তের সম্পাদিত পুথির নাম “মীনঢেতন', এ পুথির দুই জায়গায শ্যামদাসের 
ভগিতা থাকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন পুথিটি শ্যামদাসের লেখা। আবদুল করিম 
সাহিত্যনিশাবদের সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজঘে' বলীন্দ্রদাস, শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীঘদাস ও 
শ্যামদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। সাহিত্যবিশাবদ অনুমান করেন শেখ ফয়জুল্লাহই পুথির 
রচঘিতা, বাকি তিনজন গায়েন মাত্র। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তা মনে করেন।১৩১ 
'গোরক্ষবিজযে'র আদিলেখক হিসেবে মনে কবেও ডক্টব দীনেশচন্দ্র সেন এরূপ মন্তব্য 
করেন-ফঃ আমরা “গোরক্ষ বিজয় বা মীনচেতন” পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া 
মাল্য-চন্দন দিতে প্রস্থুত, কিন্ত “আদি লেখক' অর্থে আমরা শুধু সম্কলয়িতা বুঝাইতে 
চাই।'১৩২ পণ্ডিত ও গবেষকদের এরূপ সংশয় থাকবেই। কেননা প্রাটীন বাংলা সাহিত্য প্রাচীন 


১৩১. পৃোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা", ১য় খণ্ড, পৃ, ১০৫ 
১৩২. পোক্ত, 'বঙ্গভামা ও সাহিত্য, পূ. ৩৮ 


নাথসাতিতা ১৯৯ 


বলেই এই সংশয় থাকাটা স্বাভাবিক। তাই পুরোপুরি নিঃসন্দিদ্ধ হয়ে কোনো পণ্িত বা 
গবেষক এ বিষয়ে অভিমত দিতে গারেন না। 


ময়নামতী-গোপীচন্দড্রের কাহিনী মর়নামতীর জন্ম মেহেরকুলে। তিনি সেখানকার 
রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। পরে ময়না বাংলাদেশের রাজা মানিকচন্দ্রের পাচ রাণীর অন্যতম 
রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। একদিন রাজপুবীতে সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের আগমন ঘটে। 
ময়না এই সিদ্ধাচার্যের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে গুণবতী মযনার সঙ্গে তার সপত্রীদের 
ঝগড়া লেগেই থাকে। ফলে ময়না ফেরুসা গ্রামে নির্বাসিত হন। ইতিমধ্যে রাজার মন্ত্রীদের 
অত্যাচারে রাজ্যে অশান্তির ঝড় বয়। প্রজারা শিবের কাছে নালিশ করে। রাজা মানিকটাদ 
তখন পবলোকে। গঙ্গা একথা মযনাকে জানার়। ময়না যমপুবীতে গিষে স্বামীব প্রাণ ফিরিয়ে 
আনার ঢেষ্টা করেন। কিন্ত শিব মানিকটাদের প্রাণদান অসস্তর বলেন, তবে ময়নাকে তিনি 
মাশ্বস্ত কবেন এই বলে যে সে পুত্রবত্তী হবে; পুত্র তান্ত্রিক হাড়িপাব শিষ্যত্ব পেয়ে মহাজ্ঞান 
লাভ করবেন। এদিকে হাড়িপা পূর্ব থেকেই ময়নার দীক্ষাগুবু গোরক্ষনাথের শিষ্য 
ময়নামত্ীর পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্মকালে তার সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে 

উনিশ বছর বযঃক্রমকালে তিনি মারা যাবেন। গোপীচন্দ্র বারো বছর ববঘসকালে হাড়িপার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্াসী হলে এই মৃত্যুঘোগ খণ্ডন হবে। এদিকে গোপীচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষে 
পৌছলে মঘনা তাকে গোবক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার শিষ্যত্ব নিয়ে রহ্গজ্ঞান লাভ করে সম্যাসী 
হাতে বলেন। কিন্ত গোপীচন্দ্র দুই স্ত্রী অদুনা পদুনা ও শত নারীর দুরন্ত ভোগলিপ্সা ছেড়ে 
নিচজাতীয় সিদ্ধাযোগী হাড়িপার শি্যন্ব গ্রহণ রে সন্ন্যাসী হতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া 
মদুনা পদুনাও স্বামীহারা হতে চায় না। গোপীচন্দ্র মাকে বলেন, 

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান। 

তার ঠাঞ্ি কেমনে আছয়ে বুহ্গজ্ঞান ॥ 

আমি রাজা গোবিদাই সর্বলোক জানে। 

কেমনে ধরিতে বল হাডির ঢরণে॥। 


মযনা পুত্রকে রন্গজ্ঞানী হাড়িপার শক্তি ও সাধন। সম্পর্কে অবহিত করেন, এবং বলেন 
গোপীচন্দ্রেল অদৃষ্টলিপিতে যে অকালমৃত্যুব ইঙ্গিত আছে তা কাটানোর জন্য তার সন্ন্যাসব্রত 
হণ করা অপরিহর্য।গোগী মাদ কাছের পিতার মৃত্যু কাবণ জানতে চান। ময়না তখন 
বলেন, মানিকটাদকে তিনি মহাজ্ঞান দিয়ে আসন্ন মৃত্যুব হাত থেকে রক্ষা করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্ত স্বামী হয়ে স্ত্রীকে গুবুর মর্যাদা দিতে তিনি চান নি, ফলে নিয়তি তার প্রাণ 
হরণ করে। গোপীচন্দ্র তখন মঘনার চরিত্রে সন্দিহান হযে হাড়িপার সঙ্গে তার কুৎসিত 
হাড়ির খাইছেন গুয়া মা ভাডির খাইছেন পান। 
ভাব কবি শিখিযা নিছ এ চাড়ির গিয়ান | 
হাড়িব গিযানে তোমার গিয়ানে জননী একস্তব কবিয়া। 
আমার পিতাকে মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইআ॥ 


১৯১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


বুদ্ধি পরামিশে আমাকে বনে পাঠাইয়া। 
গুওয়া বিচি খাবেন তুমি এ হাড়ি লৈয়া॥ 
হাটে গেছেন বাজ্জারে গেছেন কিনিয়া খাইছেন খট। 
আমার পিতার মরণের দিন সত্তী গেছেন কই? 
ময়না তখন দুঃখ করে বলেন হাড়িপা ও আমি দুজনেই গোরক্ষনাথের শিষ্য। গুরুভাইয়ের 
সঙ্গে গুরুবোনের অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারপর ময়না তার অলৌকিক ক্ষমতা 
দেখান। তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হলেন না; যতুগৃহে প্রবেশ করলেন, সেখানেও তার কোনো ক্ষতি 
হলো না। ময়না এভাবে নিজেব সতীত্ব প্রমাণ করলে গ্রোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হন। মায়েব কাছে 
মহাজ্ঞান লাভ করে এক অপূর্ব দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হন তিনি। তার মনে হয়, 
সংসার জলে বিশ্ব সব মিছা ছায়!। 
এ তিন ভুবনে দেখ আপনাব কাযা! 
উস্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব মিছা কায়। 
কাগ্ঠের পুতলা যেন বাদিয়া নাচায॥৷ 
অদুনা পদুনা স্বামীকে বাধা দেয়, ব্রাহ্মণকে ঘুষ দেয় তাবা, নাপিতকে ধরে। কিন্তু 
গোপীচন্দ্র কৌপীন পরে, কানে কুগুল আর হাতে শিঙা নিষে স্ব্রীদেব কাছে বিদায় চায়। 
রাণীদের সব ঢেষ্টা যখন বিফলে যায় তখন তারা স্বামীর সহযোগী হওযার প্রার্থনা জানায়। 
গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপা তখন ময়নামতীর ছেলে বাজা গোপীচন্দ্রের গুরু। হাড়িপা 
কামিনীকাঞ্চন সম্পর্কে সদা সতর্ক। তিনি শিষ্য গোপীচন্দ্রকে শ্বাসপ্রশ্বাস, ষটচক্র, যোগপদ্য 
ইত্যাদি যোগাচারে শিক্ষা দেন। হাড়িপার প্রভাবে গোপীচন্দ্র স্ত্রীদের মাতৃ সম্বোধন করেন। 
অদুনা পদুনা তখন মনের দুঃখে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। হাড়িপা তাদের জীবন দান 
করে গোপীচন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে যান। 
হাড়িপা অতঃপর গোপীচন্দ্রের পরীক্ষা শুরু কবেন। কাটাবন সৃষ্টি করে তিনি শিষ্যের দেহ 
ক্ষতবিক্ষত করেন। গহনবনে কাতব রাজা সূর্যের মুখ দেখতে চান, কিন্তু বন সবে গিয়ে 
সেখানে মরুভূমি সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত ঝুলুকণায় গোপীচন্দ্র যস্ত্রণাবিদ্ধ হন। এতসব পরীক্ষা 
নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে গুরুশিষ্য কলিঙ্গ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু তখনো 
গোপীচন্দ্রের পরীক্ষার বাকি থাকে। হাড়িপা তাকে হীরানটা নামী এক বারাঙ্গনার বাড়িতে 
রাখেন। হীরার বাড়িতে গোপীচন্দ্র দাসত্বে নিযোজিত হন। গোপীচন্দ্র একদা যে তাব মায়ের 
চরিত্রে কলঙ্কআরোপ করেছিলেন সেজন্য তাকে গণিকার দাসত্ববৃত্ব করতে হয়। হীরা 
রাজাকে নানাভাবে প্রলু। করতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোপীচন্দ্রের চরিত্র থাকে অস্্ান। ঘোগেব 
পরীক্ষায় গোপীচন্দ্র উত্বীর্ণ হন। তখন দ্বাদশ বছর পর তিনি গুরু হাড়িপার সঙ্গে রাজধানীতে 
ফিরে আসেন। যোগীর বেশধারী গোপীচন্্রকে রাণীরা চিনতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়। 
ময়নাম তীও পুত্রমুখ সন্দর্শন করে সুখী হন। রাজবাড়িতে তখন আনন্দের বন্যা বয়। 
গোপীচন্দ্রের গানের এই কাহিনী বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভারতেন 
নানা জাযগায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যাব। 
ছাড়া মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির কাব্যের অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে গোপীচন্দ্রের গানের লৌকিক 


নাথসাহিত্য ১৯৩ 


রূপটি যুগ্র যুগ ধরে প্রবহমান হয়। প্রাকৃত-জনমনে দেবকল্পনার উদ্ভুটরূপের সঙ্গে 
পারলৌকিক সংস্কারের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে ; গোপীচন্দ্রের গানে তার পরিচয় 
আছে, ফলে ত৷ প্রাকৃত-জনগণের লোককাব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠ। পায়। গোপীচন্দ্রের গানের যে 
মানবিক আবেদন, তার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট । ময়নামতী তার সন্তানের মমতার ডোরে বাধা 
পড়ে গোপীচন্দ্রকে তার সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করার উপদেশ দেন। ময়নার এই আচরণে থে মানবীয় সম্পর্কের ইঞ্গিত আছে তা যথার্থই 
স্পর্শকাতর । পুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনে একদিকে মাতার সতীত্বের পরীক্ষা, অন্যদিকে মাতার 
চরিত্রে অসতীত্বের কলঙ্ক আরোপ করার পুত্র গোপীকে দ্বাদশ বছর নানা কঠোর পরীক্ষার 
সম্মুখীন হওয়া--এসব বিষয়ের সঙ্গে লোকজীবনের সম্পর্ক নিবিড় না হলেও এগুলোতে 
মাতাপুত্রের গ্নেহনিবিড় সম্পর্কের ঘে মবস্থান, তাতে মানবিক বপটিই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 
মানবীয় সম্পর্কের সঙ্গে গোপীচন্দ্রের গানের বাস্তবতাব সম্পর্কটিও অটুট বন্ধনে আবদ্ধা। এক 
অর্ধসভ্য, ত্রুর, অমার্জিত সংস্কৃতি ও অসংবৃত ভোগলালসাময জীবননোধ নিয়ে গোপীচন্দ্রের 
গানের যে সমাজ- পবিম গুল, তার বাস্তর-উপস্থাপনা কবিদের কাতির পরিচায়ক । এই বাম্তব- 
সমাজের মধ্যস্থিত স্নেহপ্রেমেব মধুময দিকগুলোর প্রকাশের মধ্যে ফুটে উঠেছে মানব- 
টিন্তবৃন্তির দুর্বল অংশসমূহ। রাজার সন্যাস যাত্রায় বাণী অদুনাব উচ্ঘ্বাসের মধ্যে তার 
অভিলাষ ও আবেগের স্বতঃস্কূর্ততা ধরা পড়ে, - 

না মাইও না যাইও রাজা দূব দেশান্তব। 

কার লাগিয়া বাদ্দিলাম শীতল মন্দির ঘব॥। 

বাঙ্গিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পরে কালি। 

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার ব্থা গাবুরালী॥৷ 

নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন। 

পালক্কে ফেলাইব তন্ত নাই প্রাণের ধন॥ 

দশ গিরিশ মাও বইন রবে স্যামী লইবে কোড়ে। 

আমি নারী রোদন কৰিব খালি ঘব মন্দিরে ॥ 

জীয়ন জীবন ধন আমি কইন্যা সঙ্গে গেলে। 

বাধিয। দিমু অন্ন ক্ষুণার কালে॥৷ 

পিপাসার কালে দিসু পানি। 

হাসিয়া খেলিয়া পোহাঘু বঙ্গনী॥ 

নাবীহাদয়ের করুণ আর্তি মার ব্যাকুলতার মধ্যে কবি ঘুগযুগান্তরের বিরহের সন্ধান 

দিয়েছেন। আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনাকে এভাবে প্রকাশ কবা হয়েছে, - 

কতকাল রাখিব যৌবন আঞ্চলে বান্গিয়া। 

বাহির তৈল যৌবন জদয় ফাটিয়া॥ 

নেতে বান্দিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়। 

প্রথম যৌবন গেলে কেহ কারো নয়॥ 

নেতে বান্দিলে মৌবন ঢটকিয়া উঠে 

স্বামীকে পাইলে মৌবন কভু নাহি টুটে॥। 


১৯৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞলা সাহিতোর ইতিকথা 


সময়োপযোগী যৌবন-ঢরিতার্থতার প্রতি এই অনিবার্য মোহ জীবনবাস্তবতার এক 
উজ্জ্বল নিদর্শন। 


রাজা গোপীচন্দ্রের কথা! বোগীপাল, মহীপাল, ভোগীপাল ইত্যাদি গীতিকায় 
পালবংশীয় নাজগণের ঘে গাথা আছে, সেই সূত্র ধরে গোপীচন্দ্রের গানের প্রধান ব্যক্তি 
গোগীচন্দ্র সম্পর্কে কারো কারো ধারণা তিনি পালবংশীয় এক রাজা ছিলেন। গোরক্ষবিজয় 
আবিষ্ধারেব সূত্র ধরে কেউ কেউ তাকে চন্দ্রবংশীয় রাজা মনে করেন।১৩৩ ইতিহাস বলে 
চন্দ্রবংশীর রাজারা ক্ষত্রিয় বংশোস্তৃত। “গোপীচন্দ্রের গানে' রাজা গোপীচন্দ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে 
আভাস আছে,--“বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলায় হারামু।' তবে এমন হওয়াটা অসম্ভব নয় 
থে ক্ষত্রিযত্ব বিখ্যাত বাজকুলের পরিচয় বহন করে বিধায় তখনকার সব রাজাই তার দাবি 
কবতেন। গোপীচদ্ত্রর পলিচয়ে “বেনিয়াকুল' শব্দটি ব্যবহাত হযেছে, এটি গন্ধবণিককুলেরও 
আভাস দেয়। গানেব এক জায়গায় বলা হয়েছে--'এক ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরি' 
অর্থাৎ এক ভাই “তাম্বলি' বা এক শ্রেণীর বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। এ ধরনের 
পবম্পরবিরোধী মন্তব্য থেকে বাজা গোপীচন্দ্রের জাতিগত অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা 
পাওয়া যায না। 

কোনো কোনো পণ্তিতেব ধাবণা দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত নৃপতি রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলের 
শিলালিপিতে (১০১৪ খিঃ) উল্লিখিত বাৎলাদেশের রাজা গোবিন্দন্দ্র ও গোপীচন্দ্র অভিন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন। রাজেন্দ্রচোল রাজা গোবিন্দকে পরাভূত করেন। তবে ময়নামতীর গানে তার 
উল্টো কথা বলা হযেছে ।১৩৪ 

গোপীচন্দ্বের গানের পুথি ও কবি॥ সুপণ্ডিত জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন এশিয়াটিক 
সোসাইটি জার্নালে “মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করে নাথসাহিত্যের বিষয়টি বিশেষভাবে 


বিদ্ৎসমাজের গোচবে আনেন। গ্রিয়ার্সনের একনিষ্ঠ গবেষণার গোগীচন্দ্রের গান বাহলাদেশ ও 
বাগলাদেশের বাইরে ব্যাপক প্রচার লাভ কবে। গোপীচন্দ্রের গানের একটি তালিকা,_ 


১. মাণিকচন্দ্র রাজাব গান,--সংকলন করেছেন জর্জ আব্রাহার গ্রিয়ার্সন। 
২. গোবিন্দন্দের গীত,--মযুরভঞ্জের যোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। 

" ৩. ময়নামতীব গান,_রংপুর নীলফামারী অঞ্চলের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও 
গ্রাটীন সাহিত্যে বিশেষভাবে উৎসাহী বিশ্বেশ্বর ্টাচার্থ কতৃকি সংগৃহীত ও 
গ্রকাশিত। 

৪. বাজা গোবিন্দচন্দের গান,--সপ্ুদশ শতকের কবি দুর্লভ মল্লিক কর্তৃক রচিত 
এবং শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত! 

৫. মরনামতীব গান বা গোগীচন্দ্রের গাঢালী, ---টট্টগ্ামের ভবানী দাস কর্তক বচিত ও" 
মুন্সী মাবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কতৃক সংগৃহীত। 





১৩১. পৃঝোক্ত, 'বঙ্গভাসা ও সাহিন্যা, পৃ. ৩৩ 
১৩৩ পৃবোক্ত, 'বঙ্গভামা ও সাহিত্য, প্‌. ৩৪ 
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৬. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, রংপুব সি্দুরকুসুম গ্রামেব অধিবাসী শুকুব মামুদ কর্তৃক 
রচিত ও উত্তরবঙ্গের রংপুব জেলা থেকে সংগৃহীত। 


উপর্যুক্ত পুথিগুলোর মধ্যে মূল বিষয়ের কোনো তারতম্য নেই, মূলে এক ও অভিন্ন। 
তবে আখ্যানবর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কাবণ ঘটে 
থাকবে সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদেব কাব্যভাবনাব ভিন্নতাল দকন। দুর্লভ মল্লিকের 
কান্যে রাজমাতা মঘনা যোগশাস্ত্রে অসাধাবণ সাফল্যের অ্ধিকাবী ছিলেন। রাজা গোীচন্দ্রব 
সন্ন্যাস-গ্রহণে তার ভূমিকা উজ্জ্বল। ভবানীদাসেব "ময়নামতীব গানে" ছড়াগাঢালীব প্রভাব 
বেশি, তাতে বৈঞ্ণবরস অনাযাসে নিষিক্ত হযেছে। শুকুব মামুদেব “গেপীঢন্দ্রের সন্গ্যাসে, 
ময়নার চবিত্র-চিত্রণে কিছু বিশেষত্ব ঢোখে পড়ে। মনা এখানে প্রখরা, কোথাও কোথাও 
স্বামীর প্রতি মোটেও অনুগত নন। গোবক্ষনাথকে এতে হীনভাবে অঙ্কিত কবা হয়েছে। হাড়িপা 
এখানে সময় সমঘ ভাংখোর নেশাগ্রস্ত পুরুষ তবে শুকব মামুদেব কাব্যে তন্বাবোপ সন্কেও 
বিষযেন স্বাদগ্রহণে কোনো বিন্বু সৃষ্টি হয় না। 

ডক্টব পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত “গোর্খবিজয়' কাব্যে সাধনভজন বিঘঘক কতকগুলো 
ছড়া আছে। তাব আবিষ্কৃত পুথি 'যোগীর গান', “বুগীকাঢ*, “গোখসংহিতা' ও 
'খোগটিস্তামণিতে হঠঘোগ, তত্ব ইত্যাদি নাথতন্্রঘটিত বিষঘকে বূপকেব ছদ্মাবরণে প্রকাশ 
বা হযেছে। 


নবম অধ্যায় 
বাংলা মঙ্গলকাব্য 
(খিস্টায় ১৪-১৭ শতক) 


বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিকথা 


খিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কিছু ধর্মমূলক 
আখ্যানকাব্যেব সন্ধান মেলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সব ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যকে 
“মঙ্গলকাব্য” অভিধায় চিহ্নিত কবা হয়। “মঙ্গল” অর্থাৎ কল্যাণ, এবং কল্যাণের সঙ্গে 
মাহাত্ম্যসূ্চক একটা সম্পর্ক যোজনা করে দেবদেলীদের মহিমা-কীর্তনের অভিপ্রায়ে বচিত 
হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য। আসলে দেবদেবীদের মহিমাব প্রকাশ করা হয়েছে প্রধানত তাদের 
স্বেচ্ছাচারজনিত ভয়-ভীতির কারণে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেব কাছে কিছু পাওয়ার 
অভিলাষে। এসব অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিশেষ কোনো শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
কিংবা দেবতার গুণকীর্তন করে এই ধারার কাবোর সূচনা করেন। 

তবে মঙ্গলকাব্যে সাধাবণত হিন্দুপুর্লাপনির্ভর কোনো কাহিনীর আয়ে বিশেত 
মানবভাগ্যের কথাই ব্যক্ত কবা হয়েছে। এই কাহিনী নায়ক একজন স্বগঢ্যুত ব্যক্তি। তিনি 
ম্বশেষ মানবিক গুণে অধিকারী । এই দিক থেকে একথ। মনে করার কারণ আছে যে 
মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের যে আধিপত্য তাতে গরোক্ষত শ্বৈরতস্ত্রের প্রভাব সঞ্চার কবে, কিন্ত 
এই হীন কুটকৌশলগত দৈবপ্রয়োগ দেবতার অধিকার বাড়াঘ না, বব মানুষের অনিচ্ছাকৃত 
স্বীকৃতির মধ্যেই দেবসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতবাৎ মঙ্গলকাল্য প্রক্ৃতপাক্ষে মানুমেবই 
জযগান। সার্বজনীন মানবতার বিকাশ-সাধনেব জন্যই, একথা বলা ঘাঘ, মঙ্গলকাব্যেব 
কাব্যমূল্যও অটুট। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্কট; 
সমস্যাজনিত পর্যায়ের মুখোমুখি হঘ। এরূপ অবস্থায লাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও 
বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছে, তাব ইতিহাস লক্ষ্য করি বাংলা মঙ্গলকাবের 
মধ্যে। তবে মঙ্গলকাব্যের উদ্তব, বিকাশ ও পরিণতির স্তবগুলো প্রধানত মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 


ংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত) বাংলাদেশের যুগসঙ্কট মোচনের 
অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিরা স্বর্গের দেবদেবীদেব লৌকিকবূপে মর্ত্যভূমে ম্বানঘন ও 
প্রতিষ্ঠিত কবার প্রয়াস পান। মঙ্গলকাব্যে স্ব্রীদেবতাব প্রাধান্য লক্ষ্য কবা যায। বিডিন্ন 
সমস্যার নির্মাতা ও সমাধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীহিসেবে মনসামঙ্গলের মনসা ও চ শ্বীমঙ্গলের 
চণ্তীকে কল্পনা করা হয়েছে। পুকষ-দেবতা হিসেবে ধর্মমঙ্গলেব ধর্ম ও শিবমঙ্গলের শিবের 
নাম উল্লেখ করা যায়। যেহেতু এইসব দেবদেনীকে কল্পনা কবা হযেছে প্রধানত দেশেব 
জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার ত্রাণকাবী হিসেবে, সেজন্য তারা সাধারণের কাছ থেকে 
একচেটে ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হন। কবিদের কল্পনায় লালিত এরাই তখন 
সমস্যাপীড়িত জনসাধারণের একমাত্র সান্ত্বনা ; এদেব শ্রাশ্রযে জনগপ অনেক দুঃখ-বেদনার 
সমাধান সন্ধান করে। বিনিময়ে তারা ভক্তের কাছ থেকে অর্রেশে পৃজ্জাস্বরূপ উৎকোচ 
গ্রহণ করেন। 


৯০০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেব ইতিকথা 


এসব দেবদেবীকে মর্ত্যভূমে প্রতিষ্ঠিত করার আরো কিছু কারণ আছে। একসময় 
ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের অধিকার প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের এই ব্যাপক প্রভাব থেকে 
বৈদিক হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাব জন্য যখন সংস্কারের আবশ্যক হয়, তখন স্বর্গের 
দেবদেনীদের লৌকিক কপ দিয়ে মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা কবিদের মধ্যে দানা 
বাধে। সংস্কৃত পুলাণগুলো বটিত হয়েছিলো এদের কাহিনীর উপর ভিন্ধি করে। এক একটি 
পুরাণ এক একটি দেবতার মাহাত্ত্যকীর্তন কবে প্রণীত হয়। এন? এই পুরাণের প্রেবণা থেকেই 
বাঙ্লায় বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাবোর রচনা শুবু হয়। ৃ 

কিন্তু স্বভাব ও পরিবেশের তাড়নায়ই হযতো গৌরাণিক আদর্শ রক্ষার চেয়ে লৌকিক 
আদর রক্ষার গ্রতি বাণলা মঙ্গলকাব্যের কবিগণেব প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 


সেন রাজগণের পতনের পর এদেশে মুসলিম নাজত্েব প্রতিষ্টা হয়। তার ফলে শুরুতে 
মুসলিম ধর্মের সঙ্গে হিদুধধর্মেব বিরোধ বাধে। মুসলিম বাজত্তের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম ধর্মমতের 
সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্ণমতগুলোর বিরোধ গ্রনল আকাব ধারণ কবে। এই পবিস্থিতিতে 
বহিরাগত একটি নতুন ধর্মেব সঙ্গে আপোস করতে না পেরে দেশের জনগণ অতান্ত বিপন্ন 
বোধ কনতে থাকে। তখন দেশেব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার মোকাবেলা 
করাব জন্য নাালি কবিবা স্বর্গেন দেলদেবীগণকে মর্তাভূমে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা 
উপলরি করেন। প্রহিক জগতের যাবত্তীৰ সুখসুবিধা ও দুঃখদুর্দশা স্বর্গের দেবদেবীগণের 
ইচ্ছাধীন মনে করে কবিগণ ধর্ম ও সমাজেব সঙ্টময় মুহূর্তে এদেশের বিপন্ন জনগণকে 
দেলদেবীদের পরাক্রমেব কাছে আশ্রয়লাভের উপদেশ দেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই থে 
এত সব মানসিক আরোজন তার আসল কথা হলো গ্রবল মুসলিম রাজশক্তির দ্বারা শাসিত 
দুর্বল হিন্দুসমাজ আত্তশক্তিতে আস্থা হারিয়ে অবশেষে নিঃসহায়ভাবে তখন দৈবনির্ভর হয়ে 
পড়ে। 

তবে মুসলিম বাজশক্তি সম্পর্কে স্থানীয় জনমনে যে ভীতি ও আতঙ্ক, তার সম্বন্ধ 
যোজনা হয় বাইরেব দিক থেকে; কিন্তু ভেতবের দিক থেকে যে অভিঘাত, তার প্রকাশ ঘটে 
ব্যাধি ও মহামারী সম্পর্কে জনসাধারণের ভয়-ভাবনা এবং হিংস্র জীবজন্তর কবল থেকে 
উদ্ধারলাভের প্রার্থনার মাধ্যমে। এক সময কলেবা ও বসন্তের নির্মম ছোবলে পল্লীবাংলার 
আক্রান্ত অঞ্চলগুলো মৃত্যুজনিত কারণে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়তো । এই দুই নারীশক্তিকে 
যথাক্রমে ওলাবিবি ও শীতলাদেবী কল্পনা করে তাদের দুষ্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য ভীতকম্পিত জনসাধারণ পৃজাপ্রথার মাধ্যমে তাদেরকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। 
মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এদের গাথা র্নার প্রয়াসও একই কারণে হয়। 


এই পরিস্থিতিতে এক একটি ধর্মসম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এসব ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিম 
কৰি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের স্বপ্রাদেশ পেয়ে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন 
বলে জনসাধারণের কাছে দাবি কবেন। তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় সত্বাতের 
বাইরে জনগণের এই দৈবনির্ভরতা থেকে এরূপ মনে করা যায় যে বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে 
ঘে দেবকন্দনা, তার মূলে কাজ করেছে বাঙালির মনোজগতে আন্দোলিত থ্রেম আর ভক্তি 


বাঞ্লা মঙ্গলকাব্য ২০১ 


নয়, বরং তার বিপরীত ভয় আর ভীতি। এবং এই ভয় আর ভীতির দেবতা ওলা, শীতলা, 
মনসা প্রমুখের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণও আসলে তাদের সহচর রোগবালাই ও 
সর্পদংশন-রূপ বিপদ-আপদ থেকে সাধারণের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়-সন্ধান। 


দুই॥ মনসামঙ্গল 
মনসামঙ্গল, চত্তীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধতিহাসিক বিবেচনা ও সাহিত্যিক 
আবির্ভাবের দিক থেকে মনসামঙ্গলকেই আমরা পূর্ববর্তী মনে করতে পারি। তবে রামায়ণ 
কিংবা মহাভারতের কোথাও মনসার উল্লেখ নেই। দেবী ভাগবত ও ররহ্ষবৈবর্তপুরাণে মনসার 
উল্লেখ থাকলেও এ দুটি আসলে অর্বাটীন উপপুরাণ নাত্র। দেবী ভাগবতে মনসার নাম 
জগৎগৌরী, নাগেশ্বরী, বিষহরি ও সিদ্ধাযোগিনী। তবে মনসামজলের ধারাটিকে পুরাণকাহিনীর 
সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এই কাব্যে যেসব উপকাহিনীর সমন্বয় ঘটেছে সেগুলো হলো 
লখিন্দর-বেহুলার মূল কাহিনীর পাশাপাশি বিরাজমান দেবখপ্ডে বর্ণিত শিব-পার্বতীর বিবাহ, 
তাদের সংসার- জীবনের ক্ষুদ্র বুদ্ধ সংঘাতের চিত্র, মনসার জন্মবৃত্বান্ত, পার্বতীর সঙ্গে তার 
বিবোধের চিত্র, মনসার স্বজনব্জিত নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাময় আলেখ্য এবং হয়তো নৈরাশ্য 
ও নৈঃসঙ্গ থেকে উদ্ভূত এক ধরনের টিত্ববৈকল্যের কারণ সাধাবণ মানুষের কাছ থেকে 
পৃজাগ্রহণের প্রতি হার অদম্য পিপাসা ; নরখণ্ডে বর্ণিত চাদ সদাগরের সঙ্গে মনসার 
প্রতিযোগিতা, চাদের বাণিজ্যযাত্রা ও ধ্বংসের চিত্র, বেহুলা-লঞ্দিরের বিবাহ ও বাসরঘরে 
কালনাগিনীর ছোবলে লখিন্দরের মৃত্যুর দৃশ্য, বেহুলার কঠোর তপস্যা ও ভক্তি-সাধনায় 
স্বামীর জীবন ফিরে পাওয়ার চিত্র- এইসব কাহিনীর বর্ণনায় পুরাণকাহিনীর স্বাদ যোগানো 
কবিদের যতটুকু প্রয়াস, তার চেয়ে বাস্তবরস পরিবেশনের প্রতি তাদের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। 

বাংলাদেশে মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তিব কারণ খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। 
তৎকালীন পূর্ববাধলা বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, খালবিল ও নদীনালায় পরিপূর্ণ ছিলো। প্রকৃতির 
এই অনুপম রাজ্য কালনাগিনীদের আবাসভূমি বলা ঢলে। অথচ জীবিকার তাগিদে 
পূর্ববঙ্গবাসীদের তখন বাতেবিবাতে যাতাঘাত করা অপরিহার্য ছিলো। একদিকে জীবিকার 
তাড়না, অন্যদিকে জীবনধারণের তাগিদে নানাদিকে ছুঁটাছুটির প্রেরণা ও তার অনিবার্ধতা - 
এই সব দিক সামলানোর কারণে সপদেবী মনসার পৃজাতর্পণ কবাকে তারা আবশ্যকীয় মনে 
কবতো। সমাজের এই প্রেক্ষিতেই বচিত হয় মনসার ভাসান ও বেহুলা-লঞ্িদরের গান। 


মনসার কাহিনী ॥ মনসামঙ্গলের আর এক নাম পদ্মাপুরাণ। তবে এই কাব্যের দেবী 
মনসা আসলে অর্বাচীন দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক নারী। অর্বাচীন বলেই সম্ভবত মনসার 
কাহিনীটি রুচির পরিচয়ে পরিচ্ছন্ন নয়। মনসার জন্মবৃস্থান্তটিই আসলে কামুক মহাদেবের 
যৌন লালসার উৎপন্ন ফসল। ধ্বংসের দেবতা মহাদেবের উৎকট যৌনলালসার চিত্রায়ণে 
মনসার কবিরাও বেশ উৎসাহ বোধ করেছেন। ষোড়শী সুন্দরী মনসাকে বিলের পাড়ে দেখে 
জন্মদাতা মহাদেবই একদা বেসামাল হয়ে পড়েন। দেবাদিদেবের এই চিত্রোদ্ঘাটন সরস 
কাব্যকলার নিদর্শন হলেও হিন্দুপুরাণের বিকৃত রুচির পরিচয় তাতে আচ্ছন্ন থাকে না। 


২০২ প্রাচীন ও মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


মহাদেবের ঘরে একদা ভরাযৌবনা পদ্মা বা মনসার আবির্ভাব ঘটে। মহাদেবের চরিত্র 
সম্পর্কে তখন তার স্ত্রী দেবী-ভগবতীর সন্দেহ জন্মে । তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে মনসাকে প্রহার 
করেন। মনসা তখন সপমূর্তি ধারণ করে দেবীকে দংশন করেন; দেবী প্রাণ হারান। অঙ্গ 
মহাদেবের অনুরোধে মনসা ভগবত্ীর প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর নারদ 
মুনির ঘটকালীতে জরতকারের সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মনসার বিবাদ 
বাধে। ফলে জরতকারও একদিন সর্পদংশনে প্রাণ হারান। জরৎকার শিবের বদৌলতে গ্রাণ 
ফিরে পান। এ ধরনের অনাসৃষ্টির ভয়ে শিন মনসাকে বিসজন দেন। নির্বাসিতা মনসা 
দৈবনির্ভরতার কথা চিস্তা করেন। আসলে এখান থেকেই মনসাব পালার আরম্ত। 

প্রতিমা-পৃজা বিরোধী হাসান-হোসেন দলন মনসার প্রথম অেপ?) কীর্তি। হোসেনের 
শ্যালক কাজী পদ্মার ঘট ভেঙে ফেললে উগ্রতেজা মনসা জোলাপল্লীতে তার বাহন সর্প 
প্রেরণ করেন। সাপের অত্যাচারে জোলাপস্লীতে ত্রাহি রব ওঠে। এই অবস্থায় নারদ মুনিব 
উপদেশে কাজী মনসার পূজা দিলে সাপেব অত্যাচার বন্ধ হয। এরপর চন্দ্রধর বণিকেন 
পারিবারিক জীবনে পূজা প্রচলনের জন্য চন্দ্রধব বা টাদবেনের পূজা আদায় আবশ্যক হব। 
কিন্ত মনসা-বিবোধী চাদ কিছুতেই চ্যাংমুড়িব পূজা দেবেন না। মনসার ক্রোধানলে তখন 
টাদের ছয়পুত্র একে একে থ্রাপ হারায়। টাদ বাণিজাগগ্পন কবলে তার “সপ্ৃডিঙ্গা মধুকর' 
সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়। পবে টাদেব স্ত্রী সনকাব গৃর্ভে জন্ম নেয় লখিতদবব। উজানী নগবে 
জন্মগ্রহণ করে লখিন্দবের ভাবী বধু বেহুলা। কিন্তু টাদের কঠোর সত্তা সন্কেও বিয়ের 
বাসররাতে কালনাগের দংশনে লখিন্দর প্রাণ হারায়। তখন স্বামীর প্রাণ ফিবিষে আনার জন্য 
বেহুলা যমপুরীর উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসায়। নেতা ধোবানীর সহাযতায় বেহুলা স্বর্গে গৌছে। স্বর্গে 
মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন কবে বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের সন্তষ্ট কবে। চাদবেনে মনসার 
পৃজা দেবেন, এই শর্তে বেহুলা তার স্বামী লখিন্দর ও টাদেব ছয়পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। 
সতীলম্ষ্বী বেহুলার পানে তাকিষে টাদ মনসাব পুজা দিলে পৃথিবীতে এই ক্রুব দেবীব পূজা 
প্রচলিত হয়। 


মনসার কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন॥৷ মনসার কাহিনী জুড়ে অবাস্তব ও অসম্ভব 
কবি-কল্পনার আধিপত্য থাকায় এর কাব্যমূল্য কখনো কখনো উচুমান দাবি করে না। তবে 
মনসামঙ্গলে অস্থিত টাদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষদীপ্রু চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের সকল 
পাঠক ও ইতিহাসজ্দ্ের প্রশংসা অর্জন করেছে। শেষ পর্যস্ত বেহুলার সোনার সংসারটি রক্ষা 
করতে গিয়ে টাদকে যে তার প্রখর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে "চ্যাৎমুড়ি'র পৃজা প্রবর্তনে 
অবনত হতে হলো, এই বিষয়টি মর্সান্তিক। চবিত্রগত দিক থেকে মনসার দেবদেবীগণ উন্নত 
মহিমা লাভ করার বদলে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণেই স্বার্থপররূপে টিত্রিত হয়েছেন। হযতো 
কবিদের অজান্তেই তাবা দাপট দেখাতে গিয়ে আরো বেশি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন; তাতে 
তাদের দেবত্ৃও খুব মহিমা লাভ কবে নি। মনসার চরিত্র তো হিংস্মতার সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত। 
স্বার্থের খাতিরে এই সর্পদেবীকে যে নিষ্টুর হতে হয়েছে তা যে দেবসুলভ নয়, একথা বলাব 
অপেক্ষা রাখে না। মনসার জন্মবৃত্বান্তে অশ্রীলতার যে গ্রকাশ, তাও কোনো উচু 


বাঙলা মঙ্গলকাবা ৯১০৩ 


কাব্যভাবনাব পরিচয বহন করে না। তবে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতিব্রত্যের উপাখ্যানটি 
বেশ আকর্ষণীয়। লোকসাহিত্যের বিষয়গত অবস্থানের সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য যোজনা 
কবাও সম্ভব । এই দিক থেকে মনসাব উপাখ্যানকে প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ 
কবা যায়। 


মনসামঙ্গল কাব্যে দৈবলাঞ্কিত মানবাত্মাব যে করুণ পবিণতি লক্ষ্য করা যায়, 
ট্যাজেডিব চমতকার প্রকাশ হিসেবে এই অংশের কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। ছাদ 
সদাগরের ভাগ্যবির্যষযের কাহিনীটি যথেষ্ট সংবেদ্য ও মর্মীন্তিক। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার, 
বেহুলা-লখিন্দবের দাম্পত্যজীবনের নিষ্ঠুব পরিণতি, শেষ পথস্ত স্বেচ্ছাচারী মনসার বেদীমূলে 
টাদের দেবনিবপেক্ষ উদ্যমে অবমাননা-.এসব বিষয়ের মূলে প্রতিহিংসাপরায়ণা মনসার যে 
কুৰ ভূমিকা- তাব বপায়ণে মনসার কবিদেব কাবাভাবনা প্রশংসার দাবি করে। 


মনসামঙ্গলের কবি।।বিভিন্ন সমযে অনেক কবিই মনসামঙ্গল লিখেছেন। দীনেশচন্দ্র 
সেনের উল্লেখে মোট ৩১ জন।১৩৫ এবা সবাই যে কবিখ্যাতিতে ন্যতিক্রমী ছিলেন এমন নয়। 
এতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাব্যভাবনা স্মুবণীয --এ রকম কয়েকজন কবি 
সম্পর্কে এখানে অলোঢনা কবা হলো। 


কানা হরিদত্তা॥ মনসামঙ্গলের মাদিকবি হিসেবে কানা হবিদত্তেব নাম পাওয়া যায়। 
হবিদন্বে কাব্যভাবনা সম্পর্কে মনসামঙ্গলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপু কিছু 
মশোভন মন্তন্য কবেছেন। এই মন্তব্য হমতো বিদ্বেষপ্রসৃত। এই বিদ্বেষেব তাণ্পর্য উপলবি 
কবে এপ ধাবণা হয ঘে, পূর্বসুবি কৰিহিসেবে হরিদন্ত সম্পর্কে বিজয়গুপ্পেব কোনো 
শ্রদ্ধাবোধ ছিলো না। বিজরগুপ্রের মন্তব্য এরকম, - 
মূখে বটিল গীত না জানে মাহাত্য)। 
প্রথমে বটিল গীত কানা হবিদত্ত॥ 
ভরিদন্তের গীত যত লোপ পাইল কালে। 
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে॥ 
কথাব সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বব। 
এক গাভিতে আব গায় নাহি মিত্রাক্ষব ॥ 
গীতে মতি না দেম কেবল মিছা লাফ ফাল। 
দেখিযা শুনিযা মোর উপজে বেতাল 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কানা হবিদন্র পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন ; এবং তিনি 
ধিস্টীয় চতুর্দশ শতকেল গোড়াব দিকে কবি।১৩১ পূর্ববঙ্গ জলা, ডোবা ও নদীনালায় ভর্তি 
বলে এখানে সাপের উপদ্রপ বেশি। সেজন্য সর্পদেবী মনসার গীতের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে হওয়াই 
স্বাভাবিক। কানা হরিদন্তের ভণিতাবুক্ত একটি পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাচীন পুথি 
থেকে সংগ্রহ করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার “বাংলা সাহিত্যের কথা" ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত 
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২০২ প্রার্টীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


মহাদেবের ঘরে একদা ভরাযৌবনা পদ্মা বা মনসার আবির্ভাব ঘটে। মহাদেবের চরিত্র 
সম্পর্কে তখন কার স্ত্রী দেবী-ভগবতীর সন্দেহ জন্মে । তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে মনসাকে প্রহার 
করেন। মনসা তখন সপ্র্মূর্তি ধারণ করে দেবীকে দংশন করেন; দেবী প্রাণ হারান। অঙ্ঞপর 
মহাদেবের অনুরোধে মনসা ভগবতীর প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর নারদ 
মুনির ঘটকালীতে জরৎকারের সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মনসার বিবাদ 
বাধে। ফলে জরৎকারও একদিন সর্পদৎশনে প্রাণ হাবান। জরৎকার শিবের বদৌলতে প্রাণ 
ফিরে পান। এ ধরনের অনাসৃষ্টির ভয়ে শিব মনসাকে বিসজন দেন। নির্বাসিতা মনসা 
'দৈবনির্ভরতার কথা টিস্তা করেন। আসলে এখান থেকেই মনসান পালার আরন্ত। 

প্রতিমা-পৃজা বিরোধী হাসান-হোসেন দলন মনসার প্রথম (অপ?) বীর্তি। হোসেনের 
শ্যালক কাজী পদ্মার ঘট ভেঙে ফেললে উগ্নতেজা মনসা জোলাপল্লীতে তার বাহন সর্প 
প্রেরণ করেন। সাপের অত্যাচারে জোলাপল্লীতে ত্রাহি রন ওঠে। এই অবস্থায় নারদ মুনির 
উপদেশে কাজী মনসার পুজা দিলে সাপেব অত্যাচার বন্ধ হয়। এবপর চন্দ্রধর বণিকেব 
পারিবারিক জীবনে পুজা প্রচলনেব জন্য চন্দ্রধব বা টাদবেনের পূজা আদায আবশ্যক হঘ। 
কিন্তু মনসা-বিরোধী চাদ কিছুতেই ঢ্যাত্মুড়িব পূজা দেবেন না। মনসার ক্রোধানলে তখন 
টাদের ছয়পুত্র একে একে প্রাণ হাবায়। টাদ বাণিজাগমন করলে তার “সপ্ুডিঙ্গা মধুকব' 
সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে চাদের স্ত্রী সনকার গর্ভে জন্ম নেয় লখিন্দর। উজানী নগবে 
জন্মগ্রহণ করে লখিন্দরের ভাবী বধূ বেহুলা। কিন্ত টাদের কঠোর সতর্কতা সন্ধেও বিয়ের 
বাসররাতে কালনাগের দংশনে লখিন্দর প্রাণ হারাঘ। তখন স্বামীর গ্রাণ ফিরিয়ে আনাব জন্য 
বেহুলা যমপুরীর উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসাঘ। নেতা ধোবানীর সহাযতায় বেহুলা স্বর্গে পৌছে। স্বর্গে 
মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন কবে বেহুলা স্বর্গের দেবতাদেব সন্তষ্ট করে। চাদবেনে মনসাধ 
পৃজা দেবেন, এই শর্তে বেহুলা তার স্বামী লঞ্চিদর ও টাদের ছয়পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। 
সতীলম্ম্ত্ী বেহুলার পানে তাকিযে টাদ মনসার পূজা দিলে পৃথিবীতে এই ক্রুর দেবীব পূজা 
প্রচলিত হয়। 


মনসার কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন! মনসার কাহিনী জুড়ে অবাস্তব ও অসম্ভব 
কবি-কল্পনার আধিপত্য থাকায় এর কাব্যমূল্য কখনো কখনো উচুমান দাবি করে না। তবে 
মনসামঙ্গলে অঙ্কিত টাদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষদীপ্ত চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের সকল 
পাঠক ও ইতিহাসজ্ঞের প্রশংসা অর্জন করেছে। শেষ পর্যস্ত বেহুলার সোনার সংসারটি বক্ষা 
করতে গিয়ে টাদকে যে তার প্রখর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে 'চ্যাংমুড়ি'র পূজা গ্রবর্তনে 
অবনত হতে হলো, এই বিষয়টি মর্মীন্তিক। চরিত্রগত দিক থেকে মনসার দেবদেবীগণ উন্নত 
মহিমা লাভ করার বদলে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণেই স্বার্থপররূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়তো 
কবিদের অজান্তেই তারা দাপট দেখাতে গিয়ে আরো বেশি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন; তাতে 
তাদের দেবত্ৃও খুব মহিমা লাভ করে নি। মনসার চরিত্র তো হিংস্্তার সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত 
বা্থের খাতিরে এই সর্পদেবীকে যে নিষ্ঠুর হতে হয়েছে তা যে দেবসুলভ নয়, একথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। মনসার জন্বৃত্বান্তে অশ্লীলতার যে প্রকাশ, তাও কোনো উঁছু 


বাঞ্লা মঙ্গলকাব্য ২০৩ 


কাব্যভাবনার পরিচয় বহন করে না। তবে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতিব্রত্যের উপাখ্যানটি 
বেশ আকর্ষণীয়। লোকসাহিত্েব বিষয়গত অবস্থানের সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য যোজনা 
করাও সম্ভব। এই দিক থেকে মনসাব উপাখ্যানকে প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ 
কৰা যায়। 


মনসামঙ্গল কাব্যে দৈবলাঞ্কিত মানবান্ার যে করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, 
ট্যাজেডিব চমৎকার প্রকাশ হিসেবে এই অংশের কাব্যমূল্য অস্বীকাব করা যায় না। চাদ 
'সদাগবের ভাগ্যবির্যষের কাহিনীটি যথেষ্ট সংবেদ্য ও মর্মীস্তিক। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার, 
বেহুলা-লঞিন্দরের দাম্পত্যজীবনেব নিষ্ঠুর পরিণতি, শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাঢারী মনসার বেদীমূলে 
চাদের দেবনিবপেক্ষ উদ্যমের অবমাননা- এসব বিষয়েব মূলে গ্রতিহিংসাপরায়ণা মনসার যে 
ত্রুর ভূমিকা--তার রূপাঘণে মনসার কবিদেব কাব্যভাবনা প্রশংসার দাবি করে। 


মনসামঙ্গলের কবি!॥বিভিন্ন সময়ে অনেক কবিই মনসামঙ্গল লিখেছেন। দীনেশচন্দ্র 
সেনের উল্লেখে মোট ৬১ জন।১৩€ এঁবা সবাই যে কবিখ্যাতিতে ব্যতিক্রমী ছিলেন এমন নয়। 
এরতিহাসিক দিক থেকে গুবুত্বপূর্ণ এবং কাব্যভাবনায় স্বরণীয--এ বকম কয়েকজন কবি 
সম্পকে এখানে আলোঢনা কবা হলো। 


কানা হরিদত্ত।। মনসামঙগলেব আদিকবি হিসেবে কানা হরিদত্বেব নাম পাওয়া যার়। 
হবিদন্তেব কাব্যভাবনা সম্পর্কে মনসামঙ্গলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপু কিছু 
মশোভন মন্তনা কবেছেন। এই মন্ব্য হতো বিদ্বেষপ্রসৃত। এই বিদ্বেষের তাৎপর্য উপলবি 
কবে এজপ ধাবণা হয যে, পূর্বসুবি কবিহিসেবে হরিদস্ত সম্পর্কে বিজয়গুপ্পেব কোনো 
শদ্ধাবোধ ছিলো না। বিজয়গুপ্েব মন্তব্য এরকম, _ 
মুর্খে বচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য । 
প্রথমে রটিল গীত কানা হবিদন্ত॥৷ 
ভবিদন্কের গীত যত লোপ পাইল কালে। 
যোডা গ্রাথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে! 
কথাব সঙ্গতি নাই নাহিক সুন্বব। 
এক গাতিতে আব গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেয় কেবল মিছা লাফ ফাল। 
দেখিযা শুনিযা ঘোব উপজ্জে বেতাল! 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহব মতে কানা হরিদন্র পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন £ এবং তিনি 
খিস্টায় চতুর্দশ শতকেন গোড়ার দিকের কবি।১৩১ পূ্বঙ্গ জলা, ডোবা ও নদীনালায় ভর্তি 
বলে এখানে সাপেব উপদ্রপ বেশি। সেজন্য সর্পদেবী মনসার গীতের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে হওয়াই 
স্বাভাবিক। কানা হরিদব্ের ভণিতাধুক্ত একটি পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাটীন পুথি 
থেকে সমুহ করে ডক্টর মুহপ্মদ শ ুল্লাহ তার “বাংলা সাহিত্যের কথা? ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত 





১৩৫. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ২৬৩ 
১৩৬ . পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা” ২য় খখ, পৃ. ১৬৯ 


৯০৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


করেছেন।১৩৭ এছাড়া কানা হরিদস্তের ভগিতাসহ আর একটি পদ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
ভার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' উদ্ধৃত করেছেন।১০৮ এই পদটিতে কবির কাব্যরাপাযণ 
উন্নত মানের নয়। যেমন, 


মনসা দেখিল বিদামান | 
অথচ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্ধৃত পদটিতে কাব্যভাবনার পরিচয় আছে। যেমন,_ 
দুই হস্তের শঙ্গধ হৈল গরল শঙ্গিখনী। 
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিন্কিনী। 
সখিশুয়া নাগ করিল হাতের তাড়। 
না নাগে কজ্জল শোভে ভাল! 
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশপাশ। 
অগ্জনিয়া নাগে করে অগ্ন বিলাস॥ 


বাসুকি তক্ষক দুই ঘুকুট উজ্জ্বল। 
এলাপত্র নাগে করিল তোড়ল ঘল॥ 
পদটির ভাষা তেমন গ্রাটীন নয়। ফলে তা হরিদত্বের রচিত কিনা তাতে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। 


বিজয়গুপ্ত।। মনসামঙ্গলের কবি-পরম্পরা অনুযায়ী কানা হরিদত্তেব পরেই বিজয়গুপ্তের 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে বিজয়গুপ্রের ভণিতায় একটি অখণ্ড পুথি কোথাও পাওয়া যায় 
নি। তার পুথিতে কর্ণপুর, বর্ধমান দাস, চন্দ্রপতি, হরিদস্ব, পুরুষোত্বম, জানকীনাথ, দ্বিজ 
কমলনয়ন ইত্যাদি কবির ভণিতা পাওয়া যায়। সেজন্য বিজয়গুপ্তেব কাব্যের প্রামাণিকতা 
সম্পর্কে কিছু সন্দেহের কারণ আছে। তথাপি তথ্য যা আছে, তার উপর ভিত্তি করেই তাকে 
বিচার করা হয়। 
নিজয়গুপ্ত বাখরগঞ্জের গৈলা ফৃল্লশ্রী গ্ামের অধিবাসী ছিলেন বলে করা হয়। 
নি ০৭ বির নব 
বিজয়গুপ্র তার “মনসামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা হলো,_ 
ধাতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। 
সুলতান হ্থসেন শাহ নৃপতি তিলক! 


১৩৭. পূর্বোক্ত, পূ. ১৬৮ 
১৩৮. পূর্বোক্ত, 'বাচলা হঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', প্‌. ৩১০ 


বাংল মঙ্গলকাব্য ২০৫ 


এতে কাব্যের রচনাকাল ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ থিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কৰি 
সুলতান হুসেন শাহের উল্লেখ করেছেন। হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ ধিস্টাব্দ থেকে 
১৫১৯ থিস্টাব্দ পর্যস্ত। তাই কবির কাব্যরচনার কালনির্দেশক উক্তি ও হুসেন শাহের 
রাজত্বকালের মধ্যে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এজন্য ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
কবির কালনির্দেশক উক্তিটিতে শুন্য স্থানে শশী যুক্ত করে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খিস্টাব্দ 
বলে মত পোষণ করেছেন।১৩৯ অর্থাৎ 'ঝতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক স্থলে হবে “খাত 
শশী বেদ শশী পরিমিত শক'। তাহলে বিজয়গুপ্রের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। 
বিজয়গুপ্রের পুথির নাম “পদ্যাপুরাণ'। কিন্তু এ পুথি কোনো পুরাণ-কাহিনীর অনুবাদ নয়, 
তবে পুরাণের স্বাদ তাতে আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমাজ -সম্পর্কের যেমন পরিচয় আছে, 
তেমনি তা শিল্পরসে উপাদেয়। কিন্তু তার পরিকল্পিত চরিত্রসমূহ ভাবৈশ্বর্ষে গৌরবারিত 
নয়। তিনি টাদ সদাগবের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে পাবেন নি। টাদ নিদ্ধিধায় মনসার হিংস্্রতার 
কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাতে তার ঢারিত্র্য-মাহাত্্য দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। তবে 
একথা ঠিক যে 101 1১০০1) বা প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবে বিজয়গুপ্তের কাব্য জনপ্রিয়তা 
পেষেছে। তবে তা কটিব পরিচয়ে খুব উন্নত নয়। সর্পাঘাতে নিহত জোলার জন্য তার পত্থীর 
বিলাপ-প্রসঙ্গে কাহিনীর একটি অঙশ,_- 
আরে আরে আরে জোলা, উঠি দেখ মাউগ -পোলা, 
আচম্বিতে তোমারে হইল কি। 
এইখানে বিছানায় ছিলা, নানা সুখ আরো পাইলা, 
কোছোর কাড়িয়া খাউলা পান! 
বিজযগুপু অশ্লীলতাকে লুকাতে পাবেন নি। তার খোলামেলা প্রকাশ দেখা যায় জোলা- 
পন্রীব বিলাপে। এই প্রসঙ্গের আরো কিছু অংশ,_ 
মোর দুঃখেব ওর লাই, নিকা বসি যার ঠাই, 
মাসেক না থাকি তাব ঘরে। 
কত দুঃখ সব গায়, দশ দিন নাহি যায়, 
এই মাসে তিন নিকা মোরে॥ 
এই দুঃখে আমি কাদি . সতরটা করি যদি, 
এত আদর নাহি কার হাতে। 
আসিনু তোমার ঘরে,  খোদায় বঞ্চিল মোরে, 
তোমা হারাইলাম আচম্বিতে॥ 
তবে তৎকালীন নিত্য ব্যবহার্ধ বিষয়ের বর্ণনায় বিজয়গুপ্রের বাস্তব-প্রিয়তার পরিচয়টি 
বেশ উজ্জ্বল। যেগন,_ | 
বেশাতি আনিত নানা ভাইতে। 





১৩৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, “বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' (কলিকাতা : এ মুখার্জী আযাগ কোং প্রাইভেট লিঃ, 
পরিবর্ণিত ৫ম সং. ১৯৭০), প. ৩২৪-৩২৫ 


২০৬ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


শৌল মাগুর কৈ, আলু মানকছু চৈ, 
গুয়া পানি আনিত নানা মতে॥৷ 

আদার সুন্দর ঝাল, খাইতে পোড়ায় গাল, 
কহিতে বিদরে মোর বুক। 

কি মোর হইল আজি, কেন বিধি দিল বাজী, 
এখানে চাইব কার মুখ ॥ 

বিজয়গুপ্তের কাব্যের বাস্তবতার আর একটি নিদর্শন,_ 

। হাসি বলে চণ্তী আই, তোমার সুখে লজ্জা লাই, 
কিবা সঙ্জ্রা আছে তোমার ঘরে। 

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাইবে পান খাইতে, 
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে ॥ 


এছাড়া শিব ও চণ্তীব দাবিদ্রয-দশার বর্ণনায বিজয়গুপ্ন যথেষ্ট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয 
দিয়েছেন। কাজীর অত্যাচার ইত্যাদির বর্ণনায় সমসাময়িক সমাজ-জীবনে সত্বটিত নানা 
উৎপীড়নের কথা আছে। 


বিপ্রদাস পিপিলাই। বিজয়গুপ্রের সমসাময়িক মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি। বিপ্রদাস 
পিপিলাই বিজয়গুপ্রের এক বছর পর কাব্য রচনায় হাত দেন। তাব কাব্যের নাম “মনসা- 
বিজয়'। বিপ্রদাসের কাব্যে তার একটি আত্মপরিটিতি-মূলক বিবরণ আছে। এই বিববণে 
ইতিহাসের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। তাতে তার জীবনকাল সম্পর্কে ধাবণা করা যায়। 


আত্মবিববণীটি উদ্ধৃত হলো, 
মকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম। 
চিরকাল বসতি বাদুড়া বষ্টগ্রাম॥ 
বাৎস্যগোত্র পিপিলাই পঞ্:প্রবর। 
সাম বেদ কৌথুম শাখা ঢারি সহোদর 
শুরা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে। 
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥ 
পাঢালি রচিতে পদ্মা করিল আদেশ। 
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ! 
কবিগুরু পীরজনে করি পরিহার 
রটিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥। 

কবির এই আত্মবিবরণীতে কাবোর কালনির্দেশ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, --. 

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ । 
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান॥ 
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। 
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত॥৷ 


বাধ্পা মক্গলকার্য ২০৭ 


কবির এই উক্তি অনুযায়ী বিচার করলে বলা যায় নৃপতি হুসেন শাহ ষখন গৌড়ের 
সুলতান তখন ১৪১৭ সন বা ১৪৯৫ থিস্টাব্দে কবি পদ্মার গীত রচনা করেন। বিগ্রদাস চবিবশ 
পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রাম নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। অবশ্য নদীয়া জেলায়ও নাদুড়্যা নামক গ্রাম আছে।১৪০ কবির পিতার নাম মুক্্দ 
পণ্ডিত। 
বিপ্রদাসের পুথি খণ্ডিত আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী এতে 
নেই। আবিষ্ফৃত খণ্ডত পুথিতে চাদের নৌবাণিজ্য-যাত্রা অবধি বর্ণনা আছে। পুথির নাম 
“মনসার গাঢালী?। 
পূর্ববর্তী কবি বিজয়গুপ্তেব কাব্যে যে পাঠ-বিকৃতি, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও তা 
আছে। পাঠ-বিকৃতির ধরণ থেকে কাব্যের কোনো কোনো অংশ পরবর্তীকালের রচনা বলে 
অনুমিত হয়। 
পুথিতে ব্যবহাত বাহিনু ডাকিনু, কহিনু, দিনু, দিলাম ইত্যাদি আধুনিক শব্দপ্রয়োগ 
আছে। ভাষায় প্রাচীনত্বেব লক্ষণ গ্রা নেই। এই কারণে বিপ্রদাসের পুথির গ্রামাণিকতা 
সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায না। কেননা প্রাপ্ত পুথির ভাব ও ভাষা বিচাবে এ কাব্য উনবিংশ 
শতকের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব ।১৪১ তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার অবকাশও 
নেই। কেননা পুথির লিপিকাল পরবর্তীকালে হওয়ায় এতে আধুনিকতার ছাপ পড়া অসম্ভব 
কিছু নয। এবং আধুনিকতার ছাপ পড়ায় কাব্যের ভাষা সহজ গতিসম্পন্ন । যেমন,_ 
প্রথমে কহিব তত, শুন নর এক চিত্ত, 
মহাযজ্ঞ করে দেবগণ। 
গঙ্গা হরের ঘরে, নিরঞ্জন আমি তারে, 
যেন মতে দিলা দরশন!॥! 
নাগ ইন্দ্র রক্ষা কাজে, কালীদহে গজরাজে, 
মনসা জন্িল যেন মতে। 
চণ্তীর সহিত বাদ, হৈল বড় পরঘাদ, 
নির্বাসিলা সিন্ধুয়া পর্বতে॥ 


তাছাড়া পুথির অংশবিশেষে সঙ্গতির অভাবও পরিদৃষ্ট হয়। এই অসঙ্গতির জন্য 
উপাখ্যানের কোনো কোনো চরিত্র ও অংশবিশেষের পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। চাদ 
সদাগর এখানে "াদো রাজা" রূপে উল্লিখিত হয়েছে। শিব নিজেই এখানে ধর্মঠাকুরের 
তপস্যায় রত। বিপ্রদাসের কাব্যের এই যে অভিনবত্ব, সপ্তদশ শতকের কবি বিষ্ুপালের 
মনসামঙ্গলে তার প্রভাব্‌ লক্ষ্য কবা ঘায়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রথম দিকের বেশির ভাগ 
জুড়ে বিবৃত হয়েছে ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্তীর কলহ, বিবাদ ও বিরোধের চিত্র। কাবোর শেষ 
অংশে সামান্যমাত্র অংশ অধিকার করে থাকে উপাখ্যানের মূল অংশ বেহুলা-লখিন্দরের 





১৪০. পূর্বোক্ত, “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩৩৫ 
৯৪১. পূর্বোক্ত, “বাংলা ঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস, পৃ. ৩৩০৬ 


২০৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কাহিনী। তবে মিপ্রদাসের রচনার প্রধান গুণ এই যে তিনি বাঙালির সংসারের ছবি হিন্দু 
পুরাণের ছত্রছায়ায় যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখগুলো 
এমন অর্থপূর্ণভাবে সমন্বিত হয়েছে যে, মনসামঙ্গলের সব কবিব পক্ষে সেই উপস্থাপনা সম্ভব 
হয় নি। 


নারায়ণ দেব নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে 
অনুমান করা হয়।১৪৯ কবি রাটদেশ থেকে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার তাড়াইল 
থানাধীন বোরগ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। আসাম অঞ্চলে কবির 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যখানি 
পাওয়া গিয়েছে। সেজন্য আসামিরা তাকে আসামবাসী মনে করেন। তাদের অভিমত নারায়ণ 
দেব আসামের দরঙ্গরাজের সভাকবি থাকাকালীন রাজাদেশে তার “সুকনানি' নামক কাব্য 
রচনা করেন।১৪৩ অবশ্য দরঙ্গরাজের রাজত্বকাল ছিলো ধিস্টায় সপ্তদশ শতক। নারায়ণ দেব 
স্টার বহু পূর্ববর্তী। আসামবাসীগণ মনে করেন নাবায়ণ দেব তৎকালে আসামের অন্তর্ভূক্ত 
সিলেট জেলার অধিবাসী ছিলেন। এ সম্পর্কে একটি সত্য এই যে তখন ময়মনসিংহের 
পূর্বপ্াস্ত ও সিলেটের পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সীমান্তরেখা টানা হয় নি। কাজেই ময়মনসিংহ 
জেলার অধিবাসীরা বোবগ্রামকে যেমন নিজেদেব জেলার অন্তর্ভুক্ত মনে করতো, তেমনি 
আসামবাসীরা উক্ত গ্রামকে তৎকালে আসাম- অন্তর্ভূক্ত সিলেট জেলায অবস্থিত বলে মনে 
করতো । অবশ্য পরে এই দুই জেলা পৃথক হয়ে যায় এবং বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে সিলেট 
এককালের পূর্ববাংলা ও পরে পূর্বপাকিস্তান এবং অতঃপর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তভুক্ত 
হয়। বোরপগ্রাম ময়মনসিংহের প্রান্তে অবস্থিত হলেও বিস্তৃত হাওরের জন্য গ্রামটি এই জেলার 
কেন্দ্রীয় যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে নিকটবর্তী ভৌগোলিক অন্তরায়মুক্ত সিলেটের সঙ্গে 
বোরগ্রামের যোগাযোগ অধিকতর নিবিড়। এই কারণে নারায়ণ দেবের কাব্য সিলেট হয়ে 
আসামে প্রবেশ করা বিচিত্র কিছু নয়। 
নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রুক্সিনী। এরা জাতে কায়স্থ 

ছিলেন। নারায়ণ দেবেব পদ্মাপুরাণ কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 
দেবতার বন্দনা ও আত্মপরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ডে পুরাণের বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে টাদ সদাগব 
ও বেহুলা-লঞ্নদরের কাহিনী। কাব্য-প্রেরণার কারণ হিসাবে কবি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা 
বলেছেন,_ 

তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন। 

কবিহ্বের আশা মোর সেহি ত কারণ॥ 

গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী। 

কোকিল সাক্ষাতে মেন কাকে করে ধ্বনি॥ 

নি মুখে শুনিয়া সৃষ্টির পন্তন। 

পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ানিজন॥ 


১৪২. পূর্বোস্, “বলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্‌. ৩১৪ 
১৪৩. পূর্বোক্ত, 'বাচলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩ 


বাংলা মঙ্গলকাব্য প্র ২০৯ 


আসামবাসীগণ নারায়ণ দেবকে নিজেদের কবিজ্ঞানে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। 

আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে তার সম্পর্কে বু জনশ্রতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন অহমিয়া 
ভাষার লেখকদের মধ্যে নারায়ণ দেবকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তবে একথা বলা হয় যে 
নারায়ণ দেবের কাব্য আসাম অঞ্চলে গিয়ে পাঠান্তরিত হয়েছে।১৪৪ তার একটি উদাহরণ, 

বাংলা?) ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও। 

কালনাগে খাইল ঘোরে চক্ষু মেলি চাও॥৷ 

তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে। 

অকারণে রাড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে॥ 

কত খণ্ড তপ তুদি কৈলা গুরুতর 

সে কারণে তোমা ছাড়ি যাম লক্ষীন্দর॥ 

মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি। 

অগ্রিকুণ্ড কবি মায়ে ত্যজিব পবাণি॥৷ 

আমাব মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ। 

পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাপ॥ 

অহমিয়া।। উঠা উঠা প্রাণেশ্ববী কত নিদ্রা মাস্‌। 

মোক খাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস্‌।॥ 

তোব সম অবাগী নাহিকে ক্ষিতি তলে। 

অকালতা বাবী ভৈলী খণ্ড বুতব ফলে ॥ 

কতো জন্মে খণ্ড বত কৈলি বহ্ৃুতব। 

সেতি দোষে তোক এবি যাও লঞ্ন্দব ॥ 

মাও সনেকা মোব মবণ শুনিলে। 

অগনি জ্বালিমা মাও গাওব অঞ্চলে।! 

আমাব মবণে মাও মবিব পুবিযা। 

খ্যাতি রাখিবো মায়ে সংসাব জুডিয়া॥ 


শীরায় বিনোদ!৷ ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার উদ্ধাবকৃত শ্রীরায় বিনোদের 
'পদ্মাপুরাণেদ্র পাঞ্ুলিপি মনসামঙ্গলের নতুন গবেষণার উৎসাহ দেয়। ডক্টর মিযা বিভিন্ন তথ্য 
অনুসন্ধান করে তার মাধ্যমে অভিমত দেন ঘে “কবি শ্রীবায বিনোদ খ্বীহ্টীায় ষোল শতকের 
শেষার্ধে তার “পদ্মাপুরাণ, কাব্য রচনা করেন, এবং কবির আবির্ভাবকালও ষোড়শ 
শতাব্দী।১৪৫ বিজয়গুপ্ত, বিপ্রাদাস কিংবা নারায়ণ দেবেও মনসামঙ্গলের যেসব বিষয় নেই, রায় 
বিনোদে তা আছে; সেই দিব থেকে শ্রীবায় বিনোদ অধিকতর মৌলিকতাব দাবিদাব। রায় 
বিনোদের কাব্যে "হাসান-হোসেন পালা" শীর্ষক একটি অধ্যায়ে কবির আরবি ফারসি শব্দ 
ব্যবহারের কৃতিত্ব দেখা যায়। 


২১০ প্রার্টীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ছ্বিজ বংশীদাস। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যোৎপত্বির কালনির্দশিক একটি পদ,__ 
জলধির বামেতে ভুবন মাঝে হ্বার। 
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥ 
পদটি থেকে কবির কাব্যরচনার কাল ১৫৭৫ সালের মধ্যে ফেলা যায়।১৪৬ ডক্টর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ উক্ত মতের সমর্থক। দ্বিজ বংশীদাসেব জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 
পাতুয়ারী নামক গ্রাম। কবি নারায়ণ দেবের জন্মভূমি বোরগ্রাম থেকে এই গ্রাম মাত্র তিন ক্রোশ 
পশ্চিমে। কবির পিতামহ হাদয়ানন্দ এবং পিতা যাদবানন্দ। দারিদ্য-পীড়িত কবি দ্বিজ 
ব€শীদাস সংসারের ব্যয়-নির্বাহের জন্য দল বেঁধে স্বরচিত ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। এ 
সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার ভাসান গান গাইতে গাইতে বংশীদাস গ্রাম 
থেকে বহুদূরে চলে যান। বাড়ি ফিরবার পথে এক বিশাল হাওরের মধ্য দিয়ে চলাকালে তিনি 
দস্যু কেনারামের কবলে পড়েন। কেনারাম তাকে বধ করবার উপক্রম করলে তিনি তার 
কাছে শেষবারের মতো স্বরচিত ভাসান গান গাওয়ার অনুমতি চান। দস্যু তার শেষ ইচ্ছায় 
সম্মত হয়। কবির ভক্তহাদয় তখন বেহুলার দুঃখের ভাসানে বিগলিত হয়। সেই গান শুনে 
কেনারামের পাষাণ হাদয়ও বিগলিত হয়। দস্যু তখন দরবিগলিত টিত্বে ভক্তকবির চরপপ্রান্ে 
লুটিয়ে পড়ে। সেই থেকে কবির ভক্তশিষ্য কেনারাম কবির সঙ্গে ভাসান গান গেয়ে বেড়ায। 
বংশীদাসের বন্যা চন্দ্রাবতী “ময়মনসিংহগীতিকা'র অন্তর্গত “মলুয়া ও কেনারামের পালা'র 
কবিরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। 
বংশীদাস হার পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যে দ্বিজ বংশী, বংশীধর, বংশীবদন ও 
বংশীদাস ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কবিখ্যাতির অন্তরালে যে 
সত্যটি লুকিয়ে আছে তা হচ্ছে তিনি নিজেই যেমন গান রচনা করতেন, তেমনি নিজেই সেই 
গান গেয়ে বেড়াতেন। ভার কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটি হচ্ছে তার ভাষা সহজ, সরল ও 
অনাড়ম্বর; ভাবকে সহজে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিলো। করুণরসের বিগলিত ধারাকে 
মনিিটাগারা ররর রাযি রাহানিরিরর রদ 
বিলাপ করয়ে লোকে, স্বামীর মরণ শোকে, 
ফেলায় কেহ শঙ্গ সিদুর ॥ 
বাড়ী বাড়ী উঠে রোল, রাজ্যময় গণ্ডগোল, 
এক ধাইতে সহম্নেক ধায়। 
চান্দর চরণে পড়ি, যায় লোকে গড়াগড়ি, 
স্ত্রীপুরুষে ধুলায় লুটায়॥ 
টান্দ বলে প্রজাগগ, কেন কান্দ অকারণ, 


সে কাণীর লাগ পাই যথা ॥ 


৯৪৬. প্র্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্‌. ২৮১ 


বাঙলা মঙ্গনকাব্য ৯১১৯ 


এবং __ 
যে কান্দে আমার এথা তাহার ঘুড়ির মাথা 
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ। 
কাতর হইলু জানি  হাসিবেক লঘু কাণী 
সেহি মোর বড দুঃখ লাজ ॥ 
মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারার মধ্যেও বংশীদাস তার কাব্যে স্বাতস্ত্রাধ্মী বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দিয়েছেন। বংশীদাসের বন্যা চন্দ্রাবতীও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট 
কবি ছিলেন। ডক্টব দীনেশ সেনের মতে চন্দ্রাবতীর জন্ম ১৫৫০ সাল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তার 
সম্পর্কে আলোচনা আছে। 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ॥৷ সপূদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি।১৪৭ কেতকাদাসের 
মতে মনসা কেয়াপাতায় জন্ম নেন, ফলে তার অন্য নাম কেতকা। এই অনুভবে কবি 
নিজেকে কেতকাদাস বলেছেন। কেতকাদাস তাব কাব্যে একটি আত্মপরিচিতি দিয়েছেন। 
তাতে বারা খা, বিষ্ণু দাস, ভারামন্ত্র প্রমুখ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে। 
ঘেমন,_- 
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই, জগন্নাথপুর পাহ, 
প্রাতকাল নিশি অবসান। 
তথায়েতে নীলাম্বর, উন্রিতে দিল ঘর, 
ভাড়ি ঢাল সিদা গুয়াপান॥ 
রাজা বিষ্দুদাসের ভাই, তাহারে ভেটিতে যাই, 
নাম তার ভারামল্ল। 
তিনি দিলেন ফুল শন, আর তিনখানি গ্রাম, 
লিখাপড়া বসতি স্থান। 
কবির এই নিবাসে মুচিনীর বেশে মনসা তাকে দেখা দেন এবং কবিকে মনসার গান 
রচনা করতে বলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রচার 
লাভ করে। কবির রচনায় মুকুদদরামের “ণ্তীমঙ্গল' ও 'রামায়ণের, প্রভাব অনুভূত হয়। তার 
রচনারীতি গ্রাম্যতা-মুক্ত ; কবিত্ব-শক্তি খুব মানসম্পন্ন না হলেও তাতে শিল্পীমনের স্পর্শ 
আছে। 


তিন॥ চণ্তীমঙ্গল কাব্যের পটভূমি 

বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ প্রথম পর্যায়ে এদেশের সাধাবণ মানুষেব মধ্যে বেশ ভীতির সঞ্চার 
করেছিলো। তাতে দৈবনির্ভর মানুষ কিছু দেবদেবীকে ত্রাণকারী হিসেবে পূজ। করে। যেসব 
দেবদেবী সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা সঞ্চার করেছিলো তার মধ্যে 





১৪৭. পূর্বোক্ত, “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্‌. ৩৫১ 


২১২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিফথা 


মনসার পরেই আছে চশ্তীর স্থান। চণ্তী প্রথমে অনার্ধদের পৃজ্যা ছিলেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ্য- 
সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অবশ্য একসময়ের অনার্ধপূজিত দেবী চণ্তীর এই 
্রাহ্মণ্য-গ্রতুত্ব আদায়ের ব্যাপারটি কখন কোন্‌ সমযে ঘটেছিলো তার সঠিক তথ্য খুজে 
পাওয়া যায় না। অনেক পণ্ডিতের অনুমান, ঘটনাটি হয়তো থিস্টায় সপ্তম শতকের আগেই 
ঘটে থাকবে। কেননা ষষ্ঠ শতকে বঙ্গে চত্তীমাহাত্যয, দুর্গামাহাত্য ও গাথা সপ্রশতী ইত্যাদি 
ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে রচিত বাযুপুরাণ ও বামনপুরাণে 
চণ্্ীর নাম পাওযা যায়। এসব পুরাণে উল্লিখিত চত্তী, কালী বা দুর্গার মধ্যে তেমন কোনো 
পার্থক্য নেই। বামনপুরাণে চন্ত্ীর আবির্ভাবের ব্যাপারটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, শুস্ত নিশুস্ত 
পরস্পর যুদ্ধলিপ্তকালে দেবী তার একগোছা চুল ভূমিতে ফেলেন, সেই চুলের গোছা থেকে 
চগুমারীর জন্ম সান্ভব হয়। শুস্ত ও নিশুস্তের নিহত দুই অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডের মস্যকের মালা 
ধারণ করে চণ্দী ঢামুণ্ড বা ঢাঁপ্তকাব রূপ পরিগ্রহ কবেন। মৎস্যপুবাণ ও কালিকাপুরাণে বর্ণিত 
হয়েছে যে অন্ধকাসুরের রক্তপানের জন্য মহাদেব চণ্ডীকে সৃষ্টি করেন। যদিও বিভিন্ন পুরাণে 
চম্্বীর উল্লেখ আছে, কিন্তু বালা সাহিত্যে বর্ণিত চত্তী কিংবা তার কাহিনী বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক জীবনের ধারায় এমনভাবে মিশ খেয়েছে যে মনে হয় টণ্তী এখানে পুরোপুরিভাবেই 
বাঙালির মৌলিক সৃষ্টি। চশ্তীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট চরিত্র কালকেতু যে বরাবর একজন 
ব্যাধরপে বনের পশুদের ভীতির কারণ হয়েছে, সেই বিশেষ লোকটিব আবাধ্য দেবী হলেন 
চস্তী। শরৎচন্দ্র রায়ের “ওরাও বিবরণী'তে বলা হয়েছে চ শ্রীমঙ্গল কাব্যের চণ্তীর সঙ্গে 
গুরাওদের পৃজ্য 'চণ্থী” দেবীর নানাদিক থেকে সাদ্‌শ্য রয়েছে। চণ্তীমঙ্গল কাব্যে চস্তীর 
আশীর্বাদপুষ্ট কালকেতুর যে কাহিনী তাতে অনার্ধ প্রভাব বেশি। চণ্তীমঙ্জলের দ্বিতীয় বর্ণিত 
বিষয় 'ধনপতি -শ্রীমন্ত উপাখ্যান'। এই উপাখ্যানের আরাধ্য দেবী হলেন মঙ্গলচণ্তী। তিনি 
মঙ্গল নামক অসুর নিধন করেছিলেন বলে তার এই নাম। ধনপতি শ্রীমস্তেব কাহিনীতে চস্থী 
ঝড়-বঞ্চা আর প্লাবনের অধিষ্টাত্রী দেবী রূপে পুজিত। একসময় তিনি ছিলেন “আদ্যা” যার 
লৌকিক দেবীত্ব নিম্নবর্ণের লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাবাদ্িত ছিলো। এই অপবাধে উচ্চবর্ণের 
লোকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পাবেন নি তিনি। সেজন্যই উচ্চবর্ণের ব্যক্তি হিসেবে 
ধনপতি বামপাষে দেবীর ঘট স্পর্শ করে তাব সম্পর্কে একটি অসম্মানসুচক উক্তি করে,_ 
'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি কবি।' পবে সম্ভবত এই বিরোধের অবসানকল্পে 
কালকেতু-কাহিনী ও ধনপতি -শ্রীমস্তের কাহিনী পাশাপাশি বিরাজ করে। “মঙ্গলচ শ্্ীর ব্রত' 
থেকে অনুমান কবা যায চস্তীমঙ্গলের লৌকিক কাহিনীই পববর্তীকালে জনসমাজে ব্রতকথা 
রূপে প্রচলিত হয়। 


চত্তীমঙ্গল উপাখ্যান ॥ বৈচিত্র্যমপ্ডিত চণ্তীমঙ্গল উপাখ্যানে দেবতা ও মানুষের সংঘাত 
ও বিবোধের চিত্র থাকলেও তাতে উগ্নতাব ছাপ নেই। একটা মধুর অনুভূতির স্পর্শ কাহিনীব 
সর্বত্র শিলিগ্ধ গ্রলেপ সঞ্চার কবেছে। এই উপাখ্যানের চশ্তী উগ্রচন্ত্রী নন, ববং মাতৃত্বের গ্লেহসুধা 
বিতরণে জননীর মূর্তিতে সর্বত্র বিরাজমান। কৌতুকের রসোচ্ছলতায় তিনি ভক্তের পরীক্ষা 
করেন, কিন্তু তাকে রক্ষা করেন ভালোবাসা আর গভীব মমতার প্রকাশ ঘটিয়ে। চস্ীমঙ্গলেব 


বাংলা মঙ্গলকাব্য ২১৩ 


রি চস্তীর দুই রূপ, _কালকেতুউপাখ্যানে চণ্ডী স্বর্ণগোধিকা, ধনপতির উপাখ্যানে 

'তিনি মায়ামরীচিকারূপিণী এক গজলল্ষ্ী। 

প্রথমে কালকেতু উপাখ্যান। এই উপাখ্যানে কালকেতু নিম্ববর্ণের এক ব্যাধ বিশেষ 
বনেব জন্তু শিকার করে মাংস বিক্রি করে তার জীবিকা চলে। পশু শিকারে তার নৈপুণ্য 
ব্যাধসমাজে তাকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাধকন্যা ফুল্লরা তার জীবনসঙ্গিনী। কবির 
কল্পনায় তারা শাপ্রষ্টা দেব-দম্পতি। কালকেতু বনের পশুশিকার করে, ফুল্পরা পশুর মাংস 
বিক্রি করে। এভাবেই চলে তাদের অনটনের সংসার। মাতৃশক্তি চত্তী একদিন স্বর্ণ গোধিকার 
রূপে কালকেতুকে ধরা দেন। এদিকে ফুল্লরার ঘরে তিনি আবার লাবণ্যময়ী এক নারী হয়ে 
দেখা দেন। ভয় পেয়ে যায় ফুল্লরা পাছে এই সুন্দরীই না তার স্বামীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নেন। অতএব ছদ্মবেশী দেবীকে ফুল্লরা সতী নারীর ধর্ম রক্ষা করে স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার 
উপদেশ দেয়। ফুল্লরা তার দারিদ্র্যের কথাও দেবীকে শোনায়। কিন্ত দেবী অনড়। তিনি তো 
ফুল্পরার ঘরের শ্রী বাড়ানোর জন্যই এসেছেন। ফুল্পরা তার বারো মাসের দুঃখের কাহিনী 
শোনায়। তখন কালকেতুর আবির্ভাব ঘটে। সেও ছদ্মবেশধারিণীকে স্বামীগৃহে চলে যাওয়ার 
উপদেশ দেয়। কিন্তু দেবী অটল। তখন কালকেতু তার আজন্মলালিত সংস্কাববশে তীর 
ধনুক দিয়ে দেবীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয। দেবী স্বমূর্তি ধারণ করেন। শেষে দেনী 
তাকে একটি দামী আংটি দেন। আংটি বিক্রি করে তার অনেক অর্থ হয়। সেই অর্থ দিয়ে 
কালকেতু অরণ্য পরিক্ষার করে নগরপত্তন করে। নানা জাতিব লোকসমাগমে কালকেতুর 
নগব ক্রমে জনবসতিপূর্ণ হযে ওণে। ধূর্ত ভাড়ু দত্ত তার কুটকৌশল প্রযোগ কবে কালকেতুর 
কাছ থেকে উচ্চপদ পায, কিন্তু পদটির সদ্যবহার করতে না পারায় এক সময় কালকেতু 
কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়। ক্ষিপ্ত ভাড়ু তার ডিগ্রোম্যাটিক চালে কলিঙ্গরাজের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে এবং কালকেতুর সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধিয়ে দেষ। যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত হয় এবং 
কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হয়। কাবাগারে কালকেতু দেবীকে স্মবণ কনে। তখন 
দেবীর হস্তক্ষেপে সে মুক্ত হয এবং নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। ফুল্পরাকে নিযে অতঃপর 
সুখে-শান্তিতে জীবন শুরু করে। 


চস্ত্রীঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীটি ধনপতি খুল্পনার জীবনকথা । দেবতাব কোপে রত্রমালা 
হলো স্বর্গ্রষ্টা এক মানবী। তাব নাম খুল্পনা। পোষা পায়রার খোজে বেরিয়ে উজানীর বণিক 
ধনপতি খুল্পনার সন্ধান পার। খুল্পনার রূপে মুগ্ধ' হয়ে বণিক তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। 
ধনপতির পুরবস্ত্রীর নাম লহনা। লহনাঁকে চাটুবাক্যে ভুলিয়ে ধনপতি খুল্পনাকে বিয়ে করে ঘরে 
তোলেন। বিয়ের কিছুদিন পর ধনপতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভিন্নদেশে যাত্রা করেন। ধনপতির 
অবর্তমানে লহনা দাসী দুর্বলতার প্ররোচনায় খুল্পনার উপর অত্যাচার শুরু করে। অসহনীয় 
দুঃখ-দুর্দশায খুন্পনার দিন অতিবাহিত হয়। আধপেটা খেয়ে সে বনে বনে ছাগল চড়িয়ে 
বেড়ায়। এই অবস্থায় সে একদিন মঙ্গলচণ্তীর পূজারতা পঞ্চ দেবকন্যার সাক্ষাৎ পায়। খুঙ্পনা 
তাদের কথামতো দেবীর পূজা দিলে দেবী তাকে স্বামীপুত্র লাভের বব দেন। দেশের বাইরে 
ধনপতি একদিন দুঃস্বপ্ন দেখে বাড়ি ফিরে সব ঘটনা অবহিত হন। কিন্তু তিনি লহনা কিংবা 


১৭২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ইতিকথা 


দুর্বলা কাউকে কিছু না বলে কিছুকাল খুল্পনার সঙ্গে কাটিয়ে পুনরায় সিংহল যাত্রা করেন। 
পথে কমলে কামিনী দর্শন করেন; এছাড়া আনো অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। 
সিংহল পৌছে তিনি রাজাকে তাব দেখা ম্লৌকিক বৃত্বান্তের কথা বলেন। রাজা তা দেখতে 
চান। তবে শর্ত হলো, রাজাকে এসব দৃশ্য দেখাতে পারলে ধনপতি সিংহলরাজের অর্ধেক 
রাজত্ব পাবেন, তার বিপরীত হলে তিনি আজীবন কারাগারে থাকবেন। ধনপতি রাজাকে 
কিছুই দেখাতে পারলেন না, ফলে শর্ত অনুযাষী তাব কারাদণ্ড হলো। এদিকে খুল্লনার ঘরে 
শ্রীমস্তের জন্ম হয়। শেষপর্যস্তশ্রীমন্তের চেষ্টায় ও চণ্তীর কৃপায় বাপ-বেটা দুজনেই বিপদমুক্ত 
হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই কাহিনীর সঙ্গে আরো অনেক উপকাহিনীর সংযোগ 


চস্তীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী-আলোচনা | মানবরস ও উজ্জ্বল সমাজচিত্র উপস্থাপনার 
জন্য চশ্্ীমঙ্গল কাব্য বিশেষ গৌরবে চিহ্নিত। এই কাহিনীতে দেব-মানুষের ঘে সম্পর্ক, 
তাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আর সংঘাত থাকলেও অন্য কারণে উভয়ের মধ্যে যে 
একজনের ভক্তি এবং আর একজনের আশ্রয় প্রদানের আশ্বাস রয়েছে সেটি কখনো বিঘ্বিত 
হয় নি। চত্ত্ীমঙ্গলের উভয্‌ কাহিনীতে চণ্ডিকাদেবীর মাতৃমূর্তির প্রকাশ তার ভক্তকে রক্ষা 
করার প্রতিশর্গতিতে তাৎ্পর্যমঞ্তিত। 

চন্দ্রী ব্যাধসমাজে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কালকেতু-উপাখ্যানে চণ্তী এক 
স্বর্গগোধিকা, ধনপতি উপাখ্যানে হস্তি-ভক্ষণকারী কমলে কামিনী। এই দেবীর তৃুষ্টিতে 
কালকেতু ও ধনগতিব কাবামুক্তি ঘটে। তিনি চান ভক্ত তার পূজা অর্চনায় এগিয়ে আসুক। 
শাস্তিদানে কঠোর নন বলেই কেউ তাকে বিস্মৃত হলে নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকাগ 
দেখিয়ে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তার দৈবশক্তি অসীম। আসলে চস্তীমঙ্গল কাব্যের 
চস্বীর নানামুখি বিস্তার কাহিনীর বৈচিত্র্য আনয়নে বেশ সহায়ক হয়েছে। 

চণ্তীমজল কাব্যে বিষয় ও উপস্থাপনা মনসামঙ্গল কাব্যের তুলনায় অনেক পরিমাণে 
দেবশাসন-শিগিল। এখানে প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ-বিন্যাসের প্রতি কবিদের মনোযোগ 
বেশি। চণ্তী দেবী হরেও এই সমাজ বিন্যাসের সঙ্গে প্রায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেবতার রোষ 
সম্পকে সাধারণ মানুষের ভীতির পবিমাণ এখানে অনেক কম। মানব-জীবনের উপর 
দেবতার প্রভাব থাকলেও তাব ঢাপ অসহনীয় নয়, ফলে মনুষ্যধর্ম তাতে ক্ষুণ্ন হয় নি। 
মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজ-জীবনের যে উপস্থাপনা তাতে একটা বিশেষ ভাবকে রূপ দেওয়ার 
জন্য টাদ সদাগর, লখ্্দিব ও বেহ্ুলাকে সেই ভাবের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, উপাখ্যানের 
প্রাণকেন্দ্রে তা আবদ্ধ নয়। ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ইছাই ঘোষ, লখাই প্রমুখ চরিত্রের 
বিকাশপথে প্রাধান্য পেয়েছে তাদের অতিমানবিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সম্পর্ক তার বহিরাবরণ 
মাত্র। অন্যদিকে চণ্তীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সমাজ-জীবনের যে উপস্থাপনা, তার অবস্থান 
উপাধ্যানের প্রাণকেন্দ্রে নিহিত; ফলে তাতে সমাজ-জীবন একটা সুস্থ সবল জীবন্ত সত্তায 
বিকাশলাভ করেছে। কালকেতুব ব্যাধ সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের ধারায়, ভাড়ুদত্বের আচার 
আচরণে যে বাস্তবতার প্রোজ্জবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাতে সমাজ-জীবনের গভীর ছাপ 
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বিদ্যমান। কালকেতুর নগরপত্বনে সমাজের নানাদিক থেকে যে লোকসমাগম হয়, সেখানে 
সমাজ-জীবন তার অনমনীয় সততায় অনুপ্ধবেশ করেছে। চত্তীমঙ্গলের চরিত্রগুলো দৈবশাসিত 
নিয়মকানুনের একচ্ছত্র আধিপত্যে নির্মিত না হওয়ায় এদের মধ্যে যে মানবিক গুণের বিকাশ 
লক্ষ্য করা যায়, তাতে সমাজ-বান্তবতার সঙ্গে জীবন-বাস্তবতার একটা সুসম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে। তারা কোনো ভাবের বাহন নয়, তাদের বিকাশ সহজ সরল মানব-সমাজের 
লোকায়ত চত্বরে, দৈবশাসন তাতে কোনো অনভিপ্রেত প্রভাব সঞ্চার করতে পারে নি। 


সুতরাং মানব-জীবনের স্বভাবসুন্দর বিকাশের প্রতিশ্র্ণতি নিয়ে চশ্তীমঙ্গল কাব্যের 
চরিত্রসমূহ মঙ্গলকাব্যের জগতে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে দেবতাব শাসন-নির্ভর পরিসরে 
তারা আবদ্ধ হয় নি। কালকেতু-ফুল্লরার সংসার-জীবনের যে ছক, নিশ্চয় তা কোনো 
উচ্চতর নীতির বন্ধনে ধাধা পড়ে নি। কালকেতুর ব্যাধ-সংস্বারের মধ্যেও বাঙালির জীবন- 
প্রতিবেশ নানাভাবে বিকাশলাভ করেছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে ধনপতি-খুল্পনার প্রেমের 
চিত্রায়ণে বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধর্মেরই জয় হয়েছে। লহনা-খুল্লনার স্বপত্ীবিদ্বেষের 
চিত্রায়ণে কবি বাঙালির স্বভাবধর্মের চমৎকার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এই সব কারণে বাংলা 
মঙ্গলকাব্যের জগতে ঢশ্বীমঙ্গল বাঙালি জনগণের মনমানসিকতার অনেক কাছাকাছির কাব্য। 


চন্তীমঙ্গল কাব্যের কবি! চত্তীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে মধাঘুগের শেষস্তরে। সুতরাং 
এই কাব্যের কোনো কবিই পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী নন। 


মানিক দত্ত মানিক দত্ব চত্তীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলে স্বীকৃত। ষোড়শ শতকের 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুদদরাম চক্রবর্তী তার কাব্যে মানিক দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন,- 
মানিক দত্বেরে আমি করিয়ে বিনয়। 
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥ 


বন্দিলু গীতের গুরু শ্রীকবি কম্বণ। 
প্রণাম করিয়া মাতাপিতার চরণ ॥। 


মুকুন্দবামের এই মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় মানিক দত্ত তার পূর্ববর্তী কবি। ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত মানিক দত্ত মুকুন্দরামের দুইশত বৎসর পূর্বে বর্তমান 
ছিলেন।১৪৮ সংক্ষিপ্ত আকারে মানিক দত্ব তার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে 
জানা যায় কবির নিবাস হুলুয়ানগর। ফুলুয়ানগর সম্ভবত মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ি 
নামক স্থান।১৪৯ তবে তার কাব্যে “লড় দিয়া”, “খুলনাইর, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার থেকে 
তাকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলের লোক মনে 
করা অসমীচীন নয়। তার আত্মবিবরণী থেকে আরো জানা যায় তিনি অন্ধ ও খঞ্জ 
ছিলেন। আরাধ্য দেবীর অনুগ্রহে তিনি রোগমুক্ত হন। এছাড়া দেবীর দয়ায় কবি কলিঙ্গরাজের 
রোষমুক্ত হন। 


১৪৮. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, প্‌ ১৮৯ 
১৪৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্‌. ৪১০ 


২১৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা স্গাহিত্যের ইতিকথা 


দেবীর প্রসাদে মানিক 'দত্ব যখন কবিত্বশক্তির অধিকারী হন, তখন চশ্তীদেবীর 
'আদেশক্রমে তিনি “অটমঙ্গনলা” কাব্য রচনা করেন। মানিক দদ্দের কাব্যখানি চশ্তীমঙ্গল 
কাব্যের অর্বাচীন রূগ। কাব্যে মালদহ অঞ্চলের নদী, নালা, খাল, বিলের পরিচয় আছে। 
্ঠার বচনাধও ছড়াপাচালীর ধাচে অর্বাটীন চ শ্রীমঙ্গলের রূপটি স্পষ্ট । যেমন,_ 


আমারে বোলে ডানরে বুডিরে আমারে বোলে ডান। 

কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান।! 

ডান নইরে ডান নই হই এ মুখ দোযী। 

দ্বারে বোসে খাইনু মুই টৌদ্দ ঘর পড়শি ॥ 

লহনা-খুল্পনার ঝগড়ার বর্ণনায় বাস্তবতার স্বরূপটি অবশ্য আমাদের মুগ্ধ করে। 

যেমন, - 

খুল্লনার বচনে লঙ্বনা উঠিল জ্বলিয়া। 

লড় দিয়া ঢুলের দুঠ ধরিল ঢাপিয়া॥ 

ঢুলেত ধবিয়া গালেত দিল ঢচড। 

ঢাপিয়া বসিল খুলনার বুকেব উপর॥ 

কাড়িয়া লইঈল তার অষ্ট আভরণ। 

পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞ্ঃঞ্ার বসন।॥। 


দ্বিজ মাধব দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম “সারদাচবিত" বা “সারদা-মঙ্জল'। “সারদা- 
মঙ্গলে'র দ্বিজ মাধব ও "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'ব দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য--নামের বিভ্রান্তিতে উভয় 
কৰি অভিন্ন কিনা সে-ব্যাপারে অনেকের মধ্যে সংশর আসা অস্বাভাবিক কিছু নয। “সারদা- 
পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। 
একান্মর নামে রাজা অঙ্জুন অবতাব॥ . 
অপার প্রতাপী রাঙ্গা বুদ্ধে বৃহস্পতি। 
কলিযুগে বামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥ 

ই পনিচিতি থেকে জানা যায় গৌড়েব বাদশাহ ছিলেন তখন আকবর সেই সূত্রে 
টি ৮৪৬৭৫১০৪৭/৫ মোড়শ শতকে দ্বিজ মাধবের কাব্য রচিত হয়ে থাকবে। 
তাছাড়া কবির কাব্যোৎপান্তিব কালনিরেশক যে পদটি আছে--ইন্দুবিন্দু বাণধাতা শক 
নিয়োজিত। দ্বিজ মাধব গায় সাবদাচরিত", এটি বিশেষণ করে ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ 
খরিস্টাব্দ পাওয়া যায।১৫০ বাদশাহ আকবর যে মহানুভব সম্রাট ছিলেন, এই বিষয়টি কবির 
রচনা থেকে স্পষ্ট হয়। দ্বিজ মাধবের পিতার নাম পরাশর। রাট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পবাশর এক 
সময় সপ্তগ্বীমবাসী ছিলেন, পরে ময়মনসিংহের মেঘনাতীরবর্তী ন্যানপুর বা নবীনপুর গ্রামে 
বসতি স্থাপন করেন। সারদামঙ্গলের কবির কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের একটা সুহাৎ 
সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায। পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের ঢ শ্রীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র-চিত্রণের যে 


১৫০. পূর্বোক্ত, 'বাংলা যঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৭২ 
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কৌশল, দ্বিজ মাধবের রচনায় সেরকম বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। দরিদ্র গৃহস্থ বধূর অভাব 
অনটনের চিত্রায়ণে মাধব যথেষ্ট বাস্তবানুগামিতার পরিচয় দিয়েছেন। লহনা-খুল্পনার 
পারিবারিক জীবনে সপত্বী-বিদ্বেষের চিত্র থেকে কিছু অংশ,_ 


খুল্পনা বাধিল ছেলী নিয়া অজাশালে। 
শালের পাতে লহনা হ্ষুদের অন্ন ঢালে॥৷ 
অল্প অন্ন দিল তাতে পোড়াই বহুল । 
এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল॥ 
অন্ন দিয়া লহনা হাতেত ধরি পাত। 
খুল্পনারে দিল নিয়া টেকিশালে ভাত! 
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী। 
ভোজন করিতে বৈসে ফুল্পনা বান্যানী॥ 
ধুঞ্াা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি ঢাড়ি চায়। 
ক্ষুধার কারণ রামা তার পিছু খায়॥ 
ঘৃণা জন্মিল তাতে পিপীলিকা দেখি।' 
অন্ন হতে হস্ত তুলি কাদে ইন্দুমুখী॥ 


দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তব উপাখ্যানের অংশবিশেষে “বিষ্টুপদ' নামে 
ক্ষুদ্র গীতিকবিতা সংযোজন করেছেন। 


কবিকল্কণ চক্রবর্তী মঙ্গল্কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি 
তাব কাব্যে জীবনমুখিন বাস্তবতার যে পরিচয় দিয়েছেন, কাব্যের জগতে তা 
উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাব এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের অন্তনিহিত 
শিল্পসত্যে ধরা পড়ে। ব্যক্তিজীবনের, অনেক অভিজ্ঞতাকে মুকুদরাম তার কাব্যে বিশেষ 
কলাকুষ্ললতাব সঙ্গে রপদান করেছেন। 

' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চণ্তীমঙ্গলে বিস্তৃত আত্মপরিচিতি দিয়েছেন। এই 
আত্মপবিচিতি তার পিতা, মাতা, পুত্র, পুত্রবধূ এবং নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তার 
কাল সম্পর্কে আলোকপাত কবে।*মুকুন্দরাম দক্ষিণ রাটের অস্তর্গত দামুন্যার অধিবাসী 
মহামিশ্ব জগন্নাথের পৌত্র। কবিব পিতার নাম হৃদয় মিশ্ব। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্্। 
প্রসঙ্গটি ধরে কবি বলেছেন-_“মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদযমিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। 
তাহার ভাই, চণ্ীর আদেশ পাই, বিরচিল কবিকক্কণ ॥১মুক্ন্দরামের এই 
আত্মপরিচিতি থেকে আরো জানা যায় তার পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূ চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা ও 
জামাতা মহেশ । 

মুকুদরাম তার কাব্যে রাজা মানসিংহের উল্লেখ করে বলেছেন, 

ধন্য রাজা মানসিঞ্হছ, বিষ্ণু পদাম্বুজ- ভুঙ্গ, 
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ। 

যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ডিভিদার ঘাযুদ সরিপ। 


০৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


(মোনসিংহের সুবেদারীর কাল ১৫৯৪-১৬০৬ খিস্টাব্দ। এই দিক থেকে মুকুন্দরামকে 
ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক বলে অনুমান করা যায়। 
মুকুন্দরামের বাস্থুভিটা ত্যাগের একটি করুণ কাহিনী আছে। তাকে উপলক্ষ করে তিনি 
ঠার কাব্যে নিজের দুঃখের কাহিনী মর্মীন্তিকভাবে পেশ করেছেন। রাজনৈতিক অরাজকতায় 
ঠাকে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অনিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয)১পরে তিনি মেদিনীপুর 
জেলার আড়রা গ্রামের পালধি বংশোন্তৃত ব্রাহ্মণ জমিদার বাকুড়া রায়ের আশ্রয়ে তৎপুত্র 
রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। বাকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রায় জমিদার হন। তিনি 
মুকুদরামকে তার সভাসদ্‌ নিযুক্ত করেন। তার নির্দেশে কবি কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা পান। 
র্মুবুন্দরামের কাব্যের রসাস্বাদ করে রঘুনাথ তাকে “কবিকম্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন) 
শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 
কত দিনে দিলা গীতা হরের বণিতা ॥ 
সংস্কৃত অভিধান মতে “রস' অর্থ “ছয+। পুরো বাক্যটি বিশ্রেষণ কবে ১৪৬৬ শকাব্দ বা 
১৪৬৬+৭৮ অর্থাৎ ১৫৪৪ খিস্টাব্দ পাওযা যাষ। এদিকে কবিব কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ 
'আছে। মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। তাছাড়া পঞ্চিত 
রামগতি ন্যায়রত্ত্বেব মতে জমিদার বঘুনাথ বায়ের ক্ষমতায় থাকার অবস্থান ১৫৭৩-১৬০৩ 
খিস্টাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। এসব কারণে কাব্যোৎপত্তির বিষয়টি কিছুটা বিভ্রান্তিমূলকও 
বটে। সুতরাং এ মন্তব্য যথার্থ যে “ভাবা যাইতে পারে যে ১৫৭৩-৭৪ ্বীস্টাব্দের আগে কবি 
গ্রন্থ রচনা করেন নাই ।১৫১ 
মুকুদদরামের ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ডক্টর আশুতোষ 
উ্টাচার্য বলেছেন, কবির দুই স্ত্রী বর্তমান ছিলেন।১৫২ পল্রীদ্বয় সপত্রী বিদ্বেষেব তাড়নায় 
হয়তো খুব সপ্তাবে পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন নি। সেই ককণ অভিজ্ঞতা 
থেকেই হয়তো লহনা-খুল্পনার সপত্রী বিদ্বেষ প্রকাশের বর্ণনায় কবি তার ব্যক্তিগত জীবনের 
মর্মাস্তিক অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে বলেছেন,_ 
একজন সহিলে কোন্দল হয দূর। 
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর। 
'মুকুদদরামের কাব্যে যেসমস্ত দেবদেবী বন্দনা আছে তাতে তাকে পঞ্চোপাসক গোত্রীয় 
ব্রাহ্মণ বলে অনুমান করা হয়। কারো কারো মতে তিনি বৈষ্ণব-উপাসক ছিলেন। ) 


কাব্য-আলোচনা ॥ মুকুদরামের চত্তীমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় তার 
ভাষা-প্রয়োগ ও চরিত্র-চিত্রণ কুশলতা। এই ভাষা মানবরস প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ 


১৫১. রা লালা রর! সাহিত্য অকাদেমি, ১ম 
সং ১৩৮২), [ভূমিকা দ্রষ্টব্য], পৃ. 
১৫২. পূর্বোক্ত, “বাংলা মঙ্গলকাব্যের » প্‌. ৪৮৮ 


বাধ্লা মঙ্গলকাব্য ২১৯ 


উপযোগী। সেজন্যই কথাসাহিত্যের চমৎকারিত্ব তার রচনায় ওজ্জল্য পায়। জীবনরসিক কবি 
মুকুন্দরামের হাতে সমাজ-জীবনের পাশাপাশি চরিত্র-চিত্রণও উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। মুকুদদরাম 
তার চত্তীকাব্যে যেসব মানুষের উপস্থাপনা ঘটিযেছেন, সেই মানুষ তার দৃষ্টিবহির্ভূত কোনো 
মানবসন্তান নয়। তার অভিজ্ঞতার রসে জারিত বলেই মানুষগুলো তার কাব্যে জীবন- 
বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিপৃক্ত। সমাজের সমস্যাসন্কুল পরিমণ্ডল থেকেই তাদের 
আবির্ভাব। ফলে সমাজ-জীবনেব বাইরে কোনো পবমাত্মাব বন্দনা-মুখর বিগ্রহ নয় সেই সব 
মানুষ। তাই বোঝা যায়, দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করতে গিয়েও কবি মানব-জীবনের 
স্বভাবগত ধর্মকে বিস্মৃত হন নি। সম্ভবত মুকুন্দরামের সমকালীন সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে 
মানব-মহিমার এই স্বীকৃতি কবির একক কৃতিত্ব। সেজন্যই বলা যায়, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও 
প্রাণ্রাচুর্যে ভরা জীবন-বাস্তবতার সম্পর্ককে কবি তার কাব্যে উপস্থাপন করেছেন, 
মঙ্গলকাব্যের অলৌকিকতার যুগে তা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্যে 
মানুষকে মানুষ হিসেবে গৌরবান্বিত করার প্রথম কৃতিত্ব মুকুদবামের। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে 
মুকুদদরাম তার কাব্যে সাজ-জীবনের যে চিত্র অঙ্কন কবেছেন তা তার কাল অতিক্রম করে 
আবহমান বাংলার এঁতিহ্য-সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনের মর্মস্পন্দনকে ধারণ করেছে। মুকুন্দরাম 
আমাদের প্রতিদিনের সংসারের চিত্রকে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তার কাব্যে। 
সেখানে বাঙালির ঘবোয়া জীবনেব বাস্তবসুন্দর দিকগুলো স্বভারের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তাতে 
কোনো কৃত্বিমতার প্রবেশ নেই। 

তবে এমন যে বাস্তব কবি মুকুদরাম, হার মধ্যেও কিন্ত অলৌকিকতার প্রতি এক 
ধবণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সিংহল যাত্রার কল্পনায় বহু সমুদ্র অতিক্রম করার যে 
বর্ণনা, তাতে কিছু অলৌকিক রসের অবতারণা আছে। তবে আদিগঙ্গার কূলথেষা দক্ষিণ 
বাংলার জনবসতিপূর্ণ এলাকার বর্ণনায় কবিকল্পনার রাস আলগা হয়ে গ্রেছে। গঙ্গাবক্ষে 
মাঝিমাল্লাদের আশঙ্কার কথা বর্ণিত হয়েছে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের আকস্মিক আক্রমণের 
কথা বিবৃত হয়েছে_ফলে কবির কুলপ্লাবী কল্পনা তার বাস্তববোধের গভীরতাকে 
কোনোক্রমেই ক্ষু্র করতে পারে নি। 

মুকুদরামের পূর্ববর্তী কবিগণ পুরাণীশ্রিত কাহিনী ও উপকাহিনীর রূপায়ণে আবিষ্ট 
থাকায় বাংলার সমাজ-জীবনের মূল সূত্রগুলো আবিষ্ষার করতে ব্যর্থ হন। তার কাব্যেই 
প্রথম বাঙালির সমাজ-বিন্যাসের চিত্র জীবন-বাস্তবতার পরিচর্যায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিকাশলাভ 
করে। সমাজের বিভিন্ন বিষয় কবির প্রসারিত দৃষ্টিক্ষেপ থেকে বাদ না পড়ায় সমাজ তার 
'ভালোমন্দ দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মুকুন্দরামের সৃষ্ট চরিত্রগুলো এমন যে 
জীবস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার পেছনে আছে বাঙালির সমাজ-জীবন সম্পর্কে কবির 
বহুব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট ধারণা। হয়তো তীর ব্যক্তিজীবনও তাতে প্রভাব বিস্তার করে 
থাকবে; কিংবা তার ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষতায় দেখা সমাজ তার লেখায় জীবন্ত সমাজচিত্র 
অন্কনে সহায়তা করে থাকবে। একই কারণে মানুষের সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলো তিনি 
সোজাসুজি সমাজ থেকে তুলে নিয়েছেন। ফলে আবহমানকালের বাঙালি-জীবন মুকুদরামের 
সমাজচিত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়। 


২২০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাছলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কালকেতৃ শহর পত্বন করলে সেখানে নতুন বসতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতির 
আনাগোনা শুরু হয়, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় নতুন জাতপাতের ভিন্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কুলগত অবস্থান, তাদের বৃস্থিগত বিভিন্নতা, সমাজের চূড়া লাভের 
আশায় মণ্ডলপদে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, জীবনের নানাক্ষেত্রে বিভেদ,__মানব চিত্রবৃত্বির 
ইত্যাকার বিষয় প্রকাশের বাইরে অরাজকতার যুগটি যখন স্বৈরতন্ত্রের বাতাস ছড়ায়, তখন 
ধূর্ত জোতদারদের কায়দা কানুনগুলো সমাজের নিত্য নৈমিত্বিক কর্মকাণ্ডের সামিল হয়। 
জমির জন্য “পণের কাঠায় কুড়া' মাপার কথা, “কড়ির কারণে" কোটালের উৎপীড়নের বর্ণনা, 
প্রজাদের অভাব অনটনের নানাচিত্র,_-যখন “ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে', যখন এক টাকার 
জিনিস দশ আনায় বিক্রি হয়, গ্রাম ছেড়ে পালাবার পথও যখন অবরদ্ধ,--সমাজের এই সব 
মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনায় মুকুন্দরাম যে বাস্তববোধের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা মধ্যযুগের কাব্যে 
মোটেই সুলভ নয় ; বর্তমান যুগের বস্তৃতান্ত্রিক সাহিত্যেই কেবল তা পরিদৃষ্ট হয। ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, মুসলমান, বিভিন্ন জাতির কুলগর্ব, নেতৃতৃস্পৃহা এবং ধর্মীয় গোড়ামির বিষয়কে কবি 
সৃহ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করে তাবই কৌতুকাবহ চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন কবেছেন 
তার কাব্যে। 


পারিবারিক জীবনচিত্র ॥ চণ্তীমঙ্গল কাব্যে শুকতে কবি এপ একটি টিত্র 
পাঠককে উপহার দিযেছেন যে জামাতা শিবেন অশোভন ও অমার্জিত কার্যকলাপে ক্ষুক্ন হযে 
দক্ষ তাল যজ্ঞের সভাষ ক্ষোভ প্রকাশ কবে বলেন,-- 
অঙ্গরাগ টিতাধূলি, কান্ধেতে ভাঙেব ঝুলি, 
বিষধর উন্তবি বসন। 
দেববুদ্ধি কবে কোন জন! 


মোরে বাম হইল বিধাতা। 
ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশানে বিনোদশালা, 
হেন জন আমার জামাতা ॥। 


দক্ষের এই ক্ষোভ বাঙালির পাবিবারিক সংঘাতেব সৃত্রপাতকে স্মরণ করিষে দেয। 
জামাতা অকর্মণ্য, তান আচরণ অশোভন, সঙ্গতকারণেই শ্বশুর মানসিকভাবে ক্ষুরু। 
বাঙালির পারিবারিক জীবনের আব একটি স্পর্শকাতর চিত্র,--পিত্ৃগৃহে মায়ের হাতের বাধা 
ভাত খাওয়ার অভিলাষে শিবের প্রতি সতীর আকুল আবেদনে বাঙালিব ঘরোয়া জীবনেব 
ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 
সুমঙ্গল সূত্র কবে, আইনু তোমার ঘরে, 
পূর্ণ বৎসর হইল সাত। 
দূর করে অপরাধ, পূরহ মনের সাধ, 
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।। 


বাংলা মঙ্গলকাবা | ২২৯১ 


পৌরাণিক জীবনের কথা বলতে গিয়েও কবি বাঙালির পারিবারিক জীবনের কথা বিস্মৃত 
হন নি। সতী দেহত্যাগ করে পুনর্জন্ম লাভ করে কী নিবিড় স্নেহমমতায় গৌরী বা উমারূপে 
হিমালয়ের ঘরে প্রতিপালিত হন, তারই একটি মিষ্টিমধুর চিত্র, 
ও হিমালয়ে বাঢেন চণ্ডিকা। 
দেখি সুখী হইল মেনকা॥৷ 


চরিত্রসূষ্টি॥ মুকুন্দরামের অন্যতম কৃতিত্ব তার চরিত্রসৃষ্টি-কূশলতা। মানবচরিত্র 
সম্পর্কে কবির চমৎকার ধারণা থাকায় মানুষ হিসেবে চত্তীমঙ্গল কাব্যেব চরিত্রগুলো 
অসাধাবণ গুজ্জল্য পেষেছে। মুকুন্দরামের মুবারি শীল, ভাড়ু দত্ব, কালকেতু, ফুন্পরা, 
দুর্বলা, -এসব চরিত্র বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। বেনে মুরাবি তার বণিকবৃত্বির কারণেই 
পাঠক-নন্দিত, ধূর্ত ভাড়ু তার আত্মাভিমান-প্রসূত সংলাপে মাধ্যমেই নিজের চরিত্রটি 
ম্বনাযাসে তুলে ধরেছে, দাসী দুর্বলা ক্টবুদ্ধি প্রয়োগ করে খুন্পনা ও লহনার মধ্যে যে 
সপত্রীবিদ্বেষ জাগিয়ে দেয ভাতেই সে বিশেষভাবে পবিচিত; ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে 
কুলমর্যাদা নিয়ে বেনেদেব মধ্যে যে কলহ, যুদ্ধেব ভযে কলিঙ্গবাজের সেনাপতি বাক্যবীরের 
ভীতি, মুসলমানদের ধর্মী গোড়ামিব কৌতুককর চিত্র, দক্ষিণাব লোভে মধুকবেব মতো 
পুরোহিতদেব আগমন, হাতুড়ে কবিরাজদেব কুলবৃত্তি পবিচর্যাব নিবেদন, --এসব জীবন আর 
জীবনাচবণের বাস্তবসমৃদ্ধ বর্ণনা আমাদের মনে উপন্যাসের স্বাদ যোগায। মুকুন্দরামের 
বাস্তবনিষ্ঠা, কৌতুকটিত্র তৈরিতে দক্ষতা এনং বচনাশৈলীব অভিনবত্ব তৎকালীন 
গতানুগতিক শিল্পবীতির ক্ষেত্রে তার সৃজনশীলতার চমৎকার পরিচয়। 


মুরারি শীল ॥ মুকুন্দরামের কাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কালকেতু অঙ্গুরীয় 
বিক্রি ক্রুরতে তার কাছে এসেছে, তখন তার বেনেবৃত্তি চাগিয়ে ওঠে। সবল কালকেতুকে 
সোনারপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পেতল। 
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল 


এই উক্কিতে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকান প্রকাশ ঘটেছে। 


ভাড়ু দত্ত ॥ নিঃস্ব, কিন্ত ধূর্ত। সংসারের অভাব-অনটন তাব চিত্তে ঘে কালিমা লেপন 
কবে. সেই অসারতার কারণে ভেতরে সে শূন্য ; কিন্তু বাইরে তাব “ফৌটা কাটা মহাদন্ত।" 
কুলগর্বে স্ফীত হয়ে নিজের সম্পর্কে সে বলে,_ 
কহি যে আপন তব আমল হাড়ার দন্ত, 
তিন কুলে আমার মিলন। 
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ 


ধূর্ত ভাড়ু মণ্ডলপদ-লাভের আশায় কালকেতুর কাছে নিবেদন করে,_ 


২২২ প্রাচীন ও মধ্যমূগের বাংলা সাতিত্যের ইতিকথা 


দেহ মোরে সর্ববভার, তাড়বালা আদি হার, 
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিশ্চয়। 

বনু প্রজা বসাইব, এক ছাইয়া পত্র লব, 
বন্দে বন্দে যেশ প্রজা রয়।। 

র দুস্মুখো চরিত্রের প্রকাশ ঘটে যখন সে সবলা ফুল্পরার কাছে আত্মগোপনকারী 
করে, কিন্তু কালকেতু মুক্ত হলে তাকে বলে, -খুড়া তুমি হেলে বন্দী, ৃ 
জী সাপ পু ৬০ কল উল 
থাকলে তা কখনো সম্ভব হয় না। মুকুন্দরামের সেই ধারণা ছিলো বলেই সমাজের এই খল 
চরিত্রগুলো তার হাতে জীবস্ত রূপ পাঘ। কালকেতু নিতান্ত প্রাচীন বাংলার কৌমসমাজের 
মানবচরিত্রের সহজ সরল জীবনাচরণকে ধারণ করে নিজের জীবিকা-নির্বাহে অভ্যন্ত। 
আজন্ম ব্যাধ সংস্কারের দ্বারা তাড়িত এক অস্ত্যজ যুবক সে। তার আচরণ কোনো উচ্চতর 
নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ্য নয় বিধায় স্বভাবের অকপট প্রকাশকে সে কখনো দমন করতে 
পারে না। তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাই বলেন, 

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল। 
গ্রাসগুলো তুলে যেন তে-আটিয়া তাল! 


ফুল্লরা | বাঙালির অভাব-অনটনের সংসারের এক পতিপবায়ণা নারী। কিন্তু পুরুষের 
দুর্বল প্রবৃত্থিকে তাব বিশ্বাস নেই। তাই তার গৃহাঙ্গনে ছদ্মবেশী দেবীর মোহিনীমূর্তি দেখে সে 
বিচলিত হয়। বিশেষ করে দেবী যখন তার ঘরে কিছুকালের জন্য মেহমান হতে ঢায় তখন 
সে দেবীকে উপদেশ দেব, - 
পবিণামে পাবে বড় সুখ। 


কেমনে ঢাহিবে লোকমুখ 
চণ্তী যখন কালকেতুকে একটি অঙ্গুরীয় দান করেন তখন তা দেখে “লইতে নিষেধ করে 
ফুল্লরা সুন্দরী এমন কি দেবী যখন বলেন অঙ্গুরীয়টির মূল্য সাত কোটি টাকা, তখনও 
'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাকা।' আসলে একজন সুন্দরী মহিলা স্বামীকে আংটি দেবে, 
এই অনুভব ফুল্লরার চিত্তে যে ঈর্ষার দাহ সৃষ্টি করে,__এই বাস্তব সত্যের উপস্থাপনা 
মুকুদদরামের শিল্পানুভূতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। 
মুকুদদরাম যদিও দুঃখবাদী কবি নন, কিন্তু যর্থাথ অর্থে তিনি একজন দুখ বর্ণনার কবি। 
বাঙালি পরিবারের অভাব- অনটনের ছবিগুলো তিনি অস্তর্ৃষ্টি-বলে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই 
ফুল্পরার মুখ দিয়ে পাঠককে অকৃত্রিমভাবে তা শুনিয়েছেন,_ 
পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী। 
ভাঙ্গা ঝুড়্যা ঘর তাল পাতার ছাওনী॥ 
প্রথন বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে। 


বাঙলা মঙ্গলকাব্য ২২৯৩ 


ভেরেণ্ার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে 
বৈশাখে অনল সমান বসন্তের খরা। 
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥। 
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ। 
শিরে দিতে নাহি আটে খুঞার বসন]! 


সবলের কাছে দুর্বল ঘে কত অসহায়, মুকুদরামের দুঃখবর্ণনায় তার পরিচয় আছে। এই 
বৈষম্য সমাজের সর্বত্র। কালকেতুর মারণযজ্ঞের বিরুদ্ধে চণ্তীর কাছে পশুদের কাতর প্রার্থনায় 
সে সম্পর্কে কিছু আঁচ করা যায়। যেমন, হস্তি বলে,_ 
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। 
নাতি ঠাই বীরের গোচর॥৷ 
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলি তরি। 
আপনার দস্ত দুটা আপনা অরি॥৷ 
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন। 
এত অপমান মাতা সহে কোনজন ॥ 
একই অভিযোগে ভালুক বলে, - 
উইঢারা খাই পশু নামেতে ভালুক। 
নেউগ্ী চৌধুরী নহি না করি তালুক 


হাস্যরস॥ মানুষের এত দুঃখের কাহিনী যিনি অকপটে ব্যক্ত করতে পারেন, তার 

মধ্যেও যে হাস্যরসের অফ্ুরস্ত একটি ফোয়ারা বহমান ছিলো, মুকুন্দরাম সেই দৃষ্টাস্তও 
দিয়েছেন। শিবের মদনমোহন রূপ দেখে নারীগণ নিজ নিজ স্বামীর তুলনা করে পতিনিন্দায় 
মুখর হয। অংশটি কবির হাস্যবস-সৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন। যেমন, 

এক যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি। 

কৌয়া-জ্বরের ওধধ সদা পাব কতি॥৷ 

আর যুবতী বলে পতির বর্জিত দশন। 

শাক-সুপ-ঘট্টি বিনে না করে ভোজন॥৷ 

আর যুবতী বলে সই মোর কর্প্ম মন্দ। 

অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ] 

জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল। 

অন্গমুনির মত মোর গেল সর্্বকাল॥ 

আর যুবতী বলে সখী মোর কথা বুঝ। 

অভাগিয়া পতি মোর পিঠে বড় কুঁজ। 

চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুঁজের প্রকারে। 

খুঁড়িয়া রেখ্যাছি খন্দ মেঝের ভিতরে॥! 
_ মুসলমানদের স্বভাব, ধর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মুকুন্দরামের ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
ছলো। এই অভিজ্ঞতা তাকে মুসলমানদের প্রকৃতিগত র বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করে। 
াসঙ্গিক বিষয়ের একটি সকৌতুক বর্ণনা._ 


২২৪ প্রাচীন ও নপ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া, 
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া। 
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায সিকা সিকা, 
দোয়া করে কলমা পড়িয়া 
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি, 
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি। 
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই ঘাথা, 
দান পাম ছয় কড়ি ছম বুডি॥ 
লোকসমাজ, লোকচরিত্র, পাবিবাবিক জীবন- চিত্রণ ও হাস্যকৌতুক মিশ্রিত বিষয়- 
ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ ও বিশিষ্ট রচনাশৈলীর ব্যবহারে মুকু্দবাম ঘে দক্ষতার পরিচঘ 
দিয়েছেন, সেই দিকের ইঙ্গিত করে শ্বীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য কবেছেন,- “দক্ষ 
ওপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে 
কবি না হইযা একজন ওপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।”১৫৩ 


মুক্তারাম সেন মুক্তারাম সেন তাব কাব্যে একটি আত্মপবিচয় দিযেছেন। কবিব 
পরবর্তী ব€শধবদেব কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত শোকে বলা হযেছে যে তাব পূর্বপুকষ 
জনৈক যাদব বায় “শাকে টেব বিযদ্বেদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা? অর্থাৎ ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ 
খিস্টাব্দে তীর্থ উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসেন। পরবর্তীকালে এই বংশে স্থায়ীবসতি হয় টট্টগ্রামে। 
মুক্তারাম তাব আত্মপবিচিতিতে বলেছেন তিনি জন্মগ্রহণ কবেন চট্টগ্রামের আনোয়াবা গ্রামে। 
তার পিতাব নাম মধুরাম। মুক্তাবাম কৌমার্য সাধনা করেছেন এবং সেই সূত্রে চিরকূমাব 
ছিলেন। কুলধর্ম অনুসারেও তিনি তান্ত্রিক বংশের সম্তান। তার পূর্বপুকষ যাদব রা থেকে 
গণনায় তিনি সম্ভবত পববর্তী চতুর্থ পুকষ। যাদব ১৬১৮ িস্টাব্দে বর্তমান থাকলে 
আনুমানিক হিসেবে মুক্তাবামকে সপ্ুদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদেখ 
লোক মনে করা যায। মুক্তারামের কাব্যে 'দেশ অধিকাবী" মহাসিংহের নামোল্লেখ আছে। 
মহাসিংহ ১৭৪১-১৭৫৯ খরস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের একজন দেওয়ান ছিলেন। মুক্তাবাম 
মহাসিংহের সমসাময়িক বা সামান্য পরবর্তী একজন ব্যক্তি হলেও তিনি খিস্টায় অষ্টাদশ 
শতকের শুরুতে বর্তমান ছিলেন। তবে তার কাব্যে কালনির্দেশক একটি পদ আছে, 
গ্রহ খতু কাল শশী শক শুভ জানি। 
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥৷ 
এখানে “কাল' শব্দেব অর্থ “তিন” ধরলে ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খিস্টাব্দ হয়। কিন্ত 
মুক্তাবামের পূর্বপুরুষ যাদব রায়ের অবস্থান খ্রিস্টীয় ১৬১৮ সালে। তাতে এই মত টিকে না। 
কোনো কোনে পণ্চিত “কাল' শব্দটিকে 'কায়' ধরে তার অর্থ “ছয' মনে করেন। তাতে 


১৫৩ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধাবা' ( কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইতে? 
লিমিটেড, ৪র্থ সং ১৩৬৯), পৃ. ১২ 


বালা মঙ্গলকাব্য ২২৫ 


কাব্যের লিপিকাল ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৭৪ খরিস্টাব্দ হয়।১৫৪ এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কিনা 
বলা মুশকিল; কেননা “কাল' শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে।। 

১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 
সম্পাদিত 'মুক্তারামের পুঁখি" প্রকাশিত হয়। পুথির নাম “সারদামঙ্গল' বা “অষ্টমঙ্গলার 
চতুশ্রহরী পীচালী'। 'অনুলিখন ১১৭৪ মঘী সন বা ১২৭৮ বঙ্গসন। মুক্তারামের কাব্যটি যে 
প্রাচীন পাচালীর ধারায় লেখা, কাব্যের রচনারীতি থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। 


মুক্তারাম “সারদামঙ্গল' কাব্যরচনায় ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের দ্বারা যে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে মুকৃন্দবামেব কাব্যভাবনা ও বচনাশৈলীতে যে শক্তি 
বিদ্যমান, মুক্তারামের তা ছিলো না। মুক্তাবামের অদক্ষ শিল্পভাবনায়ও অবশ্য একটি 
উপাদেয় কাহিনী-বঘানেব প্রয়াস আছে। কাহিনীর প্রাবস্তে দেবী কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ এবং 
তঃপর কালকেতু ও ধনপতির আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। ধনপতিব বাণিজ্যযাত্রায় 
তাজিক বংশোদু ও শক্ত কাবোর অনুসারী হলেও মুারাম ধুবাষ কৃক্বারার অনুরূপ 
বৈষ্বপদের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন,_- 
মধুপুরী জাএ বাধার বন্ধু হে। না জানি কপালে কিবা আছে! 
পাইয়া যুবতী নব বধু হে। অলি হইয়া বহে কালা আছে॥ 


চার ধর্মমঙ্গল 


ধর্মমঙ্গলের বিষষ্নটি বেশ প্রাচীন। ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুল অনার্ধদেব পূজ্য এক দেবতা। তার 
পুজার প্রচলন সম্ভবত খরস্ট্রায নবম দশম শতকে। তবে বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের পূজার 
প্রচলন কবে হয়েছিলো তা সঠিকভাবে বলা যায় না। দ্বাদশ কিংবা পঞ্চদশ শতকে হওয়াও 
সন্তব। 

ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্দণ্যগোষ্ঠী কর্তৃক উপেক্ষিত ছিলেন। তবে বিলম্বে হলেও 
অনার্যপূজিত এই দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে আসেন। ধর্মঠাকুরের পুজা 
প্রধানত ডোমজাতীয় লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ।১৫৫€ বৈদিক দেবতা বকণ, ডোম, চণ্ডাল 
ইত্যাদির প্রভাব ধর্মঠাকুরের ক্রমবিকাশ সহায়তা করেছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসা, বাসলী 
ইত্যাদি আদি লৌকিক দেবীদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। আদি অনার্যপূজিত সূর্যদেবতা 
রা 

তিনি সাদৃশ্যযুক্ত। ধর্মের গান এসব অঞ্চলে শিবের গাজনে রূপ নেয়। তবে ধর্মঠাকুরের 
পূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় পশ্চিমূর্ঙ্গের রাট়ুভূমিতে।১৫১ এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের 
প্রতীকরূপে একটি পাথরকে পূজা করা হয়। রাঢ়ঞ্চলে ধর্মঠাকুর কালু রায়, বুড়া রায়, 
কৌতুক রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাকুড়া রায় ইত্যাদি নামে পৃজিত। 





১৫৪. পূর্বোক্ত, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” পৃ. ৫৩৪ 
১৫৫. পূর্বোক্ত, “বাঙলা সাহিতের রাপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪ 
১৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪, পূর্বোক্ত, “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৫৮৬ 


১৫-- 


২২৬ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাচিত্যের ইতিকথা 


বৌদ্ধধর্মে নিরঞ্রন ও সৃষ্টিতত্বের যে কল্পনা করা হয়েছে, ধর্মপৃূজার মূলে তার প্রভাব 
.আছে। তবে বৌদ্ধধর্মের যে নীতি অহিংসা, ধর্মপৃজায় তার দায়বদ্ধতা নেই। সুতরাং ধর্মের 
পৃজায় হাস ও কবুতর বলিব প্রচলন আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকায় ধর্মের পূজায় নাথধর্মের 
আদর্শের ছাপ দেখা যায়। শূন্যপুরাণের “নিরঞ্রনের রম্মা' ধর্মপূজায় “কলিমা জালাল' নামে 
প্রচার লাভ করে। এর ঘে উপস্থাপনা, তাতে মুসলমানি প্রভাব আছে।*সেই প্রভাবে নিরঞ্জন 
এখানে এবেশ্বববাদী প্রভুূপে কীর্তিত। 

সামাজিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্যের দিক থেকে ধর্মপূজার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। হিন্দু 
সমাজে তার অবস্থান ভক্তির সম্পর্কে বিবেচিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাসের উপর 
ধর্মঠাকুরের প্রভাব অবিসংবাদিত। অন্ধের অন্ধত্ব বিমোচন, শ্বেতকুষ্ঠ থেকে আরোগ্য এবং 
বন্ধ্যাব সন্তানলাভের অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ধর্মঠাকুর সাধারণের মনে যে বিশ্বাস আনয়ন 
করতে পেরেছেন, উচ্চবর্ণের কোনো দেবতার পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। ধর্মের পুরোহিতগণও 
কিছু অলৌকিক ক্রিযাকাণ্ড দেখিয়ে, যেমন অগ্নিতে লাফিয়ে পড়া কিংবা হাত-পা-বুক শূলে 
বিদ্ধ কবা,_-এসব কাণ্ড ঘটিয়ে ধর্মঠাকুবের সপক্ষে জনমনে এক ধরনের বিশ্বাস উৎপাদন 
করতে সক্ষম হয। ধর্মেব কৃপায় মৃতের পুনজীবন লাভ সম্ভব হয়, এ জাতীয বিশ্বাস 
আনযনও নির্বিচারে চলে। 

ধর্মঠাকুরেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলো দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে ধর্মপ্জার 
নিয়মাবলী ও আনুষঙ্গিক মন্তরতস্ত্রের বর্ণনা ; অন্যভাগে বষেছে ধর্মমঙ্গলেব মূল উপাখ্যান। 
ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্যসূচক আখ্যানের তিনটি ভাগ উল্লেখযোগ্য,--১. সৃষ্টিপ্রকরণ ; ২. 
ধর্মপূজা গ্রবর্তনমূলক উপাখ্যান ও ৩. ধর্মপূজার অনুষ্ঠানাদি। এই বিষয়গুলোই একত্রে 
'ধর্মপুরাণ নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ধর্মপূজার প্রবর্তক বামাই পণ্ডিতের নামটি 
উল্লেখ করা যায়।, 


রামাই পণ্ডিত॥ ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন গালগল্পের সঙ্গে রামাই পণ্ডিত ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। কোন্‌ সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন সেই সম্পর্কে এতিহাসিকদেব মধ্যে যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও লাউসেনেব পুরোহিতরপে প্রতিষ্ঠা 
পান। রামাই গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্রেব সমসামধিক ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় 
ধর্মপাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে এবং তৎপুত্র দেবপাল খিস্টায় দশম শতাব্দীতে গৌড়েব 
সম্রাট ছিলেন। এতে লাউসেনের সময় খিস্টীয় দশম শতাব্দী হলে রামাই পাণ্তিতও উক্ত 
শতকে বর্তমান ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। বসস্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই মতের সপক্ষে 
বলেছেন।১৫৭ লামা তারনাথের তিব্বতি ভাষায় রচিত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে 
অবলম্বন করে বিচার-বিশ্রেষণের মাধ্যমে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন লবসেন বা 
লাউসেন এবং রঞ্জাবতী রামপালের পর খিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। রামাই 
রঞ্জাবতীর গুরু ছিলেন। এসব ধাবপার মূল ভিত্বি নেই, অনুমান মাত্র। অনেক সময রামাই 


১৫৭. বসন্তরঞ্তন চট্টোপাধ্যায়, “শৃন্যপুরাণের ভূমিকা”, (কলিকাতা , ২য় সঃ.) প্‌. ৬০ 


বাংলা মঙ্গলকাব্য ২২৭ 


পণ্ডিত সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্পের উপর নির্ভর করেও এমন সব অনুমান করা হয়। প্রায় 
সর্বত্রই উল্লিখিত হয়েছে রামাই পণ্ডিত ডোমব€শে জন্মগ্রহণ করেন। বামাই যে সেযুগে 
একজন সাহিত্যিক ছিলেন তার প্রমাণ তিনি ধর্মঠাকুরের ছড়া-পাচালী রচনা কবেছেন। 


বামাই পাণ্ডিত সম্পর্কে ধর্মপুরাণ গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণিত হযেছে তা হলো,-_দ্বারকাধামে 
ধর্মপূজার সামান্য ক্রটিতে শাপপ্রস্ত বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর পর বিষ্ণুব 
প্রসাদে সর্বগুণধর পুত্র বামাইকে লাভ করেন। বামাই বড় হযে ধর্মপূজায় নিবত হন। 
ধর্মপূজার পদ্ধতি রক্ষার জন্য বৃদ্ধ বয়সে রামাই ধর্মের দক্ষিণ চরণ থেকে প্রসৃত কেশবতীব 
পাণিগ্রহণ করেন। যথাকালে কেশবতীর গর্ভে বামাইযেব এক পুত্রসস্তান জন্মে। পুত্রের নাম 
বাখা হয় ধর্মদাস। ধর্মদাস ধর্মের সেবক হযেও কলির প্ররোচনায় মদ্যমাংস আহাব করলে 
বামাইঞ্পুত্রকে অভিশাপ দেন- “হইবি ডোমের পুবোহিত।' পববর্তীকালে সদা ডোমের 
পিতৃশ্রাদ্ধাদি কবে ধর্মদাস ভুলক্রমে ডোমের কাছ থেকে তার পৌরহিত্যের দক্ষিণা গ্রহণ 
করেন। বামাই পুনরায় তাকে অভিশাপ দেন, 
করিলি ডোষেব শ্রাদ্ধ বেদে বিহিত। 
দক্ষিণা গ্রহণ করি হলি পুরোতিত॥ 
তোনাব নাভিক দোষ বিধিব লিখন। 
কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ ॥ 
িযুরভট্টের ধমগুবাণ' থেকে উদ্ধত] 
শেষ পর্যন্ত ধর্মদাস ডোমেব পণ্ডিত হযে সবাইকে তাম্দীক্ষা ও ধর্মশিলা বিতবণ করতে 
থাকেন। ধর্মদাসের এই পরিচঘ পেষে ব্রাহ্মণগণ তাকে অপমান কবেন। ফলে সমস্থ ব্রাহ্মণ 
কৃষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। পরে তীবা ধর্মদাসেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবে বোগমুক্ত হন। তাবপর 
কলিঙ্গবাজ ধর্মের গাজন গেযে পুত্র লাভ কবেন। ধর্মদাসও মাধব, মধুসৃদন, সতা ও সনাতন 
নামে ঢাবপুত্র লাভ কবেন। ডোমপণ্ডিতেব বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডোমদেব পৌবহিত্যের 
অভাবও ঘোচে। 
রামাই পণ্ডিতেব 'শূন্যপুবণ “আগমপুরাণ” নামেও পবিটিত। এব মন্তর্গত রাজা 
আটকুড়ে রাজা হবিশ্চন্দ্র বাণী মদনাসহ সদুঃখে বনে বনে ঘুনে বেড়ান। একদিন ভল্লুকা 
নদীর তীবে এক সন্যাসী ধর্মের পূজা দিলে তাদেব পুত্রসন্তান লাভেব কথা বলেন। একথাও 
বলেন পুত্রের নাম যেন লুইটন্দ্র বাখা হঘ। লুইকে পরে ধর্মের নামে বলি দেওযার শর্ত দেওয়া 
হয। রাজারাণী তা মেনে নিয়ে রাজধানীতে ফিবে আসেন। যথাসমঘে নাণীব গর্ভে লুইচন্দ্রে 
জন্ম হয়। লুই বড় হলে একদিন বাজপুরীতে সেই সন্্যাসীব আনির্ভীব ঘটে। সন্ন্যাসী লুইয়েব 
মাংস খেতে ঢাইলে রাজারাণী ধর্মেব উদ্দেশ্যে তাকে বলি দেন। বাণী নিজ হাতে লুইযের মাংস 
বেধে সন্মযাসীকে খেতে দেন। সন্গ্যাসী তিনটি পাত্রে সেই মাংস বাড়তে বলেন। একপাত্র তার 
ও অপর দুই পাত্র রাজা ও রাণীর। কিন্তু রাজারাণীর মুখে লুইয়ের মাংস কচে না। সন্ন্যাসী 
তখন তাদের জানান যে লুইচন্দ্র মরে নি, সে গাজনে বেত হাতে নৃত্য করছে। বাজারাণী 
লুইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে মশগুল হন। তখন থেকে দেশে ধর্মপূজা প্রচলিত হয। 


২২৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রামাই পণ্ডিত ও শৃন্যপুরাণ॥ নগেন্দরনাথ বসুর সম্পাদনায় 'শূন্যপুরাণ' গ্রশ্থখানি 
প্রকাশিত হয়। রামাই পণ্চিতকেই এ গ্রন্থের রচয়িতারপে মনে করা হয়। তবে ডক্টর 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ধর্মের বিভিন্ন পূজারী গ্রন্থখানি রচনা করে থাকবেন ।১৫৮ 
ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের প্রধান ব্যক্তি লাউসেন একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং তার কাল, ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত অনুসারে, ধিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ। রামাই পণ্ডিত 
লাউসেনের সমসাময়িক এক ব্যক্তি।১৫৯ 
রামাই পণ্চিত নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয় সাধন 
করতে চেয়েছেন। বামাইয়ের নামে 'ধর্মপূজা বিধান' ও 'শৃন্যপুরাণ' এই দুটি পুথি প্রচলিত। 
শূন্যপুবাণে “নিরপ্নের বম্মা” বা কলিমা জালাল' নামক একটি অধ্যায় আছে। ডক্টর সুকুমার 
সেন মনে কবেন অধ্যায়টি দিল্লীশ্বর ফিরোজ তুঘলকের উড়িষ্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে 
রচিত হয়েছে ১৮০ এর বর্ণিত বিষয় এবকম, ,-জাজপুরের পূর্বপার্শের ব্রাহ্মণগঁণ ধর্ম 
উপাসকদেব উপব অত্যাচার শুক করলে তার প্রতিশোধ-মানসে ধর্মঠাকুর যবনরূপ ধারণ 
কবেন এবং মুসলমান বেশধারী দেবদেবীদেব সহায়তায জাজপুব ধ্বংস করেন। মূল থেকে এই 
প্রসঙ্গেব কিছু অংশ, 
ধর্ম হৈয়া যবনবপী, শিরে পবে কাল টুপী, 
হাতে ধবে ত্রিকচ কামান। 
ঢাপিয়া উত্তম হয, ত্রিভুবনে লাগে ভয, 
খোদায় বলিয়া এক নাম॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল ভেস্ত অবতার, 
ঘুখেতে বলয়ে দম্বাদার। 
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক ঘন, 
আনন্দেতে পরিলা ইজার॥ 
বুদ্ধা হৈল মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর, 
আদম হৈল শূল 
গণেশ হৈল কাজী, কার্তিক হৈল গাজী, 
ফকীর হৈল যত মুনি] 
আপনি ঢক্তিকা দেবী, তিপু হৈল ছায়াদেবী 
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর। 
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, 
প্রবেশ করিল জাজপুর॥ 
দেউল দেহারা ভাঙে, কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙে, 
পাখড় পাখড় বোলে বোল। 
ধরিয়া ধর্মের পায়, রামাই পণ্ডিত গায়, 
ই বড় বিষম গণুগোল॥ 
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শৃন্যপুরাণ পুথধির অনেক জায়গায় রামাই পণ্ডিতের ভপিতা পাওয়া গেলেও১৬১ ধর্মের 

গাজনের প্রয়োজনে হয়তো অনেক পুরোহিত ধর্মবিষয়ক বিচ্ছিন্ন ছড়া রচনা করেছেন। 
শূন্যপুরাণের উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে রাজা হরিশ্চন্দ্ের ধর্মপৃজার উপাখ্যান ও নিরঞনের 
'রুম্মা' বা “কলিমা জালাল । এঁতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকেও নিবঞ্জনের রুজ্মার মূল্য 
আছে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্পর্কের কিছু ইঙ্গিত এতে আছে। শূনাপুরাণ 
পুথির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় আছে। পুথির কোনো অংশের ভাষা বেশ পুরোনো, 
আবার কোনো অংশের ভাষা আধুনিকতার গাধেষা। আসলে এ কাব্য বিভিন্ন পুরোহিত ও 
ভক্তের মিলিত রচনার এক সংকর সৃষ্টি ; বিক্ষিপ্ত শব্দ ও বাক্যাদির সমম্বযে এ কাব্যের 
এমন একটি রূপ দীড়িয়ে গেছে যে একদিকে এর আধুনিক রূপ, অন্যদিকে এর প্রাচীনত্ব 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কিছু নিদর্শন,_ 

আন্ষার বচনে গোসাঞ্জি তুদ্ি চস চাষ। 

কখন অন্ন খাএ গোসাঞ্ি কখন উপবাস! 

ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব। 

অন্নের বিহনে পরভূ কত দুঃখ পাব ॥ 


রামাই পণ্তিত সম্পর্কে এরূপ জনশ্র্ণত আছে যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং 
আশি বছর বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। একশ পচিশ বছর বয়সে তার একটি পুত্রসন্তান 
হয়। যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে রামাই পণ্ডিত খ্রিস্টীয় তেরো শতকে বর্তমান ছিলেন, 
তাহলে বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণ তার পক্ষে দেখা সম্ভব। শূন্যপুরাণে বিবি, তোপ, 
বাজার, আলম, খাল ইত্যাদি যেসব মুসলমানি শব্দ অনুপ্রবেশ কবেছে, তা মুসলিম 
শাসনামলের প্রভাবসঞ্জাত বলে অনুমান করা যায়। 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যান দক্ষিণ রাটের অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ছিলেন 
গৌড়াধিপতির অধীন একজন সামন্ত। উত্তর রাটের টেকুর-বাজ ইছাই ঘোষের সঙ্গে তার 
বিবাদ বাধলে কর্ণসেনের ছয়পুত্র তাকে দমন করতে গিয়ে নিহত হয়। পুত্রশোকে রাণীর 
প্রাণবিয়োগ ঘটে। বৃদ্ধ কর্ণসেন পরিশেষে গৌড়াধিপতির শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিয়ে করেন। 
এই বিবাহে ঘোরতর আপত্তি জানায় গৌড়াধিপতির শ্যালক ও মহাপাত্র মন্ত্রী মহাম্মদ। ফলে 
ব্দ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে তার শক্রতা বাধে। ইতিমধ্যে ধর্মের ববে রাণী লঞ্জাবতী এক 
পুত্রসন্তানের জননী হন। সন্তানের নাম রাখা হয় লাউসেন। মহাম্মদ ক্রোধান্বিত হয়ে 
লাউসেনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু দেবতার কৃপায় সে লাউসেনেব কোনো 
ক্ষতিই করতে পারলো না। লাউসেন যৌবনে পদাপর্ণ করে যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী হয়ে একদা 
গৌড়াধিপতির কাছে যাত্রা করেন। পথে মহাম্মদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু সব বাধা 
অপসারণ করে লাউসেন গৌড়াধিপতির কাছে পৌছেন। লাউসেনের সমর-নৈপুণ্য দেখে 
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২৩০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গৌড়াধিপতি মুগ্ধ হন। ফেরার পথে লাউসেন কালু ডোম ও তৎপত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন। 
গৌড়াধিপতি তখন লাউসেনকে আদেশ দিয়ে একে একে কামরূপ-রাজ ও শিমূলের রাজা 
হরিপালকে পরাভূত করেন, লাউসেন খড়গাঘাতে লৌহগপ্ারের মস্তক ছিন্ন করে হরিপালের 
কন্যা কানড়াকে বিবাহ করেন। গৌড়াধিপতি অতঃপর লাউসেনকে ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী 
সামস্তরাজা ইছাই ঘোষের বিরদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। লাউসেন বিষ্দুর কৃপা ইছাইকে পরাভূত 
করেন। এরপব লাউসেনকে আরো কঠোর পরীক্ষাব মুখোমুখি হতে হয়। তিনি তপস্যায় 
ধর্মকে তুষ্ট করে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় ঘটান এবং বন্দী পিতা-মাতাকে উদ্ধার করেন। এ সময় 
মহাম্মদ মযনাগড় আক্রামণ করে। কালু ও তার পুত্র যুদ্ধে মারা যার। কালুর বউ লখ্যা 
মহাম্মদকে যুদ্ধে সাধা দেঘ। পবে অবশ্য মহাম্মদ পরাজিত হয়ে দেশত্যাগ করে। আস্ত্ীয় 
পবিজনসহ যথাসময়ে লাউসেন স্বর্গারোহণ কবলে তার পুত্র ময়নাগড়ের রাজা হন। 


ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন ॥ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সাধারণ 
বাঙালির জীবন যেভাবে নিষন্ত্রিত হযেছে, দেবতাব একরোখা মনোভাবের কাছে যেভাবে তাবা 
আত্মসমর্পণ কবেছে, দৈবেব আক্রোশ দমনে যেভাবে তাবা দেবতাদেব স্বেচ্ছাঢারেব কাছে 
নিজেদের বিসর্জন দিষেছে, কখনো কখনো নিজেদের ব্যক্তিসন্তার অপমান করেও দেবতাদের 
পদতলে লুঠিত হযেছে, সেই অপমানিত মানবতা যেন ধর্মমঙ্গলের কবিদের রচনায় পূর্ণ 
মর্ধাদায আত্মপ্রতিষ্ঠাৰ পথ খুঁজে পায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবতার 
গাথা নব। এবা সবাই প্রায় দেবশক্তিল দ্বাবা পবিচালিত না হযে বাস্তববোধের অনুগামী হয়েছে। 
কালু ডোম, লখ্যা ডোমনী প্রভৃতি অন্তাজ অস্পৃশ্য বাক্তি এবং কলিঙ্গা, কানড়া প্রভৃতি 
অভিজাত নাবী প্রকৃতপক্ষেই বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পকিত হযে ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে 
গড়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল কাবোব ঘেকোনো ঢবিত্রেব বাস্তব সম্পর্ক আমাদেব মুগ্ধ কবে। 
মহাম্মদ চরিত্রটি ধূর্ত বাজনীতিসুলভ কৃটচক্রান্তের দ্বাবা পবিচালিত। লাউসেনের বিকদ্ধে 
তাব যে স্বার্থসদ্ধিব ভূমিকা, তাতে অলৌকিকতার কিছু সংস্রব থাকলেও রাজনীতিতে সে যে 
প্রচণ্ড বাস্তবতাব দ্বাবা পবিচালিত হযে কাৌদ্ধার করেছে --এটি অবশ্যই ধর্মমঙ্গল কাব্যের 
কবিদেব জীবনরসেব প্রতি আনুগত্যেব পবিচয বহন কবে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পৃজাপ্রার্থী 
দেবচরিত্রে তুলনায ধর্মঠাকুব তার ব্যতিক্রমী স্বভাবের চমতকার প্রকাশের জন্য পাঠকেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। যেকোনো অজুহাতে পৃজা-আদাষেব প্রবৃত্বি তার মধ্যে নেই। মহাম্মদ 
্বার্থসদ্ধির তাগিদে তার পুজা-প্রদানের আয়োজন করলে তিনি ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। মঙ্গলকাব্যের অনেক দেবদেবীর পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা সম্ভব 
হয় নি। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল বিষয়ের চেয়ে তার কবি-জীবনীটি 
যেন এখানে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যধারার রীতি অনুযায়ী কবিদের এসব 
জীবনী শুধু তাদের কুলপঞ্জির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এতে কবিদের জীবনের যে আকর্ষণীয় 
বিষয়গুলোর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তার টিত্রচমতকারিত্ব পাঠকের অনেক আনন্দের কারণ 
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' হয়েছে! তবে কবিগণ কিছু গতানুগতিক বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন। যেমন,-_কাব্য 
আরম্তের আগে কবিমাত্রই দৈব স্বপ্রাদেশ পান, পথে ব্রাহ্মণবেশী ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে, 
তখন কবির দিশেহারা অবস্থা হয়, কখনো তিনি আকাশে শঙ্খচিল উড়তে দেখেন, ঘরে 
ফিরে জ্বরের বিকারে পুনরায় স্বপ্নাদেশ পান। এসব বিষষ অবশ্য কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
প্রেক্ষিতেই যে বর্ণিত হয়েছে, তা মনে হয়। 


ধর্মমক্গল কাব্যের কবি ধর্মমঙ্গল কাব্যে কালনির্দেশক কিছু মন্তব্য থাকলেও তা 
থেকে কবিদের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে অবহিত হওয়া যায় না। আদিকবি হিসেবে মঘূরভটে 
নামটি উল্লিখিত হয়েছে। 


ময়ূরভষ্ট॥ ধর্মপুরাণের কবি বলে আখ্যায়িত মযূরভট্ট এবং তার কাব্য নিয়ে যে জটিল 
সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে পণ্তিতগণ নিজস্ব ধারায় মতামত দিয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন 
কবি মযুরভট্রকে উক্ত কাব্যের আদিকবি হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যেমন,-- 
বন্দি মযৃবভ্ট কবি সুকোমল। 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল 
মযূরভট্ট বান্দব সঙ্গীত আদ্য কবি। 
--ঘনবাম ঢক্রুবতী 
ময়ূরভট্ট বন্দ দ্বিজ রূপবাম গায়। 
--বপ্রাম 
মযূরভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে সীতারাম দাস গায়। 
--সীতাবাম দাস 
পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত 
--শ্যাম পণ্ডিত 
আছিল ময়ূরভষ্ট সুকবি পণ্ডিত। 
রচিল পয়ার ছাদ অনাদ্যের গীত॥! 
--গোবিন্দরাম 
ধলা ১৩৩৭ সালে মযুরভট্ট-বিরচিত এ ণ” কাব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক € হয়। মযূরভট্ট নামে সংস্কৃত 
সাহিত্যে সুপরিচিত একজন কবি সূর্যশতক কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়। ডক্টর 
সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলের মযূরভট্ ও সূর্যশতকেব মযুরভট্টকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে কবেন।১৬২ 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন সূর্যশতকের ময়ূরভট্রের কাল খিস্টীয় সপ্ুম শতক 1১৬৩ 
অন্যদিকে কুলপঞ্জিফার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য বিচাব করে তিনি ধর্ম্মপুরাণের মযুরভট্টের 





১৬২ পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৪২ 


১৩২ প্রাচান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


কাল ধিস্টীয় দ্বাদশ শতক মনে করেন।১৬৪ ধর্ম্মপুরাণের ভাষা বিচার করে কেউ কেউ এ 
কাব্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য এ গ্রন্থে আধুনিকতার বহু 
নিদর্শন লক্ষ্য করা যাষ। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল, ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন 
ধর্ম্মপুরাণ অষ্টাদশ শতকের ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতা রামচন্দ্র বাড়ুজ্জের পুথির অনুরূপ। ভণিতায় 
রামচন্দ্র স্থলে মযূরক ছাপা হয়েছে।১১৫ পুথির আধুনিকতার দৃষ্টাত্ত, যেমন,_ 
ক. ঢারিদিকে বৃক্ষলতা গুল্ন নানা জাতি। 
আলোক অনিল শুন্য ভয়ঙ্কর অতি! 
খ. এত বলি নারায়ণ খুলে পাজি পুথি। 
বিচার করিয়া দেখে ভূমে খড়ি পাতি ॥ 
কাব্যের ভাব, ভাষা এবং শব্দ প্রয়োগগত দিক থেকে বিচার করলে এর প্রামাণিকতা 
সম্পর্কে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের দু'টি ধারাব একটির কাহিনী 
হচ্ছে রাজা হরিশ্ন্দ্র ও রাণী রঞ্জাবতীর পুত্রকে ধর্মের জন্য বলিদান। এ কাহিনীর আদি 
রচয়িতা বামাই পণ্ডিত। অপর কাহিনীটি হচ্ছে লাউসেনের কাহিনী এবং এ কাহিনীর 
আদি রচয়িতা ময়ূরভক্টর। তবে আদি রচযিতা তাকে নিঃসংশয়ে তখনই বলা যাবে যখন 
বিভিন্ন পরীক্ষা -নিরীক্ষাব দ্বারা তার প্রাচীন পুথিব প্রাটীনত্ব প্রমাণিত হয় এবং তা স্বমর্যাদার 
প্রতিষ্ঠিত হয। 


মানিকরাম গাঙ্গুলী॥ মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যে তার কাল সম্পর্কিত একটি শ্লোক 
আছে। তবে তা লিপিকার কর্তৃক বিকৃত হওযায় তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ 
পোষণ করেন। অবশ্য বিভিন্ন পণ্তিত কর্তৃক তা সংশোধিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 
শ্লোকটি সংশোধন করেছেন এভাবে--“শাকে ঝতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । সিদ্ধাসহ যুগ দক্ষে 
যোগ তার সনে ১৬৬ পদটি বিশ্রেষণ করে তিনি ১৪৯১ শকাব্দ বা ১৫৬৯ খিস্টাব্দ অনুমান 
কবেন। ড. দীনেশ সেনের মতে কাব্যে রচনাকাল ১৩৮৯ শকাব্দ বা ১৪৬৭ ধ্িস্টাব্দ।১৬৭ 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৪৮৯ শকাব্দ বা ১৫৬৭ খিস্টাব্দ মনে করেন।১৬৮ যোশেশচন্দ্র রায় 
মনে করেন ১৭৮১ খরস্টাব্দ।১১৯ নানা মুনির নানা মত দেখে মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যের সঠিক 
কাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আসলে যত বড়ো পণ্ডিতই হোন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 
যেহেতু প্রাচীন, সেজন্য প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জট নিরসনে পণ্ডিতদের মধ্যে 
মতবিরোধ থাকবেই। মানিক গাঙ্গুলীর দুর্ভাগ্য, লিপিকারের খেয়ালখুশিতে তার মূল শ্লোকটি 
বিকৃত হওয়ায় তার কাল সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আধুনিক পণ্তিতগণের মধ্যে বিরুদ্ধ মত 
সৃষ্টি করার অবকাশ ঘটে। 
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১৬৭. পূর্বোক্ত, “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ২৬৮ 

১৬৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস”, পৃ. ৭০০ 

১৬৯. দ্রব্য, “বালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', প্‌. ৭০০ 
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মানিক গাঙ্গুলীর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ কুলোস্তৃত তার পিতার নাম 

গদাধর, “বাঙ্গলা গাঙ্গুলী গাই পিতা গদাধর।' পিতামহ অনস্তরাম এবং মাতা কাত্যায়নী। 
কবির জন্মস্থান বর্ধমানের বেলডিহা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রীতি অনুসারে কাব্যরচনার আগে 
পথেঘাটে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। বাড়ি ফিরে তিনি জ্বরে আক্রাস্ত হন এবং 
সেই সঙ্গে তার জীবনে আরো কিছু ঘটনা ঘটে, পরে কবি কাব্যরচনার আদেশ পান। মানিক 
গাঙ্গুলী নির্জন এক প্রান্তরে একদা ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান,_“অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসা-বাড়ি 
হাতে।” সেই বৃদ্ধের “দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর ৷ “রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঞ্জপুরে তার 
ধাম।' কবি পদর্জে রওনা হন। একটি ফুল তুলে 'ধর্মায় নমঃ' বলে তিনি ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে 
সেই ফুল নিবেদন করেন। বাড়ি ফিরে দুদিন পর তিনি রঞ্পুর যান। তারাজুলির এক দস্যু 
তাকে আক্রমণ করে। অনেক কষ্টে কবি দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি রঞ্জপুর গেলেন, 
কিন্ত বিদ্যাপতি বলে কারোর সাক্ষাৎ পেলেন না। তারপর তাকে বাড়ি ফিবতে হলো । তার 
জ্বব হলো। জ্বরের ঘোরে তিনি অনুভব করেন ধর্মঠাকুব যেন তাকে আদেশ করে বলেন,_ 

গীত বচ ধর্মের গৌরব হবে বাড়া। 

নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাড়া ॥ 

বিশ্বের কারণ আমি বীকুড়া রায় নাম। 

না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান 

সঙ্কট সদয় হব করিলে স্বণ। 

অন্তকালে দিব দুটি অভয চরণ! 


সাব্যস্ত হলো মানিক গাঙ্গুলী গান লিখবেন, তাব চতুর্থ সহোদর সেই গান গাইবেন। কিন্তু 
ধর্মেব গান সাধারণত নিচু জাতের লোকের গান। সুতরাং কবি বলেন,_-জাতি যায় তবে প্রভু 
যদি করে গান। ধর্ম ঠাকুর কে অভয় দেন,_-আমি তোর জাতি। তোর অখ্যাতি হলে 
আমাব অখ্যাতি॥ এরপর আর কবি থেমে রইলেন না। তিনি ধর্মের গান লিখলেন। 
সমাজজীবনের চমতকার পরিচয তাতে ধরা পড়ে, তার সঙ্গে তার অনাবিল কবিত্ব ও 
পাণ্ডিত্য। 
মানিকবাম তার ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনায় বাস্তবতার প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। 
কালু ডোমের দারিদ্যলাঞ্কিত জীবনযাত্রার বর্ণনায কবি বাস্তবতার চমৎকার নির্শন 
বেখেছেন,__ 
সরান মুখ সদাই শুকর সঙ্গে ফির্যা। 
সপন 
তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি। 
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালেব ডেড়ি॥ 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবান কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের বাণীভঙ্গি, 
অলঙ্কার-প্রকরণ ও ভাষা ব্যবহারের তুলনায় মানিক গাঙ্গুলী ততখানি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় 
দিতে না পারলেও মানিকরাম ছোটখাটো জীবনের ছবি অঙ্কনে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 
'শীতলামঙ্গল' নামে মানিক গাঙ্গুলীর অপর একটি কাব্যের নাম পাওয়া যায়। 


২৩৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রাপরাম চক্রবর্তী ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হিসেবে রূপরাম, 
রামদাস আদক, সীতারাম দাস ও যদুনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । ধর্মমঙ্গলের আর একজন 
কবি খেলারামকে অবশ্য রাপরাম প্রমুখের পূর্ববর্তী কবি হিসেবে মনে করা হয়। ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে তার সম্পর্কে আলোচনা আছে। রূপরামের কাব্যের কালজ্ঞাপক একখানি উক্তি,_ 
শাকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়। 
তিন বাণ চারযুগ বেদে যত রয়॥ 
রসের উপরে রস তারে রস দেহ। 
এই শকে গীত হইল লেখ্যা কর্যা নেহ॥ 
এই গ্রহেলিকাময় উক্তির বিশ্বেষণ করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৫২৬ শকাব্দ বা 
১৬০৪-১৬০৫ খরস্টাব্দ বলে ধারণা করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন অবশ্য কবির উক্তির অর্থ 
১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খিস্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন।১৭০ রূপরামের একখানি প্রাচীন 
পুথিতে শাহ সুজার উল্লেখ আছে। “রাজন্যবৃত্বের বিবরণী” থেকে জানা যায় শাহ সুজা ১৬৩৯ 
খিস্টাব্দ থেকে ১৬ ৩০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। রূপরাম লিখেছেন_“সেই 
হইতে গীত গাই আসর ভিতর । সুতরাং রূপরামের কাব্যেব কাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। 
মানিক গাঙ্গুলী তার কাব্যে আদি রূপবাম বলে এক রাপরামের কথা উল্লেখ করেছেন,_ 
বন্দিষা মযূবভট্ট আদি রূপরাঘ। 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণ গান 
এতে কেউ কেউ দুজন রূপরামের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। অবশ্য দুই রূপরাম সম্পর্কে 
প্রামাণিক এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না যাতে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্ধিদ্ধ হওয়া 
যায়। মযূরভট্রের কথা ছেড়ে দিলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি প্রবর্তক হিসেবে রূপরামের নাম 
করা যায়। লোকজীবনে প্রচলিত লাউসেনেব গালগল্প ও ছড়াপাচালীকে রূপরামই প্রথম 
সার্থকভাবে আখ্যান-কাব্যের মধ্যে পদান করেন। তার কাব্যে দেখা যায়, দেবতাব 
মহিমাকে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না করেও মানুষে শৌর্যবীর্যকে মহৎ শিল্পের মহিমায় বিবৃত 
করেছেন। 


রাপরামের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে তিনি বর্ধমান জেলার রায়না 
থানাধীন কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পণ্ডিত পিতা অভিরামের গৃহে প্রায় 
শতাধিক ছাত্রের বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিলা। রূপরামসহ অভিরামের তিন পুত্র ও দুই কন্যা 
ছিলো। রূপরামের লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ ছিলো না। তাই জ্যেষ্টভ্রাতা রত্রেশ্বরের কাছে 
তাকে প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হতো। ছোট ভাই রামেশ্বর এবং ছোট দুই বোন সোনা ও হীরাকে 
' রূপরাম খুব ভালোবাসতেন। 


উচ্চশিক্ষার জন্য কবি পাসপ্তা গ্রামে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে যান। একদা গুরুব সঙ্গে 
তর্ক হলে ক্ষুব্চিত্ত গুরু তাকে “মনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।' এরপর রাপরাম নবদ্বীপ 


১৭০. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৫৭ 


বাংলা মঙ্গলকাব্য ২৩৫ 


যাত্রা করেন। সেদিন ছিলো শনিবার, সময় মধ্যাহ্ন। কবি পলাশবনের বিলের কাছে "গোটা দুই 
আছাড় খাইল গোপাল দীঘির পাড়ে কিছু দূরে দটা বাঘ দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে। 
এমতাবস্থায় কিশোর কবি ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান। শনিবারের সেই দিন কবির “সম্মুখে 
দণ্াইল ধন্্ম গলে চন্দ্রমালা। সুবর্ণ উপবীত পরিহিত ধর্মঠাকুর রূপরামকে তার গীত রচনা 
করতে আদেশ দেন। আশ্বাস দিয়ে কবিকে বলেন,_“যে বোল বলিবে তুমি সে হবে গীত। 
সদাই গাহিবে গুণ আমার চরিত।” কবিকে তিনি মহাবিদ্যার মন্ত্র দিয়ে অদৃশ্য হন। কবির 
মাতৃচরণ মনে পড়ায় নবদ্বীপ যাওয়ার আগে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বাড়ি 
যান। রূপরাম বাড়ি ফিরে এলে তার ছোট দুই বোন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,_-“রূপরাম 
দাদা আইল খুঙ্গি-পুথি লয়্যা কিন্তু অগ্রজেব কোপমূর্তির সামনে পড়ায় কপরাম পুথিপত্রাদি 
ফেলে দৌড়ে পলায়ন করেন। মাযেব সঙ্গে আর দেখা হলো না। এইভাবে অভুক্ত কবি 
গোপভূমের বাঁজা ব্রাহ্মণবংশীয গণেশ রায়ের বাড়ি উপস্থিত হন। গণেশ রায কবিকে দ্বাদশ 
পালায ধর্মেব গীত বচনাব আদেশ দেন। তখন বাংলার সুবেদাব ছিলেন শাহ সুজা। কবি 
ধর্মে গীত রচনা কবেন এবং দোহারদেব সহযোগিতাষ ধর্মের গানও গান। 
এই আত্মপরিচঘে রূপরাম গাহস্থ-জীবন এবং সামাজিক- জীবনের ঘে ছবি অঙ্কন 

কবেছেন তাতে তাকে মুকুদদবামের সমধর্মী মনে করা চলে। অবশ্য মুকুন্দরামের বর্ণনা যেমন 
বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্রে আবদ্ধ, রূপরামের বর্ণনাব অতি-পল্লবিত বিস্তার তেমন 
কোনে যোগসূত্র তৈবি করতে পারে নি। তবে কোনো কোনো অংশে বর্ণনাব আস্তরিকতা 
সহজেই চোখে পড়ে । যেমন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালার একটি বাৎসল্য-রসের বর্ণনা,_ 

বাছা বাছা বলিয়া বদনে দুম্ব দেই। 

মদনার কোল হতে রাজা কেড়ে নেই॥৷ 

কোলে কর্যা ভূপতি বদনে চুম্ব খাগ। 

আনন্দ সাগরে ভাসে হরিশ্ন্দ্র রায় 

অন্যত্র,-- 

আচল ধরিঞা লুঞ়্া হাসে খল খল। 

মদনা বুকের মাঝে ঝাপিয়া আচল! 

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা পুত্রের বদনে। 

রাজরাণী হরিষ আনদদ বড় ঘনে॥ 


রামদাস আদক।। বামদাসের ধর্মমঙ্গল১৭১ কাব্যের রচনাকালগত যে উক্তি আছে তা 
হলো, 
বেদবসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার। 
ভাদ্র আদ্য পক্ষ্যে আট দিবস তাহার॥ 





১৭১. রামদাসের 'ধর্মমঙ্গল' “আদিমঙ্গল' নামে বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ কর্তক প্রকাশিত হয় 


২৩% প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


এতে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।১৭২ কবি তার কাব্যে একটি 
কৌতৃহলোদ্দীপক আত্মবিবৃতি দিষেছেন। বামদাস হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর 
গ্রামের অধিরাসী ছিলেন। ঠার পিতার নাম রঘুনন্দন , ঠাবা জাতে কৈবর্ত ছিলেন! চাষবাসই 
ছিলো ঠাদের জীবিকাব প্রধান অবলম্বন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কবি লেখাপড়ার 
বিশেষ সুযোগ পান নি। চৈতন্য সামস্ত নামক এক তহশীলদার কর্তৃক কবি একবার কারারুন্ধ 
হন। সেখান থেকে কোনো প্রকারে মুক্তি পেয়ে তিনি মাতুলালয়ে পলায়ন করেন। পথে তিনি 
ঘোড়ায় উপবিষ্ট সিপাহী দেখেন। সিপাহী কবির পিঠে এক গুরুভার মোট চাপিয়ে দেন। 
ভারার্পিত কবির দুঃখ দেখে স্বযৎ ধর্মঠাকুর সেখানে আবির্ভূত হয়ে কবিকে বলেন, ধর্মের 
সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি। কিন্তু রামদাস যে মূর্খ । ধর্মকে তিনি সকাতরে বলেন,_ 

পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া। 
গোধন ঢরাই মাঠে রাখাল লইযা।। 

তাতে কি আসে যায? স্বযং ধর্মঠাকুর তো তাব সহায়ক। তিনি তাকে আশ্বাস 
দিলেন, “আজি হৈতে বামদাস কবিবব তুমি। সেই থেকে বামদাস কাব্য বচনায় হাতে দেন 
এবং ধর্মের গান শেষ কবে রাজাবাম ও অভিবাম নামক দুইজন দোহাকারের সাহায্যে আসরে 
ধর্মের গান গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতিব অধিকাবী হন। ব্রাহ্মণ জমিদার যাদবচন্দ্র রায় রামদাসের 
কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে জমিদাবীর পদস্থ কর্মচারী কবেন। 

রামদাসেব “অনাদিমঙ্গল' কাব্যেব প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। 
ডক্টর সুকুমাব সেনেব মতে ভণিতায বামদাস থাকলেও তার কাব্যের বারো আনাই বপরামের 
পুথির বস্তু।১৭৩ এছাড়া কাব্যেব ভাষায ও বর্ণনায প্রাচীনত্বেব লক্ষণ নেই বললেই চলে। 
যেমন,- “কদলী বিছায যেন বৈশাখের ঝড়ে', 'পূর্ণিষার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে', চাদ পেয়ে 
চকোর যেমতি পায় সুখ” , 'সজাকব হাতে যেন সিংহের মরণ", “দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ 
শশিকলা' ইত্যাদি। 

সীতারাম দাস॥৷ সম্ভবত ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সীতারাম দাস তার ধর্মমঙ্গল কাব্য 
রচনা কবেন। তাতে তাকে সপ্রদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্থে ফেলা যায়। তিনি দক্ষিণ রাঢস্থ কায়স্থ 
করেন। ড্টব সুকূমাব সেন বলেন, “নিবাস সুখসাযের, মাতুলালয় ইন্দাস।'১৭৪ আবার কারো 
কাবো মতে সীতারাম দাস বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।১৭৫ তার 
পিতার নাম দেলীদাস। সভাবাম বলে তার এক ভাই ছিলো। ধারা তাকে কাব্য রচনায় 
উৎসাহিত করেন তাদের মধ্যে খণ্ডঘোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ও নারায়ণ পণ্ডিতের 
নাম উল্লেখযোগ্য। 


১৭২. পূর্বোক্ত, 'বাজালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড অপরার্ধ , প. ১৬২ 

১৭৩. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্ড, অপরাধ, ' পাদটীকা দ্রব্যে), প. ১৬২ 
১৭৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৬৬ 

১৭৫. পূর্বোক্ত, 'বাগুলা সাহিত্যের রাপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭ 


বাংলা মঙ্গলকাব্য ২৩৭ 


সীতারাম তার ধর্মমঙ্গল কাব্যে গতানুগতিক ধারায় আমাদের আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন। 
শ্যাওড়া বনে কাঠ আনতে গিয়ে সীতারাম দেখেন তার মাথার উপর শঙ্খচিল উড়ছে। তামাকু 
সেবনরত এক লোক তাকে জানায় সিপাহী আসছে। কবি ভয় পেয়ে দৌড় দেন। বৈশাখ মাসে 
কুরচি ফুলের শোভায় বন আলোকিত। কবি মুগ্ধ হয়ে তার বর্ণনা দেন। এদিকে মনে সিপাহীর 
ভয়। ঘোড়া আসছে ছুটে। সন্ত্রস্ত কবি সিপাহী আসছে মনে করে পড়ি-মবি দৌড় দেন। এমন 
সময় নিরঞ্জন নিরাকার জটা ঠাকুর তাকে সাক্ষাৎ দিয়ে বলেন,__“আমাব মঙ্গল গীত কর গিয়া 
তুমি।” কিন্তু মূর্খ সীতারাম তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে ঠাকুর বললেন,_.'পরিণামে মোর 
পদ পাবে অনায়াসে? বাড়ি ফিরে কবি জ্বরে পড়েন। এরপর গজলল্্ী তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে 
বলেন, ধর্মেব গীত রচনা করো। অবশেষে নারায়ণ পাণ্ডতের কাছে গিয়ে কবি চষ্লিশ দিনে 
ধর্মের গীত রচনা করেন। 
সীতারামেব রচনা কবিত্বেব মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। পাণ্ডিত্য প্রকাশেও তার বিশেষ কোনো 
গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা। 
সারি পথ ঘোডাব বসিতে নাঞ্ঞ দাণ্ডা॥৷ 
তারপর বেতগড পটি হাতখানা। 
কেয়া বনে দেখি কত পিব্যাসির থানা ॥ 
গুয়াগুড গভীর দেখিয়া প্রাণ উড্ে। 
সাত হাত দরিযা পঞ্চাশ হাত আড়ে॥। 


দশ্শম অধ্যায় - 
বাহলা সাহিত্য 
দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ (েখিস্টীয় ১৭ শতক) 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান 

সপ্তদশ শতক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের শ্রেষ্ঠ বিকাশকাল। এই শতকেই 
রোসাঙ্গে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের চর্চা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। এই শতকের দৌলত 
কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির গৌববোজ্জ্বল সাহিত্য-কীর্তি মুসলিম বাংলার জাতীয ইতিহাসে 
পরম বিস্ময়কর অবদান রূপে স্বীকৃতি পায়। প্রণয় গাথার মধ্য দিয়ে জীবনের মাধুর্য তখন 
ধর্মসম্বন্ধের নাইরে অপরপ ব্যঞ্জনা লাভ করে ; সাহিত্যের রূপ ও রস কবিত্বের শাশ্বত 
সৌন্দর্যের স্পর্শে আবো মধুমঘ হবে ওঠে। তৎকালীন হিন্দু পৌরাণিক আদর্শপুষ্ট সাহিত্যের 
ধারায় আরবি ফারসি কথাবস্তুর সঙ্গে সর্বভারতীয় বিষব-ভাবনার চমৎকাব সমন্বয়-সাধনেব 
মাধ্যমে বাংলায় তাব স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হয়, এই বিকাশ-বৈশিষ্ট্যকে বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমবপেই চিহ্নিত করা যায। আলাওল এই শতকের 
মুসলিম কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ট তো বটেই, এমন কি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবিরাও পাণ্ডিত্যে, . 
কবিত্বে ও প্রয়োগদক্ষতায তার সমকক্ষতা দাবি করতে পাবেন না। সপ্তদশ শতকের আদি 
মুসলিম কবি হিসেবে মুহম্মদ খানেব নাম উল্লেখযোগ্য। 


দুই॥ সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি 
মুহম্মদ খান), মুহম্মদ খান তার কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে পীর বদরের নাম 
উল্লিখিত হয়েছে। এই পীর বদর কবিব পূর্বপুরুষ মাহি আসোয়ারকে টট্টগ্রামে সাদর সমাদরের 
সঙ্গেববণ করেন। মাহি আসোয়ার ১৩৪০-৪৫ থিস্টাব্ডে চট্টগ্রামে আসেন বলে অনুমান করা হয়। 
মুহম্মদ খানের আত্মজীবনীর গুকত্ব অনেক। তার পূর্বপুকষগণ তৎকালীন টট্টগ্রামের 
প্রায় তিন শ বছরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।১৭৬ মুহম্মদ খানেব প্রথম পূর্বপুরুষ মাহি 
আসোয়ারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পূর্বপুরুষ রাস্তি খান ও তৎপুত্র পরাগল খান এবং 
পরাগলপুত্র ছুটি খান যথাক্রমে তৎকালীন গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তার 
পুত্র নসবত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অধীনে ফেনী নদীব দক্ষিণ 'তীবে সীমান্তরক্ষী বা লস্কর 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। টট্টগ্রামের পরাগলপুর অঞ্চল পরাগল খানেব স্মৃতি বহন করছে। 
রাস্ত্ি খানের অপর এক পুত্রের নাম মিনা খান। মিনা খানের পববর্তী উল্লেখযোগ্য পুরুষ 
ইব্রাহিম বা বিরহিম খান ও তার ভাই মুবারিজ খান। এই মুবাবিজ খানের পুত্রই হচ্ছেন কবি 
মুহম্মদ খান। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কবি মুহম্মদ মুকীম তার “গুল-ই- 
বকাউলি' কাব্যে পূর্বসুবি কবি হিসেবে সৈয়দ সুলতান ও তার শিষ্য মুহম্মদ স্ঠুনের নাম 
উল্লেখ করেন। 


১৭৬. পূর্বোক্ত, “বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌. ৫৭৭ 


১৬-- 


৯৪২ প্রা্টীন ও মণ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মুহস্মদ খান ভার 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' কাব্যে নিজের কালনির্দেশিক একটি উক্তি 
করেছেন , 'দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি। রাত্রি হইয়া গেল সংসার অবধি ? ডক্টর মুহম্মদ 
এনামুল হক প্রথম বাক্যটির যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা নিম্নল্প--দশ শত-১০০০, বাপ 
শাত-৫০০, বাণ দশ-৫০, দধি-৭ ; অর্থাৎ ১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৫৫৭+৭৮-১৬৩৫ খিস্টাব্দ। 
“মন্জুল হুসেন কাব্যে মুহম্মদ খান কালনির্দেশক আরো একটি পদ লিখেছেন। পদটি 
ছেঁয়ালিময এবং লেশ দীর্ঘ। যেমন, -- 

মঙ্জুল হোসেন কথা অনৃতের ধার। 
শুনি গুণিগণ মনে আলন্দ অপার। 
মুছলমানি তারিখের দশ শত ভেল। 
শতেব অর্ধেক পাছে খতু বহি গেল৷ 
হ্িদুমানী তারিখের শুন কি কত। 
বাণ বানু শত অন্দ আর বাণ শত! 
বি্শ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি। 
পঞ্চলিকা পূর্ণ হৈল সে অন্দ অবধি॥ 

এতে মুসলমানি হিজবি সনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাব ব্যাখ্যা নিয়বপ-দশ 
শত -১০০০ ; শতের মর্ধেক-৫০ ; খতু-৬ ; তদনুযায়ী ১০৫৬ বা ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ ।১৭৭ 
পঘুহ্ষ তথ্যসূত্রে ম্নুমান কবা যার কবি মুহম্মদ খান খরিস্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী 
সমযেল লোক। 

মূহন্মদ খানে নামে মোট সাতটি কাব্যের নাম পাওয়া যায়__“সত্যকলি বিবাদ সংবাদ", 
“হানিফার লড়াউ', 'আসহাবনামা 'মক্তুল হুসেন”, “কিয়ামত নামা” “দজ্জালনামা' ও “কাসিমে 
লড়াই'। তবে *আসহাবনামা' ও “কিয়ামতনামা” প্রকৃতপক্ষে “মক্তুল হুসেন? কাব্যেবই 
আংশবিশেয। 

১ থেকে ৫৫ পাতায় সমাপু রূপকধর্মী কাব্য “সত্যকলি বিবাদ সংবাদে” সত্য ও কলির 
রূপকাববণে কবি ন্যায়-অন্যায ও পাপ-পুণ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। কলিকে পাপ, মিথ্যা ও 
অন্যায়ের কালরপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে প্রায় সবদেশেই এপ একটি সাধারণ 
সংস্বার আছে যে যা কিছু সৎ ও ন্যায়, সত্যবুগেই তা ছিলো। কলিকালে এসে যা কিছু সত্য 
তাব বিলোপ হয়েছে। হিদুপুরাণে তার উল্লেখ আছে। তবে সত্য ও কলির দ্বন্দে তত্বঘটিত 
কোনো বিষঘ আরোপ না করে মুহম্মদ খান তার কাব্যের বিষয়ে রোমান্সরস আমদানি 
করেছেন। মূল কাহিনীর অভ্যন্তবস্থ উপাখ্যানগুলোতে রোমান্সে স্বতঃস্ফৃর্ত প্রকাশ লক্ষ্য 
কবা যায়। উপাখ্যানগুলোর মধ্যে রয়েছে বেতালপঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান, 
চ্দ্রা্প- ইন্দুমতি উপাখ্যান, সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা উপাখ্যান এবং কিশ্মিক রাজার উপাখ্যান। 
মুহদ্মদ খানের শিল্পচেতনার কবিত্বের দিকগুলো বেশ.স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ; 
রচনারীষ্ঠিতে বৈষ্ণব পদাবলীব ঢং অনুসৃত হয়েছে। যেমন,-- 





১৭৭. প্বোক্তু, ' মুসলিম বাংলা সাহিত্য", প্‌. ১৮৩; পূর্বোজ, "বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,” ২য় খণ্, 


প্‌ ৫৮৭. 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৪৩ 


বি মাধবী হইল কোডে। 
তেকাজে পাইলু তোরে ॥ 
সীল কাজল দেশ। 
রা রা রর বারি 
“গাঢ় আলিঙ্গন সঘন চুম্বন, 'ধরি কুচ ঘন' ইত্যাদি বাক্যে মধ্যযুগের অশ্্রীল প্রয়োগকে 
কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। শিল্পের সুন্দর পরিচর্যা এগুলোতে নেই। 
মুহম্মদ খান তব “মুল হুসেন' কাব্যখানি লিখেছেন তার পীর সৈয়দ সুলতানের 
নি্দেশে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কবি বলেছেন,_ 
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর॥৷ 
নবীবং্শ রচিছিলা পুরুষ প্রধান। 
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥৷ 
রসুলের ওফাত রচিয়া না রটিলা। 
অবশেষে বটিবারে মোক আজ্ঞা দিলা 
তান আজ্ঞা শিবে ধরি মনেতে আকলি। 
চারি আসবার কথা কৈলু পদাবলী ॥ 


মুহম্মদ খানের “মজ্জুল হুসেন" জঙ্গনামা জাতীয় কাব্যের মধ্যে প্রাটীনতম। ডক্টর সুকুমার 
সেনেব মন্তব্য,“সবচেয়ে পুবানো জঙ্গনামা বোধ করি কবি মোহাম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন 
(১০৫৬ হিজরী, ১৬৪৬ খবীঃ)1১৭৮ কবি ফারসি থেকে কাব্যটি ভাবানুবাদ করেছেন। তবে 
কাব্যের প্রসাধন-পারিপাট্যে কবির মৌলিকতার পরিচয় আছে। হুসেন-নিধনের 
এঁতিহাসিকতার প্রতি মুহম্মদ খানের অনুরাগ প্রকাশ পা নি। বরং কাব্যরস সঞ্চারণের 
প্রতিই তাব অধিক মনোযোগ লক্ষ্য কবা যায়। “মক্জুল হুসেনে'ব শ্রেষ্ঠত্ব অন্যভাবে নিরূপিত 
হতে পারে। কাশীদাসী মহাভারতেব মতো মহাকাব্যোটিত ভাবগাস্তীর্য অনুধাবন করে ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক “মক্ডুল হুসেন'কে মহাভারতেব প্রতিদ্বদ্বীরূপে বিবেটনা কবেছেন।১৭৯ এ 
কাব্যের পরিকল্পনাও যেন মহাভাবতের কথা স্মবণ কবিয়ে দেয়। 
মুহম্মদ খান মূলত একজন অনুবাদক ছিলেন। তবে নিজস্বতাব কাবণে তার রচনায় 
মৌলিকতা-গুণের চমৎকার অভিসিঞ্চন ঘটেছে। ধর্মীর কাহিনীর উপর বিষয়ানুরূপ ধর্মীয় 
তত্বের ব্যবহার থাকলেও তিনি তাব কাব্যকে সাহিত্যরস থেকে বঞ্চিত না করে তাকে 
কলাসৌন্দর্যের অভিমুখী কবেছেন। “মক্তুল হুসেন' কাব্যেব বিষ অনুযাধী কবি করুণ রস 
সৃষ্টি কবেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। 'হুসেন-নিধন” অংশে কবির ককণ রস সৃষ্টির 
একটি প্রয়াস,_ 
মুখে জল দিয়াছিল হোসেন সুমতি। 
হেনকালে সঠি নামে পাপিষ্ঠ দুর্মাতি ॥ 
গরল মিশ্রিত রাণ শীঘ্র ছান্দি ছাড়ে। 


১৭৮. সুকুমার সেন, “ইসলামি বালা সাহিত্য (কলিকাতা : ১ম সং. ১৩৫৮), প্‌. ৪৫ 
১৭৯. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য", প্‌. ১৮৯ 


২৪৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হোসেনের গ্রীবা বিদ্ধিলেক পাপী শরে ॥ 
অঞ্জলি ভরিয়া জল কহিতে লাগিল। 
ভ্বল সঙ্গে রধির ঝলক নিকলিল॥ 
একজন উৎকৃষ্ট কবির যাবতীয় শিল্পগুণ মুহম্মদ খানের মধ্যে ছিলো। তার কাব্যিক 
ভাবনায় শিল্পসৌন্দর্য অক্ষুর থাকার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। সখিনার রূপবর্ণনা থেকে তার 
ঢাচর টিকুর খোপা শোভয় জাদের থোপা। 
ঘুক্তাদামে ছান্দের কবরী॥৷ 
পুখচন্দ্র রাহ গিলে দেখি তার বিশ্বফলে। 
কোপে রাহ্ু কেশে বহে বেড়ি॥ 
সুখ দেখি কবি দ্বন্ধা অলি বলে মকরন্দ 
ঢকোবে বলেন দ্বিজরাজ॥ 
নিধিয়ে ভাঙ্গিলে ছন্দ অর্ধপদ্য অর্চ্দ্র। 
হুরুধনু সীনা দিযা মাঝ] 
নয়ন নাচন দেখি ধাইল খঞ্জন পাখি। 
কটাক্ষে হানিল কামবাণ। 
মৃগমদ পত্রাবলী মৃগাঙ্গ কলঙ্ক বলি। 
শ্রবণে কুণ্ডল শোভমান।॥ 
কবির উপমাপ্রযোগে তেমন অভিনবত্ব না থাকলেও শব্দনির্বাচনে ত্বার শিল্পসচেতনতার 
পরিচম আছে। 
একটি পরিপূরক অংশ। 
কাববালাব এঁতিহাসিক প্রান্তরে হাসান-পুত্র কাসেম-নিধন ও কাসেমের সদ্যবিবাহিত 
পাত্রী সখিনাব বিলাপেব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে “কাসেমের লড়াই, কাব্যে। 
'দজ্জালনামা'য় দজ্জালের বীভৎস আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তার নির্মম প্রকৃতি 
ও অত্যাচাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
মুহম্মদ হানিফের শৌর্যবীর্যের কাহিনী অনেক পুথিকারের শিল্পীমানস আন্দোলিত 
করেছে। 'হানিফার লড়াইয়ের কবি মুহম্মদ খানও এই বিশেষ কাল্পনিক চরিত্রটির বীর্যবস্তায় 
প্রভাবিত হয়ে হানিফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীব একটি বিশদ বর্ণনা দেন। 
শেষ বিচারের দিনে হজরত তার পাপীতাপী উম্মতদের নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত হবেন। তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'কেয়ামতনামাস্ম। : 


শেখ মুস্তালিব॥ শেখ মুহ্বালিবের পিতা শেখ পরাণও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 
একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। শেখ পরাণ ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ 
শতকের প্রথম পর্বে বর্তমান ছিলেন। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৪৫ 
শেখ মুত্তালিব তার “কিফায়তুল মুসলিন' গ্রছে তার পিতা শেখ পরাণের উল্লেখ করে 
বলেছেন,_ | 


গু গ্রামে শেখ পরাণ | 
৯৮৯৬০২৩৬০২৯ 
এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে শেখ পরাণ টট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অধিবাসী 
ছিলেন। সেই সূত্রে শেখ মুত্তালিবকেও সীতাকুণ্ডের অধিবাসী মনে বরা ঘায়। 
শেখ মুত্তালিব ছিলেন ইসলাম শাস্ত্রীয় বিষয়ের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর “কিফায়তুল 
মুসল্লিন” নামক ধর্মীয় গ্রস্থখানি আরবি এবং বাংলা এই দুটি হরফেই লিখিত হযেছিলো। 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হিসেবে এর জনপ্রিয়তাও ছিলো বিপুল। 
শেখ মুত্বালিব তার নিজের কিংবা তার গ্রন্থের কালজ্ঞাপক কোনো সরাসরি বক্তব্য 
রাখেন নি। তবে আরবি “আবজাদ রীতি'তে গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 
তার মধ্যে দুটি কালনির্দেশক উক্তি এ রকম,_ 
সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে বিচার। 
কেহ না কহিছে তারে ভাঙ্গিয়া সে সার 
ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত। 
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত॥ 
সপ্তঘে হৈল পুনি এবাদত নাম। 
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম॥৷ 
অন্য উক্তিটি হচ্ছে, 
পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম । 
কিফায়াতুল যুসল্লিন রাখিলাম নাম॥৷ 
কবির এই ইঙ্গিতাত্মক বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঙ্টুর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, -- 
“ইহার দীন, ইসলাম, কিফায়িতুল-মুসল্লিন এবং নাম_-এই কয়টি শব্দের অক্ষরের সংখ্যা 
এইরূপ, দীন_-৬৪, ইসলাম--১৩২, কিফায়িৎ--৫১০, আল মুসল্লিন--২৫১ (এখানে নাম 
দুইটি), মোট ১০৪৮ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৮-৩৯ স্বীষ্টাব্দ /১৮০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 
অভিমত অনুযায়ী অনুমান করা যায় শেখ মুত্বালিব সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের লোক 
ছিলেন। তবে সম্ভবত তার জীবনকাল দ্বিতীয়ার্ধের পরেও বিস্তৃত হয়েছিলো। 
শেখ মুত্তালিব “কিফায়তুল মুসল্লিন' পুস্তকে তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ 
এনেছেন। তার পিতার কবিখ্যাতি সম্পর্কে জানা যায়। তাই সগর্বে তিনি পিতার কথা উল্লেখ 
শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতৃহীন অনাথ পুত্র তখন প্রতিপালিত হন রহমতুল্লাহ নামক জনৈক 
গুণী ব্যক্তি কর্তৃক। রহমতুল্লাহ যর্থাথই একজন গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে 


১৮০. পূর্বোক্ত, "মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৯৬-১৯৭ 


৯৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


যেমন ধার্মিক ছিলেন, তেমনি হার ধর্মবোধ তথা শাস্জ্ঞান ছিলো প্রখর। এরূপ একজন গুণী 
ব্যক্তির স্পর্শে শেখ দুদ্ভালিবও পরবর্তীকালে ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ু হন। তারই চমৎকার 
নিদর্শন রক্ষা কবেন কলি ভাল “কিফাযতুল মুসল্লিন' গ্রন্থে। মৌলবী রহমতুল্লা কবির একজন 
প্রতিপালক ও পষ্ঠপোষকই শুধু ছিলেন না, তিনি তার শিক্ষাণ্তর ও ধর্মীয় বিষয়ে একজন 
দীক্ষাপ্ডও ছিলেন। শেখ মুন্তালিব অকপটে এসব কঞ্ বিবৃত করেছেন। যেমন, 

যৌলবী রহ্ৃমতুল্লা আলিম অনুপাম। 

দানে দাতা ভয়ে ভ্রাতা সর্বগ্চণধাম| 

অন্নবন্ত্র দিঘা বন্ধ করিয়া যতন। 

অনুক্ষণ প্রীতিডাবে কবন্ত পালন ॥ 

তাহান নিকটে মোরে সদাই বসাই। 

কিতাবের রওযাযেত কতস্ত বুঝাই ॥ 

তাান আদেশ বুঞ্ি শিরেত ধরিয়া। 

করযুগে তান দু ঢরণ বন্দিয়া॥ 

ওস্থাদ সকল পদে কবন আবতি। 

কেফায়তুল মোছল্লিন পুণ্যের ভাবতী॥৷ 

সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পবাণ সুজন। 

তাহান বদন হীন মোতালিব ভাণ॥ 

শেখ মুঝালিন “কিফাযতুল মুসল্লিন' গ্রন্থে মূলত ধ্মীয বিষয়কেই ্রস্থরচনাব উপজীব্য 

কবেছেন। ইসলাম: ধর্মের পালনীয় বিষযগুলো জনসাধারণকে জ্ঞাত করা কবি তার কর্তব্য 
মনে করেন। সেই সূত্রে “কিফায়তুল মুসল্লিনে'র “ওয়াজিব কথা বঙ্গভাষে কহে শেখ পবাণ 
নন্দন, প্রতোকটি মুমিন মুসলমানের জন্য ইসলাম অবশ্য -পালনীয কিছু বিষয নিদিষ্ট কবে 
দিয়েছে। যেমন, ওজু, নামাজ, বোজা, এবাদত ইত্যাদি। মুসলমানদেব ধর্মী জীবনের সঙ্গে 
এসব বিষয়ের অপরিহার্য সম্পকও বয়েছে। এবং এসব ধর্মীয় বিধান পালনে মানুষের জীবন যে 
বহ্ুলভাবে পরিশোধিত হতে পারে, সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই। শেখ মুস্তালিবের 


“কিফায়তুল সুসল্লিনে' ধর্মীয় জীবনের এসব কথা অকপটে বিবৃত হয়েছে। 

“কিফায়তুল মুসঙ্লিন' গ্রন্থটি আববি হবফে লেখা। এর একটি প্রতিলিপি থেকে কবি 
বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থ লেখেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে দেশী ভাষায় গ্রন্থলেখা অমাজনীয় 
শান্ত্রবহিভূত কাজ বলে মনে কবা হতো। ধর্মীয় ভীতিই যে তাব কারণ সেকথা বলার 
অপেক্ষা বাখে না। সেজন্য সমাজের রোষ নিবারণার্থে কবিকে একটা বড়ো বকমের 
কৈফিয়তও দিতে হয়েছে। ধর্মীয় ভাষাকে ভেঙ্গে দেশী ভাষায় তার স্থানাস্তর করায় পাপ 
হওয়ার যে সস্তাবনা, কবি নিজেও সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবে তীর স্বস্তি ছিলো যে 
ধর্মের পালনীয় বিষয়গুলোকে অন্তত সাধারণের বোধগম্য করার একটা মহান কর্তব্য তিনি 
পালন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার উক্তি,_ 

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল ফনদ। 
তেকারণে দেশি ভাষে বচিনু প্রবন্ধ। 

ঘুসলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলু। 
বহু পাপ হেল মোর নিশ্চয জানিলু॥ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য স্থিতীত্ব পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৪৭ 


কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে ষনাস্তরে। « 
বুঝিয়া মুষীন দোয়া করিষ আমারে ॥ 
মুষীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক। 
অবশ্য গফুর আল্লাহ পাপ ক্ষেমিবেক ॥ 
এসব জানিয়ে যদি করয়ে রক্ষণ। 

তবে সে মোহরে পাপ হইবে মোচন॥। 


দেশী ভাষায় শাস্ত্রকথা বয়ানে শেখ মুত্তালিবের মনে যে পাপভীতি তাকে তৎকালীন 
লোকসমাজের অন্ধ সংস্কারের বহিঃপ্রকাশ রূপেই মনে করা যায়। তবে তখনকার অনেক 
কবিই সমাজের এই বদ্ধ সংস্কারকে মেনে নেন নি; আব তা মেনে নেন নি বলেই 
সমাজপতিদের অযৌক্তিক গৌড়ামির প্রতিবাদ করেছেন। একজন ধর্মভীরু মুসলমানের ভয় 
ভাবনা সত্ত্বেও শেখ মুত্তালিব তৎকালীন অনেক মুসলিম কবিব মতো বাংলা ভাষার প্রতি 
আজন্ম গ্রীতিবশে মুসলিম শরাশরীয়তের বিষয়কে বাংলায় পরিবেশন করার ঝুঁকি নেন; 
লেখেন তাব বিখ্যাত ধর্মীয় কাব্য “কিফায়তুল মুসল্লিন'। কবিব ভীরু মনের কোণে সমর্থন 
যুগিয়েছে তার বিশ্বাস। তিনি মনে করেন আরবি ভাষা সম্পর্কে যেসব সাধারণ মানুষেব জ্ঞান 
সীমাবদ্ধ তারা অস্তত তার বই থেকে উপকৃত হবে এবং তার এই মহৎ বাসনা বাস্তবায়িত 
হওয়ায় আল্লাহ নিশ্চয ঠাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং তিনি মস্তব্য করেন, 
আরবীর ভাষে হএ কর্ম ঘুসলমানি। 
হীন ঘুন্তালিবে কহে করি বঙ্গবাণী॥! 
একথা ঠিক যে গ্রামের মানুষ স্বভাবতই খুব ধর্মভীরু, অথ ধর্মীয় কথা শোনার আগ্রহও 
তাদের কম নয়। কিন্তু ধর্মীয ভাষায় 'অনভিজ্ঞতা হেতু ধর্মের অনেক বিষয়ই তারা জানতে 
পারে না। শেখ মুস্তালিব কিফায়তুল মুসল্লিন' কাব্য বচনা কবে গ্রামের ধর্মভীক মুসলমানদের 
শাস্ব্রকথা বুঝবার সুযোগ দেন। 
শেখ মুস্তালিব মনেপ্রাণে একজন শাম্ত্রজ্ঞ কবি হওযায তার “কায়দানী কিতাব, গ্রশ্থখানি 
একই বিষয়ের উপর লেখা একটি শাস্ত্রীয় কাব্য। এ গ্রন্থটিও তত্বপূর্ণ শবাশরীযত বিষয়ের 
উপর রটিত। কবির শিক্ষাগ্ডরু মৌলবী রহমতুল্লাহব কাছ থেকে কবি ইসলামি শরীঘত 
সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন তারই উপর ভিন্কি করে তিনি লেখেন তার অন্যতম ধর্মী গ্রন্থ 
'কায়দানী কিতাব । শাস্ত্রজ্ঞ আলেম রহমতুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
উত্তর দেশেতে ছিল ফাজিল মহাজন। 
তান নাম রহমত কহি সর্বজন 
কিতাব পড়িয়া দেখি বুঝাইল মোরে। 
মুই হীন দুর্গীতিয়া কহি মুখে করে॥৷ 
ভগিতায় কবির উক্তি,_ 


হীন যোত্বালিব কহে আল্লাকে ভাবিয়া। 
কহিযু কায়দানী কিতাব বাংলা রচিয়া॥ 


২৪৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


গ্লালগল্পেন দিকে না ঝুঁকে মানুষের মনে ইসলামের তত্বকথাকে জাগানোর ব্রত গ্রহণ করেন। 
“কায়দানী কিতাব' গ্রন্থেও কবি যেসব বয়ান দিয়েছেন 'তার মধ্যে “কিফায়তুল ্‌ 
প্রতিধ্বনি শোনা যায। সেজন্য বলা যায় কবির ধর্মীয চিন্তার এক কায়দা “কিফায়তু 
মুসল্লিনে, আর এক কায়দা “কায়দানী কিতাবে । ধর্মকথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,_ 


শরীয়ত কায়দা এই শুনহ বয়ান ॥ 
কহিছি অপর কায়দা কিতাবেতে পাই। 
নামাজের কায়দা পুনি কহিবারে চাই॥ 

'কাযদানী কিতাবে শেখ মুত্তালিব যে আত্ত্রকথা বিবৃত করেছেন তাতে তৎকালীন 
কাবারীতি অনুযায়ী কিছু অভিনবত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির এই অভিনব প্রয়াসের কিছু 
নমুনা, , 

ত্রিশ রোজা ত্রিশ নিয়ত কহিলাম পুনি। 
একশত ত্রিশ ফর্জ লস্ত জানি গুনি॥ 
ফাজিলের পদে গিয়া এই কথা শুন। 
আক্ধি তোস্তে বাড়া ফাজিল আছে মনে গুণ 
কি জানি কি বুঝি আমি কিতাব বেওর। 
পড়িবার অক্তে বাপ মবি গেল মোর॥। 
গৃহবাসে বলা আর দুনিয়ার বেভার। 
বেডিল আপদে ঘোব দরস মাঝার॥ 

এ জন্য পড়িবারে নারিলুন বিস্তর। 

অল্প অল্প জানিলুম শরাব খবর! 


মীর মুহম্মদ সফী ॥! মীর মুহম্মদ সফী নিজে যেমন মধ্যযুগের একজন কবি, তেমনি 
ভাব জন্মও কবি-বংশে। তিনি মধ্যযুগের প্রখ্যাত মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের পৌত্র।১৮১ 
সৈষদ সুলতান তার যুগে শুধু একজন কবিরূপেই পবিচিত ছিলেন এমন নয়, ধর্মভীরু 
মুসলমানদেব কাছে তাব খ্যাতি ছিলো একজন পীব হিসেবে। সেই সূত্রে তার অনেক মুরিদও 
ছিলো। আলেমী ও পীরালী ছিলো সুলতান পরিবারের একটি বংশগত ধারা। এই বংশগত 
এঁতিহা অনুযাষী পরিবাবেব সদস্যগণের নামের আগে “মীব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বংশেব 
শরষ্ট পুরুষ সৈঘদ সুলতান সম্পর্কে মীর মুহম্মদ সফী ভক্তির সঙ্গে বলেছেন,_ 
কহে মীর শাত সফী আমি দুঃখমতি। 
এহলোকে পবলোকে সেই দূরগতি | 
পিতামহ শাত সৈয়দ জানহ দববেশ। 
কিঞ্চিৎ জানাইলু সেই পদ্থের নির্দেশ 
সৈয়দ সুলতানের শিষ্যদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী ছিলেন। তার মধ্যে মধ্যযুগের 
অনাতম খ্যাতিমান কবি মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। মীর মুহম্মদ সফীর পিতামহ 
সৈঘদ সুলতান সম্পর্কে মুহম্মদ খানের একটি সম্বদ্ধ মন্তব্য,_- 


১৮১. পৃৌক্ত, “বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প. ৩৫২ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অতশ ২৪৯ 


শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর॥ 
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান। 
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান!৷ 
মীব মুহম্মদ সফীদের বংশের এই পীরালী এঁতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মে বহুদূর পর্যস্ত 
প্রসারিত হয়। এরা যেহেতু এতিহ্যগতভাবে খানদানী পরিবারের লোক, সুতরাং লোকসমাজে 
তখন তাদের খায়খাতিরও ছিলো বিপুল। 
সমালোচক ও গবেষকগণ মীর মুহম্মদ সফীর পরিবাব-জীবন সম্পর্কে মস্তব্য 
করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফেব মতে সফীর পিতাব নাম সৈয়দ হাসান। তবে কবির পিতার 
নাম যে সাজাহান ছিলো, কবি নিজে সেকথা ব্যক্ত কবেছেন। প্রসঙ্গটি উাপন করে সফী 
বলেছেন, - 
কহে মোতাম্নদ সফী আমি বড় দুবী॥৷ 
ইহালোক পবলোক পরের পীরিতি। 
পিতা মোব সাজাহান সহিদ দরবেশ। 
কিঞ্চিত জানাইলা ঘোরে পস্থের উদ্দেশ 


নর্ণনা অনুযাবী সফীব পিতাও একজন ধর্মীনুরাগী দরবেশ ছিলেন। তবে পিতা ঘে- 
কোনো লক্ষ্যেই হোক, শহীদ যে হযেছিলেন কবি তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এসব বাক্য 
অবশ্যই সফীর পবিবাবেব সুনাম বহন করে। 

মীব মুহম্মদ সফী তার কান্যে ন্তৎকালীন পীব-কবিদের সম্পর্কে আরো তথ্য 
জানিয়েছেন। মধ্যযুগের মাবফতী তত্ব কবি হাজী মুহম্মদ যে একজন পীর ছিলেন, সফীর 
কাব্য থেকে তা জানা যায়; ঘেমন, মীর মুহম্মদ সফীর “নৃবনামা? কাব্যে কবি হাজী মুহম্মদকে 
পীররূপে মান্য কবে বলেছেন, 

কহে ঘোহাম্মদ সফী জদে মনে তানে জপি 
যার ঘর্ষে সৃষ্টি উতপন। 
পীর হাজী মোহাম্মদ শিরে বন্দী তান পদ 
পাইতে সে নূরের দরশন। 

হাজী মুহম্মদের সঙ্গে মীর মুহম্দ সফীব গুকশিষ্য সম্পর্ক থেকে উভ্ভয় কবির 
ব্যাপারে কিছু ধারণা কবা যাষ। ধাবণাটি এরকম যে হাজী মুহম্মদকে পীররূপে মান্য করায় 
মীর মুহম্মদ ষফীকে তাব শিষ্যবপে মনে করাব কারণ আছে। হাজী মুহম্মদের জীবনকাল 
যদি ষোড়শ শতকেব মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশকে অনুমান করা যায়, 
তাহলে হাজী মুহম্মদেব বয়োকনিষ্ঠ ও শিষ্য মীর মুহম্মদ সফীর জীবনকাল সপ্রদশ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে মনে করা সঙ্গত। 

অত্যন্ত সম্মানিত এই বংশের অনেকেই কবিরূপে প্রতিষ্ঠা পান। সৈয়দ সুলতানের 
কথা বাদ দিলেও এই বংশের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য “লালমোতি সয়ফুলমুলক' কাব্যের 
কবি শরীফ শাহ। 


২৫০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মীর মুহম্মদ সফীব নামে মোট তিনখানা পুথি পাওয়া গিয়েছে। পুথি তিনটি হচ্ছে,_ 
'নুরনামা', 'নৃবকন্দীল' ও “সায়াৎনামা"। অবশ্য এসব পুধিতে কবির নিজের সন-তারিখগত 
কোনো উক্তি নেই। তবে পরোক্ষভাবে কবি তার সময়কালীন যেসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ 
করেছেন, তাদের কাল ধবে তার আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। 

'নূরনামা' ও 'নূরকন্দীল' পুথি দুটি বিষয়বস্ত্ুব বিচারে পৃথক কোনো কাব্য নয়। এ দু'টি 
পুধিব ভাষায়ও তেমন কোনো পার্থক্য নেই; যেটুকু পার্থক্য ধরা পড়ে, তা নকলকারদের 
স্বেচ্ছাকৃত প্রবণতার জন্য ঘটতে পাবে। মুহম্মদ এনামুল হকেব নির্দেশ অনুযায়ী দুটি পুথির 
তুলনামূলক পাঠ নিচে দেওয়া হলো,--“নৃূরনামার' পাঠ,-- 

বলি পীর কহি দেঅ আদ্য সমাচার। 
কিকবপে হইল নূর আল্লাব দিদাব॥। 
কোন ঘতে হৈল স্বর্গ খিতি উতপন। 
কিমতে তইল বল জীবের স্জ্জন। 
অন্যদিকে 'নৃব- কন্দীলে'ব পাঠ নিয়রূপ,-- 
প্রভু বলি কঠি দেঅ আদ্য সমাঢান। 
কিরূপে হল নূর আল্লাব দিদাব।॥। 
কিরূপে তইল সগ খিতি উতপন। 
কেমতে হইল সব জীবের জীবন 

একাধিক পুথিব কোনো কোনোটাতে “নূব বন্দীল' নামকবণ থাকলেও অধিকাংশ 
পুথিতেই 'নৃবনামা' নামটি আছে। এবকম বিভ্রান্তিসৃষ্টি নকলকাবদের দ্বারা হওয়াই সম্ভব। 

মীর মুহম্মদ সফী আধ্যাত্তিক তথ্যাদিব বিববণে উৎসাহী ছিলেন। তার এই প্রবণতায় 
প্রভাব বিস্তার কবেন তাবই পীব ও কবি হাজী মুহম্মদ । আসলে ধর্সীয় তত্বের শ্রেষ্ট কবি 
হাজী মুহম্মদ আধ্যাত্মিক ও মাবফতী তন্ন অবলম্বনে সৃষ্টিতত্বের যে ব্যাখ্যা দেন, কবি 
মুহম্মদ সফীকে তা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। হাজী মুহম্মদেব পথ অনুসরণ 
কবে তিনিও কেমন কবে নৃব থেকে মুহম্মদ এবং নৃবে মুহম্মদ থেকে বেহেশত-দোজখ ও 
বিশবরদ্ধাণ্ডে সৃষ্টি হলো, তাবই বিস্তৃত বর্ণনা দিযেছেন। 

মাবফতী তত্ব বিষয়ে তাব বর্ণনা, 
নাসিকাত চন্দ্র সূর্য্য জনক জননী। 
দুই স্বরে দুই বসে লও তারে মানি] 
দক্ষিণে সুবক্ত বসে বামে বসে শশী। 
অনুদিন বুঝ তারে গহনেত বসি॥। 
সূর্য্যেব ঘবেত গেলে চন্দ্র ঘবে নিবা। 
অনুক্ষণ পিতামাতা কর্মেত বহিবা।। 
জনক ডাহিনে বসে বামেত জননী । 
অনুদিন তারে টিনি লও পবিমাণি॥! 


অনুবাদযূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৫১ 


সৃষ্টিতন্ব সম্পর্কে কবি যে দার্শনিক উক্তি করেছেন তারই পরিপৃবকরপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
তার আর একটি প্রশ্বজ্ঞাপক বর্ণনা,_ 
কিরূপে হইল নূর আল্লার দিদার ॥ 
কোন মতে হইল ব্বর্গ বীতি উতপন। 
কিমতে হইল বল জীবের স্জন॥৷ 
আব আতস খাক বাত কোথা হোস্তে হইল। 
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য কিরূপে হইল দুজন। 
চাবি ফিরিস্তা তল কেমতে সজন॥ 
সবস্থানে স্থান মাত্র ধর্ম উতপন। 
কোন ঘর্ষে কোন জীব হইল সৃজন 
আল্লাহব সৃষ্টি এক অপাব রহসায। এই রহস্য সম্পর্কে অনেকের মনেই প্রশ্ন উথাপিত 
হতে পাবে, উত্তর লাভের জন্য নিরন্তব ঢেষ্টাও চলে, কিন্ত সবাসনি তাব উত্তর কখনো 
পাওয়া যায না। হয়তো তাব ব্যাখ্যা কবা যায মাত্র। সৃষ্টিতস্বেব অজানা লহস্য বিষয়ে কবির 
মনেও প্রশ্বেব উদয হয। এবং কবি তাব মহিমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন,- 
নূবেব সকল অঙ্গে ঘর্ণ নিকলিল। 
সে ঘর্ম উপজিল যথ কুদকতি 
এই সঙ্গে কবি চন্দ্রসূর্ঘ আদি অন্তেব নানা প্রসঙ্গে বর্ণনা দিযেছেন। দোজখ-বেহেস্, 
হুনপবী --এসব বিষষেব বর্ণনাও আছে। আসলে মীব মুহম্মদ সফীব “নৃরনামা, সৃষ্টিতন্বের 
নানা বিষষেব উপব ভিত্তি কবেই বচিত। কবিব অনুশীলনের অভিজ্ঞতা থেকে তত্বগত যে 
প্রশ্ন উাপিত হযেছে তার একটা ব্যাখ্যাও তান দিয়েছেন; তবে তাব মধ্যে তার বিশ্বাস 
আর অনুভবের বিষযটিই মুখ্য। 
মীব মুহম্মদ সফীব “সায়াৎনামা' একটি ক্ষুদ্রকায় পুথি। এ বইযেনও মূল বিষয় তত্বীয় 
প্রসঙ্গ। তবে বইটি সম্ভবত ক্ষুদ্র হওয়াঘ কবি এতে হাব তন্বীয় বিশ্রেষণকে আড়ম্বরপূর্ণ 
কবতে পাবেন নি। আসলে এ বইয়ে কবির প্রবণতা হচ্ছে শুভ এবং অশুভ বিষযসমূহের 
সঙ্কেতদান কবা। 


মুহম্মদ ফসীহ|॥ মধ্যযুগের ঘুসলিম কবিদের মধ্যে মুহম্মদ ফসীহ হয়তো তেমন 
পরিচিত নন, কিন্ত মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারায় তার নিরীক্ষামূলক অবদানের জন্য তিনি 
গবেষকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার এই নিরীক্ষামূলক কাজটি হচ্ছে তিনি আববি 
হরফের বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণের কৌশল অবলম্বন করে শাস্ত্রীয় কাব্য রচনা করেছেন! 
প্রত্যক্ষরীকরণের এই কৌশল প্রকৃতপক্ষে ভাষাতন্বেরই একটি বিষঘ। ডক্টর মুহ''নদ এনামুল 
হক ফসীহর এই চেষ্টাকে যথার্থই একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন ।১৮২ 


১৮২, পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২১৬ 


২৫২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আরবি অক্ষর থেকে বাংলা প্রতি-অক্ষর যোজনা করে কবি তার কাব্যের চরণগুলো 
যেভাবে গঠিত করেছেন তা সমকালীন কাব্যের জগতে তার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন 
করে। সেজন্য মুহম্মদ ফসীহ মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী ও 
স্বাতন্ত্াধ্মী করি বলে স্বীকৃত। কবি তার এই অভিনব রীতি অবলম্বন প্রসঙ্গে বলেছেন, 

আরবীব এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার। 
মুনাজাত করিবাম গোচরে আল্লার 
একেক অক্ষর প্রতি চতুর্পদ বন্ধে। 
মুহস্নদ ফছিএ কহে পয়ারের ছন্দে! 

মুহম্মদ ফসীহব এ কাব্যেব নাম “মুনাজাত'। কবি নিজেই আল্লাহর গোচবে মুনাজাত 
করান কথা বলেছেন। কাব্যে আরবি থেকে বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণের যে রীতি তিনি গ্রহণ 
করেছেন তাব ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, চার লাইনেব একটি স্তবকে কবি প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দে 
'আরবি অক্ষরের বাংলা প্রতি অক্ষর যোজনা কবে তার বক্তব্য শুরু কবেন। তাতে একটি 
ভক্তচিত্তের নিবেদনও ঘথাবীতি মর্মস্পর্শী ভাষাঘ বিবৃত হয়েছে। ঘেমন,__ 

আলিফে [আ. আ],-- 

আলিফে আল্লার নাম মনে করি সাব। 
আউযাল আখেবে প্রভূ তুমি সে নিস্তার ॥৷ 
অনাদি নিদান প্রভূ নিবলীর বল। 
অনাথের নাথ তুমি এ মহি মগুল | 

তে. এত], 
তৈয়র শরীর প্রভু তুমি বিনা নাই। 
তরাইয়া ভয হস্তে তুঘি সেই ঠাই॥৷ 
তওবা তওবা মুঞ্ঞি করি বারে বার। 
তাজিলাম পাপকর্ম খিমহ আমার | 

বিষয়ের সঙ্গে কবিভাবনার সামঞ্জস্য রক্ষা করে ফসীহ তার কাব্যে এই যে নতুন রীতি 
প্রবর্তন করেন, নিঃসন্দেহে তা তাব উদ্ভাবনী ও কবিত্বশক্তির পবিচয় বহন করে। 

“মুনাজাত, ছাড়া মুহম্মদ ফসীহর দ্বিতীয় কোনো পুথির সন্ধান মেলে না। “মুনাজাত, ক্ষুদ্র 
আকারের একটি পুথি। পুথিটি ১৩ পাতার, এর প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টি পঙ্ক্তি আছে। পুথির 
অনুলিপির তারিখ বাংলা ১২২২ সনের ২৬শে আধাঢ়। অর্থাৎ ১৮১২ ধিস্টাব্দ। লিপিকারের 
নাম শেখ আলী রজা। অনুলিপির তারিখটি লিপিকারেরই দেওয়া। 
সাহিত্যিবিশাবদ ফসীর “মুনাজাত' কাবোর বচনাকাল ১০৫৭ মথী বা ১৬৯৫ খিস্টাব্দ বলে মনে 
করেন। অবশ্য সাহিতাবিশারদ তার অভিমতের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেন নি। ডক্টর মুহম্মদ 
এনামুল হক তাই বলেন, হয়তো তা রচনার তারিখ নয। ফসীহ তার ব্যক্তিগত জীবনের 
কথাও কোথাও উল্লেখ করেন নি। ফলে তার জীবনকাল নির্ণয় অনুমানভিত্তিক হওয়াই 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৫৩ 


সম্ভব। তবে ফসীর কাব্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় না থাকলেও কবি তার কাব্যে 
একজন গুরুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,_ 

হজরত মীরের পদ কবি সিরতান। 

যতেক সাধক মধ্যে সেই প্রধান ॥। 

আওলিষা আম্বিয়া যত পীর যে ফকির। 

প্রণাম সে পদ রাখি মোর শির।। 


কে এই পীর? “কবি সিবতান' বলতে কবি সৈযদ সুলতানকেও বোঝানো হতে পারে। 
সৈয়দ সুলতানের পারিবারিক উপাধি যে “মীব' ছিলো তা-ও জানা যায়, এবং সৈয়দ সুলতান 
যে অনেকেরই দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন, কবি মুহম্মদ খানও তার শিষ্য ছিলেন, তা-ও জানা 
যায়। সুতরাং ফসীব বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত ফসীহও তার শিষ্য ছিলেন। এসব প্রসঙ্গ 
বিবেচনায় এনে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমতেব সঙ্গে একমত হয়ে অনুমান করা 
যায়, কবি মুহম্মদ খানের মতো কবি ফসীহও সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কালের একজন 
পুথিকার 1১৮৩ 
মুনাজাত, কাব্যটি যদিও আকারে খুব ছোট, কিন্তু নানা কাবণে একাব্য গবেষকদের 
কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। প্রথমত, কাব্যখানি “চৌতিশা” জাতীয় রচনা। এবং 
চৌতিশাব কবিরা প্রায় সবাই মৌলিক শিল্পভাবনাব পবিচয দিষেছেন। দ্বিতীয়ত,তাত্বিক 
ভাবনাব নানা প্রসঙ্গ সন্ত্েও কনি ফসীহ তাব কাব্যে তাব শিল্পপ্রতিভাব পরিচয় দিয়েছেন। 
তবে শিল্পজ্ঞানের উপরে ফসীহব কাব্যেব যে ধর্ম, তা শাস্ত্রীয় ধর্মবোধকেই বেশি প্রাধান্য 
দেয়। গ্রস্থের শুরুতেই কবি বলেছেন, - 
আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ। 
চিত্ত দিয়া শুন কহি মোব নিবেদন ॥ 
আরবীর এ তিশ অক্ষরে কবি ভাব। 
মুনাজাত করিবার গোচরে আল্লার ॥ 
এক এক অক্ষর প্রতি চতুষ্পদ বন্গে। 
মোহাম্মদ ফছিএ কহে পয়ারের ছন্দে 
আরবি ত্রিশ হরফের প্রত্যক্ষর ব্যবহার করে ফসীহ তাব কাব্য সমাপ্ত করেন। 
তেমনি কবি নবীগণেব বন্দনা-সংগীত রচনা কবে তাব ধর্মবোধেব প্রকাশ ঘটান। কবি 
বলেন,__ 
এবে পুনি প্রণামিএ পয়গম্ববগণ। 
আদম প্রভৃতি আব রসুলে চবণ॥ 
মুখ্য চারি ফিরিস্তা প্রভৃতি যখ আর। 
একে একে প্রণামিএ সহ্নেক বাব॥ 


১৮৩. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য”, প্‌. ২১৮ 


২৫৪ প্রাটীন ও অধ্যযুগণ বাঃলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“আ্বালিফে শ্রাল্লাহর নাম মনে" করে ফসীহ সর্বশক্তিমানের মাহাত্য্যের কথা স্মরণ করেন 
এবং বলেন,-- 
বারিতালা নাম ধব রশ নিরাকার। 
বিনি লক্ষ্যে রাখিয়াছ সয়াল সঞসার ॥ 
বুদ্ধি করি চাহিলাম গহীন কাননে। 
যিনি প্রভু আর কেহ নাতি সেউ স্থানে ॥ 
প্রভু নিরঞ্জন যেন কবির হাদয়ে তাব অসীম মহিমা নিষে চিরবিবাজমান থাকেন, সেই 
হাশা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান। 
হাবাইলে তোমা নান করাইবা স্নবণ 1] 
হিন হত না রহিযু যেন পদতল। 
হইয়া মানবন্ুলে জনম বিফল ॥ 


মানুমেব শ্রস্তরেন ধর্মবোধকে বিপন্ন কবে ইবলিশ ও ইবলিশবূগী সেই সব শক্রবা 
নিত মানুষের পাশেই থাকে। কৰি সেই অদৃশ্য শক্রব কনল থেকে পরিত্রাণ পাওযাব জন্য 
প্রার্থনা কনে বলেন, - 
উব্র বসাই ফাদ বে বাত্রি দিবা। 
ইতাব সদ্কট তশ্তে প্রভু দ্ধারিবা॥। 
ইগাদ ভামিমা কবি কহিতে সাক্ষাৎ । 
ইতি সমাপ্ত এবে মোব সুনাজাত॥ 


ফসীহব কাব্যেন চবণে ঢবণে একটি ভক্তচিন্রেন আবেদন ও নিবেদনের মর্মস্পশী 

কাতবতা লক্ষ্য কবে ডর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'তাব কাব্যে ভক্তেন আত্মনিবেদন 
নির্ঝবিণীব স্বচ্ছ সলিল প্রবাহের মত বেগবান হইযা আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। এই 
আত্মনিবেদনেব প্রতিটি চবণে জ্যোতিম্মান হীরকখণ্ডের মত ইমানদাবী ফুটিযা উঠিয়াছে।'১৮৪ 
কবি ফসীহ এই যে ভক্তি নিবেদনের কাব্য বচনা কলেছেন, তাব মধ্যে হিতবাক্য আছে, 
ধর্মের মর্মকথা আছে আব আছে মানুষেব মনে ধর্মবোধ জাগানোব প্রয়াস। কবি এই 
হিতবাণীকে দেশী ভাষায় বপ দিযে পণ্সিতদের উদ্দেশ্যে বলেন,- - 

মোহাম্মদ ফছিএ কহে শুন গুণিগণ। 

মুনাজাত করিলাম প্রভুব চরণ 

কোবানেব মধ্যে আছে এ তিশ হরফ। 

দেশীভামে কিলু* পধ্থালি স্বরূপ॥ 

এসব অক্ষব দেখি কোবান মাঝাব। 

মোল্লা সবে কবিলেক কিতাব সঞ্চার ॥৷ 

ফাবছিব মধ্যে দেখি পণ্চিতের গণ। 


১৮৪. পৃর্বোক্ত, 'নুসলিম বাংলা সাহিত্য” প্‌. ২১৮- ১১৯ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাচিত্য দ্বিতীয় পর্ব ছিতীয় অল্শ ২৫৫ 


বাঙ্গালার ভাষে তবে করিল রচন॥ 
যার যেবা ইচ্ছা মতে নানান প্রকারে। 
হিতবাক্য বুঝিবারে কহিছি পয়ারে॥ 
ফসীহর কাব্যের আর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এই যে, মধ্যযুগের কাব্যে যেমন 
প্রশংসাব্যঞ্জক “হামদ, ও নাত" কাব্যের শুরুতে থাকে, তার কাব্যে “হামদ ও “নাত? 
কাব্যসমাপ্রিব পরে বিবৃত হয়েছে। 


নসরুল্লাহ খান) নসরুল্লাহ খান সম্পর্কে তথ্যাদি আছে আবদুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ প্রণীত “বাংলা প্রাচীন পুথিব বিববণ' গ্রন্থে। আসলে নসকল্লাহ খান “খোন্দকার 
রূপেও পরিচিত ছিলেন। "খান" এবং “খোন্দকার” এই দুটোই মুসলিম অভিজাত সমাজের 
বংশগত উপাধিবপে বিবেচিত। কবিব জঙ্গনামা পুথিতে “খান' উপাধির ব্যবহার লক্ষ্য করা 
যায়। তার “শবীযতনামা' কাব্যে “খোন্দকার' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, “বহে হীনজ্ঞান নছরোল্লা 
খোন্দকার", তবে কবি এ কাব্যে শুধু 'নসরুল্লাহ'ও ব্যবহার কবেছেন। যেমন, - 
বহে হীন নছবোল্লা গুণীগণ ধাম। 
শবীয়তনামা বাণী শুন অনুপাম। 

ডক্টর আবদুল কবিম নসকল্লাহব “খান' এবং “খোন্দকাবে'ব বিবাদ মেটানো প্রসঙ্গে 
বলেছেন, - -*খান ও খোন্দকাব দুইটি ভিন্নপ্রকৃতিব উপাধি। খান সাধারণত সামরিক উপাধি, 
অথচ খোন্দকার নিশ্চিতভাবে পণ্ডিত ও শিক্ষকদের উপাধি। সৈনিক বংশেব লোক মসীজীবী 
হয়ে খোন্দকার উপাধি নেওযা বা মসীজ্জীনীব বংশধরদেব সৈনিক" হযে খান উপাধি নেওয়া 
মোটেই অসন্তর ছিল না।১৮৫ খান এবং খোন্দবণরেন প্রসঙ্গ থেকে অনুমান কবা যায় যে কবি 
নসকল্লাহ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পবিবারেব সন্তান। ডক্টব আহমদ শবীফ বলেছেন, 
নিসবলল্লাহ খোন্দকাবেব পিতৃব্য আবদুন নবীব বংশ এখনো জলদী গাষে বাস কলছেন। এরা 
সম্ভ্রান্ত ধনী ও মানী।১৮৬ 

জানা যায অনেক কাল আগে আবদুল কিম সাহিত্যবিশারদ টট্টগ্রামে মানোয়াবা 
থানাব ডুমোনিধা গ্রামেব জনৈক আমীব আলী টৌধুরীব বাড়িতে নসকল্লাহব 'জঙ্গনামা' পুথি 
আবিচ্ষাব করেন। কবিব নামে প্রচলিত অন্য তিনটি পুথি হচ্ছে “মুসার সওযাল,, 
শরীয়তনামা' ও “হেদায়তুল ইসলাম? । 

নসকল্লাহ খান তাব “জঙ্গনামা ও “শরীর়তনামা' কাব্যে দীর্ঘ বংশলতিকা দিয়েছেন। 
বংশেব উল্লেখযোগ্য আদিপুরণ্ষ হিসেবে বিবেচ্য “ধৈর্যবন্ত নীর্যবস্ মর্যাদার নাহি 
অন্ত/পিতামহ হামিদুল্লাহ খান [সুতরাং বংশপবম্পবায় বাহিত 'খান'ই বোধ হয় কবির 
আসল পারিবারিক উপাধি] । হামিদুল্লাহ খানের পৰে ক্রমান্বয়ে বোবহানুদ্দিন, ইব্রাহিম খান, 
সুজাউদ্দিন, বাবু খান, ইসহাক খান এবং “তানপুত্র শীল ধর্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম, সবিফ 


২৫৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাচলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মনছুর গুণনান। তান পুত্র অল্প জ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান, পাঞ্চালী রচিল শিশু বুদ্ধি" 
“জরঙ্গনামার আব একটি আশে বোসাঙ্গবাজেব সঙ্গে কবিব পিতামহের সাক্ষাৎ সম্পর্কে কবি 
বলেছেন, 
কঙ্পতব, অজগঞ্জন, শাস্ত্রেত বিজ্ঞান। 
পিতামহ কাজী উছ্াতাক গুণবান|। 
শানপুত্র সবিফ মনছুব ধোন্দকাব। 
বান্ুদেশ নরপতি নামে ফতেহ খান। 
মাকে যান্য করি বসাইল বিদ্যযান|। 
রোসাঙ্গেব নরপতি ভুবন বিখ্যাত। 
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরেন সাক্ষাৎ ॥ 
বোঝা যায় নোসাঙ্গে জ্ঞানীগুণীর কদব সব সময়েই ছিলো। কবিব ধর্মভীরু পিতাকেও 
সবাই সম্মান কলতেন। 
যাহার মধুর স্বরে খোতবা শুনস্। 
যাহাকে ম্ালিম সব নিতি প্রশঃসন্ত॥। 
তান পুত্র নছবোল্লা আমি হীন ভ্ঞান। 
পার্চগালঃ পযাবে কহে গুণীগণ পাম 
'শবীঘতনাগা' কাবোও নসকলল্লাহ তাব বঞশলতিকার একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। এই 
বিবৃতিব একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে এতে তিনি হাব সপ্তম পুকষের একটি এতিহাসিক 
বিববণ পেশ কবেছেন, যান মাধ্যমে তাব কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধাবণা পাওয়া যাঘ। 
বিবলণীব কিছুটা অংশ, 
ধৈর্য বীর্যবন্ত মাদার নাহি অন্ত, 
নামে ভামিদুদ্দীন মতিমান। 
গৌডদেশ বাঙ্গালা নাম, বসে কমে অনুপাম 
সে বাহ পাল উজীব প্রধান। 
তান পুত্র গণবান অস্ত্রেশাম্ত্র পুজ্জামান, 
জগে ঘোষে বুবানুদ্দীন নাম। 
দৈবগতি দেশ ছাড়ি ইষ্ট মিত্র সঙ্গে করি 
বোসাঙ্গ দেশেত কৈল ধাম॥। 
তখনে বোসাঙ্গদেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে 
অশ্ব ম্বাছোযাৰ আছিল। 
হয গঙ্গ বনু সঙ্গে দেখি তানে নৃপবঙ্গে 
লস্কব উজীব তানে কৈল॥ 


ডক্টর আহমদ শবীফেব 'বাুলী ও বাঙলা সাহিত্য" ২য খণ্ডের ৬২৯ পৃষ্ঠায় “হয় গজ 
বনু সঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে' এই উদ্ধৃতির পাঠান্তর ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের “মুসলিম 
বাংল সাহিত্যের ১৬৯ পৃষ্ঠায় 'হয গজ বুহে সংখ্য দেখি তানে নৃপমুখ্য' এরূপ আছে। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয পর্ব দ্বিতীয় অং" : ২৫৭ 


শেষোক্ত উদ্ধতি-সূত্রে ডক্টর হক “নৃপমুখ্ পাঠান্তরে 'নৃপরঙ্গ' সম্পর্কে বলেন,--“আরাকানের 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ইনি বর্মা ইতিহাসে নরমিখ্লা (বঘে2170101)10) এবং 
আনকানী ইতিহাসের মেঙৎ চৌ মৌন বাতীত আব কেহ নহেন। এই আরাকান রাজ 
নরমিখ্ল খ্বীষ্টীয় ১৪০৪ হইতে ১৪৩5 অন্দ পর্যন্ত বাজত্ব করেন।১৮৭ ইতিহাস সূত্রে জানা 
ঘায় আবাকান-রাজ নরমিখ্ল তখনকার বুক্গরাজ কর্তৃক পরাভূত হয়ে ১৪০৩ খি. থেকে 
১৪৪৪ খি. পযন্ত তৎকালীন গৌড়ে নিবাসিত জীবনযাপন করেন। তবে ১৪৩০ খিম্টাব্দে 
নরমিখ্ল তৎকালীন গৌড়াধিপতি জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাত কক আবাকানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হন। ডক্টর মুহশ্মদ এনামুল হকের মতে ১৪৩০ খিস্টাব্দেব এই সমযেই নসবল্লাহ খানের 
উর্ধতম সপ্ুম পুকষ বুবহানুদ্দীন খান আনাকানে গিয়ে রাজা নরমিখ্লের লম্কল হযে থাকতে 
পাবেন। ঢার পুবৃষ একশ" বছৰ ধবলে নসকল্লাহ খান প্রা ১৭৫ বছনের পবব্তী ব্যক্তি। 
অর্থাৎ কবি ১৩০ + ১৭৫-১৬০৫ খিস্টাব্দ বা সপুদশ শতকের গ্রথম দিকে জীলিত ছিলেন। 
তবে ডক্টর আহমদ শবীফ কবি জীবনকাল আরো একশ" বছব সামনে এগিঘে দেওয়ার 
পক্ষপাতী । কবি তার “শবীযতনামা' কাবো লিখেছেন, -- 

এবে কি তুমি সবে শুন নন দিযা। 

পুস্তক আদা সন লওত গুণিয়া॥ 

চন্দ্র ঝতু সিন্ধু পাশে গগনেব বাস। 

সমুদ্র দিবস মাদি ভইল ছয় মাস॥। 


উদ্বৃতিসূত্রে ডক্টর আহমদ শবীফ এভাবে লিশ্রেষণ করেছেন, চন্দ্র5১, ঝতুও, 
সিদ্ধু-৭, গগন(সপ্ু মাসমান)-৭ অর্থাৎ ১৮৭৭ শক ব। ১৭৫৫ খিস্টাব্দ।১৮৮ এই হিসেব 
অনুবাধী কবি নসকল্লাহকে আঠানো শতকের প্রথমার্ধে ফেলা হঘ। 


নসবল্লাহ খানেব প্রথম কাব্য 'জঙ্গনামা'। এ কাব্যে কবি যে উদ্দেশ্যেন দ্বারা পবিচালিত 

হন, মধ্যবুগেব অন্য কঘেকজন কবির মতো কাফের দলন ও সেই সুত্রে ইসলামেব মাহাত্য 
বর্ণনাই তাব মূল বিষঘ। কাফেব রাজন্যবর্গেব বিরদদ্ধে হজবত আলীব বুদ্ধবর্ণনাব বিময়টিকে 
কবি বেশ আড়ম্বব সহকাবে বিবৃত কবেছেন। ঘুদ্ধে বিধর্মীদের পলাজঘ ও পবে তাদের 
ইসলামে দীক্ষিত হওযার বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া তয়েছে। বিষধেন বর্ণনা বল লৌকিক 
ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। হযতো জনমনে রোমান্টিক আমেজ সৃষ্টি করা কবিল একটা উদ্দেশ্য 
হতে পাবে। এই কাব্যে কৰিব কাব্যগ্রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীব। বিশেষ কবে মৃদুঘধুর ছন্দের, 
হিল্লোল নসকল্লাহব রঢনাবীতি ও নর্ণনাকে মাধুর্বমণ্ডিত কবেছে। ঘেমন, 

মহীপাল এই বোল শুনি সৈন্যগণ। 

সাজ বণ সর্বঙ্গন চৈল ততক্ষণ) 

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যা মনে আনাইলা। 

এক নাবে বাদ্য পৰে প্রচার কবাইলা ॥ 





১৮৭. পৃোক্ক, “মুসলিন বাদ্লা সাহিত্য, পৃ. ১৭০ 
১৮৮, পৃবৌক্ত, 'বাালী ও বাঙলা সাহিতা?, পৃ. ৩92 


১৭- 


১৫৮ প্রাচীন ও মপ্যমুগের বালা সাভিত্যের উতিকথা 


দগরেত কাঠিঘাত হইলেক যবে। 

কম্পমান ত্রিভুবনে হট গেল ভবে। 
অশুবার পদাতির চৈল সিহতধ্বনি। 
বীবগণ আস্ফালন বিদরে মেদেনী॥ 


“মুসান সওযাল' কাব্যে কবি আল্লাহতায়ালা সঙ্গে হজরত মুসার সাক্ষাৎকাবের বিবরণ 
দিযেছেন। বিসযটি প্রশোন্কবেব মাধ্যমে বিবৃত হযেছে। মূল ফারসি কিতাব অবলম্বনে কবি 
তার কানোন কাহিনী নির্বাচন কবেছেন। “মুসার সওযালে'ব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয হলো 
নামাজেল মাহাত্য সম্পর্কে কবির জ্ঞানদান ও উপদেশ । যেমন, 

বাক্য 'শালাপিতে যদি ঢাহ প্রভু সঙ্গে। 
জদযমন কোবানে পড়হ মনোরঙ্গে ॥ 
পঞ্চগানা নঘাজ পড়হ এক মন। 
সভা কবি বস নিত্য নমাজীর সন॥৷ 
শাস্ত্র বুঝিবাবে বশ্ত নমাক্জীব গুণে। 
একে একে কহিলাম শুন গুণিগনে॥ 
'তেদাযেতুল ইসলাম? ও 'শরীযতনামা' কাব্য দুটি কবিব শেষ বযসের বঢনা। 
'শপীঘতনামান্য ইমলামেন বিধান অনুসাবে পালনীয় কর্তব্যের পাশাপাশি তাঁর বজনীয 
পিঘঘ সম্পর্কে মালোকপাত কবা হযেছে। কবিব বর্ণনা বিশ্রেষণাত্রক ও তন্বপূ্, সম্ভবত 
বিমযেব গুধশস্ত মনুসাবেই তা হযেছে। কিছু নামুনা, _ 
শবীযতলামা বাণী কব অবধান। 
অবশ্য মানিব যেই হয ঘুছলঘান।! 


মুছলমান মুছলমানী কর্ম ন কবিলে। 
মুছলমান নতে হেন শাস্ত্র ঘাঝে বলে॥ 


'আমর' আর “নিহি' যত আছে শরীযতে। 
সাব সব কহি আমি শুন বঙ্গ চিতে॥ 
আল্লাব হুকুমে যত 'আমব' বোলয। 
মানায়েবে “নিতি” বলে আরবী ভাষায়।॥। 
হিন্দু এবং বৌদ্ধদেব আচবগীয বিষয়ের তুলনায় ইসলামেব পালনীয় বিষয়েব যাথাথ্য 
বিচাবের লিসযটি তাব বর্ণনায় সুদরভাবে কূপ পায়। আসলে স্বধর্মেব মহিমা জ্ঞাপনই তার 
উদ্দেশ্য। এছাড়া শবীযতনামায় মানুষেস জন্ম, মৃত্যু, কবব, কাফন, ঘোমটা, পর্দা, রজগম্বলা 
নাপীব কতবা, ধূমপান ও যৌন অসংঘমের কুফল ইত্যাদি সামাজিক ও মানুষেব ব্যক্তিগত 
বিষযাদিব বর্ণনা দেওষা হযেছে। বলা বাহুল্য, “হেদায়েতুল ইসলাম: গ্রন্থের বিষযও প্রকৃতপক্ষে 
'শরীঘতনামা'ব শাস্ত্রী বিষষেবই অনুসবণ। তাতে কবির ধর্মানুভূতিতে বিধৃত ধর্মতন্বই 
প্রাধান্য পেবেছে। 
আসলে শাম্ত্রঘটিত বিষযকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো কবি নসরলল্লাহর 
উদ্দেশ্য। ইসলাম সেই সূত্রে হাব কাব্যে উজ্জ্বলরূপে বিকাশ লাভ করে। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৫৯ 


আবদুল হাকিম) মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো কবি আবদুল হাকিমও তার 
পরিচয়-জ্ঞাপক এমন কোনো তথ্য রেখে যান নি। তবে তার কাব্যে দুটি তথ্য পাওয়া যায়। 
তথ্য দুটি হলো আবদুল হাকিমের পিতাব নাম আবদুর রাজ্জাক এবং পীরের নাম শিহাবুদ্দীন 
মুহম্মদ । 
শাহ আবদুর রাজ্জাক পীব ছিলেন বিধায় স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেছিলেন।১৮৯ অনেক গবেষকের মতে, যেমন আবদুল গফ্চুর সিদ্দিকী, তিনি মনে করেন 
আবদুল হাকিমের নিবাস ছিলো টট্রগ্রামে। কাবো কারো মতে সদ্ীপ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হক মনে করেন বিভাগপূর্ব নোযাখালির অন্তর্গত সন্দ্বীপে সুধাবামে কবি জন্মগ্রহণ 
করেন।১৯০ আবদুল হাকিম তাব “দুববে মজলিশ' কাব্যের শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন,-“আবদুল 
মালি ই রা যাঃরি পারনি অরি রাজেজহা (এগার দেন গা 
নিকটস্থ একটি গ্রাম বলে জানা যাঝ। তবে বাবুপুব এককালে ভুলুযা রাজ্যেব অধীন একটি 
পরগণা ছিলো। বাবুপুবই আসলে কবি আবদুল হাকিমের জন্মস্থান। কেননা তাব ৩৭টি 
পাণ্ুলিপিন কোনোটাতেই সন্দ্বীপ, সুধাকব বা টট্টগ্রামেব উল্লেখ নেই।১৯১ 
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে আবদুল হাকিম ১৬১০ থেকে ১৩৯০ খিস্টাব্দের মধ্যে 
জীবন অতিবাহিত কবেন। তবে কবিব “শিহাবুদ্দীন নামা" কাব্য পরীক্ষা কবে বলা হয হযতো 
কবি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। তাতে কবি যে সপ্তদশ 
শতকের শেষপাদে জীবিত ছিলেন তা অনুমান কবা যাষ। 
কবি আবদুল হাকিমের পিতা আবদুর বাজ্জাক যে জ্ঞানেগুণে ও কবিত্বশক্তিতে 
দীপ্তিমান ছিলেন, আবদুল হাকিম তা অসংকোচে ব্যক্ত কবেছেন,_ 
শাহ বাঙ্জাক সুমতি ভ্ঞানেতে প্রচণ্ড অতি। 
অতি ধীর স্থিব গুণধান॥। 
অন্যত্র- 
প্রচণ্ড বিদ্বান শাহ রাজ্জাক সুঘতি। 
সর্বশাস্ত্রে বিশাবদ জ্ঞানে বৃতস্পতি॥ 
কবি আবদুল হাকিমেব পীর জনৈক শিহাববুদ্ধিন বা শাহাবুদ্দীনও “গুণে অনুপাম” এবং 
জ্ঞানে 'প্রদীপত্রুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এরকম গুণবানদের সান্নিধ্যে কবি নিজেও যে একজন 
গুণবান ব্যক্তিবপে প্রতিষ্ঠা পাবেন তা মনে কবার কারণ আছে। আবদুল হাকিমের জীবন 
তার গুণবান পিতা ও পীবেব জীবনসাধনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে কবির 


উক্তি__ 


এলেম সাগর মধ্যে ডুবে জেহি জন। 
সাফল্য জীবন তার সাফল্য যরণ॥ 


১৮৯. পূর্বোক্ত, “বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড. পৃ. ৫০৫ 

১৯০. পূর্বোক্ত, “মসলিন বাংলা সাহিত্য, প্‌. ২০২ 

১৯১. রালিয়া সুলতানা, “আবদুল হাকিন : কবি ও কাব্য (ঢাকা : বাণ্লা একাডেমী, ১৭ সং. ১৯৮৭), (কবি 
পরিচিতি],প, ২০ 


১5০ পাটীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


পীলের সাল্িধ্যে কবি হয়তো কিছু আধ্যাত্িক টিন্তারও অধিকারী হন। তার 'নূরনামা' 
ও “দুববে মজলিশে' সেই ইঙ্গিত আছে। ব্াক্তিগত জীবনে আবদুল হাকিন গুরুবাদী 
টিশ্াটেতনায ৯দ্দীপূ ছিলেন। হযতো ঠাব বিশ্বাসই ঠাকে সেই ধারায় উদ্বুদ্ধ করে। 
আবদুল হাকিম সমাজে নাবীর স্থানকে মর্ধাদাদীপ্ু মনে করতেন। তার এই বোধ 
আধুনিক জীবনচেতনার পরিচয়লাহী। কবি বলেছেন.-“জাতিকুল ধিকাধিক নাহি কদাচিত। 
উন প্রকৃতি মাত্র নাবীর উটিত॥॥, 
বলি ম্বাবদুল হাকিম মোট আটখানা কাব্য বঢনা কবেছেন বলে জানা যায়। এগুলো 
হলো 'ইষ্টসুফ জুলেখা" 'লালমতি সযফ্ুলমুলক', এবং 'শিহাবুদ্দীন নামা', 'নূরনামা' ও 
'নসিহতনানা" এই তিনটি কাণ্য মিলে একটি গ্রস্থ। লিশিকাব গরস্থটিকে তিনটি কাব্যে নিন্যসত 
কলেছেন। শ্ববশ্য তিনটি আঃশেব বিষযবস্তু মালাদা। তাই এগুলো পৃথক নামেই আলোচিত 
হল্লো। এছাড়া কনিল ম্ন্যান্য কাব্য, -ঢার মোকাম ভেদ", কারবালা" ও 'শহরনামা"। 
নাঃলাম মাদিও “ইনটসুফ জুলেখা' কাব্যের ম্রাদিকলি শাত মুহম্মদ ষগীব, তবু আবদুল 
হাকিম সগীনেব কান্যেব দ্বাবা প্রভাবিত না হয়ে মুল্লা জামীন 'ইউসুফ জুলেখাপকে আদর্শ কবে 
ভাপ ধান লনা কবেন। এ সম্পর্কে করি ললেছেন, - 
মোল্লা ক্লামীর বাক্য শিবেতে ধবিযা। 
ম্মাবদুল াকিমে কহে নাঙ্গলা বচিমা॥ 
ইটসুফ লিখা কিচ্ছা হইল সমাপু। 
ফাণসী কিঠান "ভাঙ্গি বাঙ্গালা পদস্থ 
ইস যা প্রেমকাহিনীটি সবজন পবিটিত। বচনাশৈলীন লৈশিষ্টা ম্নুযাহী এই 
গ্ুনগলগাণী ধনলসি এপগ হিটদি লবিল হাতে নানাভাবে জপাঘিত হয, কিন্তু ঘূল এ্রণঘচিত্রটিল 
'বানো পলিণভগ হঘ নি। কেট কেট লাহিনীর বোমান্টিক ভানকে বেশি গুকত্ব দিযেছেন, 
কেট গ্রেমেৰ পাশ্থপতান পিমঘটিকে মধিক তাৎপর্যমাঞ্তিত কবে প্রকাশ কবেছেন। আবদুল 
হাকিম জুল্খাল নাবীহদঘেব তীব্রভাকে ভাবের গভীবতা দিষে প্রকাশ কৰেছেন। ঘেমন, 
প্পিখা নমানে রক্ত বহে অনিবার। 
শগম্বণ হইলেক বয়ান তাহাব।। 
শানেন জলে নিতা করাগ্জলি পুবি। 
যুখেতে সাখযে মেন কুষ্কুন কস্থবী | 
বন দা্রসিন একটি লোমান্টিক প্রণযোগাখ্যানকে মবলয্বন করেছেন তার 'লালমতি 
সথঘুলমুলবা বাবো। এমবান দেশের সম্রাট সিকানদাব শাহ। তার পুত্র সরফুলমুলক 
াণ্গুণে ও পীষব্থায মভুলনীঘ। ওদিকে মগ্রিব দেশের বাজকন্যা লালমতিন জূপেব খ্যাতি 
সণত্র। সখফুলমুলকেব সঙ্গে লালমতিন প্রণয ঘটে । কবি এই রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানকেই 
তাল বালোব উপজীবা কনোছ্রন। 
ম্বারপুল হাকমেন কাবা ফাবসি মাখ্যান মবলম্্বনে বটিত হলেও একাব্যে ল্যঘিতাব 
'নীলিবচাশুনটি অক্ষ ববেছে। কবিব ব্যনালীতি ঘেমন প্রাঞ্জল, তেমনি ভাব ভাষা বযেছে 
ধ্যানের ছটা । একটি উদাতব। 


'অনুবাদনূলক বাংলা সাশিতা দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অঞ্শ 


পা 
৫ 
চে 


কুমাবে গাথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ । 
বিনা ডোরে গাথে হার নৃপতি বদন 
মালিনী গাখয় পুষ্প একই প্রকার। 
সতস্েক বর্ণে পুষ্প গাথম কুনার ॥ 
মালিনী রন্ধয় অম পাকশালা মাঝ। 


পুম্পের আখরে পত্র লিখে যুবরাজ ॥। 
রাজনন্দিলী শুন বাণী লিখি তব ঠাই। 


আমি তোমাব পীরিতের অধীন কানাই 

আবদুল হাকিমের 'নৃবনামা' পুথিটি ফালসি কাব্য থেকে অনূদিত হযে থাকবে। 'নূরনামা' 
কাব্যে তন্ববটিত বিষধঘ প্রাধান্য পেযেছে। মধাযুগেন অন্যতম উল্লেখযোগ! কবি হাজী 
মুহম্নদের 'নৃবজামাল' কাবোব সঙ্গে আবদুল হাকিমেল 'নৃবনাগা' কাব্যেব নিষঘগত সাদৃশ্য 
লকষা করা যায়। উভয় কাবোব মূলনিষষ ধনীয় তন্ৃকথার উপল থতিষ্ঠিত। উম কলি নূবের 

আসল বহসা সম্পকে আলোকপাত করেছেন। এই রহসোব মূলকথা হচ্ছে, সৃষ্টি মাদিপর্বে 
সৃষ্টিকত্াব ইচ্ছা থেকে নৃব বা জোতি নিচ্ছুবিত হয় এবং সেই জ্যোতি থেকে মুহল্মদের 
জ্যোতিব রেণু ছড়িয়ে পড়ে। 

'নৃবনাগা'র কবি ম্বাবদুল হাকিম মর একটা গুরত্বপূর্ণ বিষঘে আমাদেন দৃষ্টি ম্বাকমণ 
করেছেন। আর তা হলো বাংলা ভাষাব প্রাতি হাব দ্বিধাহীন সমর্থন। মুসলিন বা€লা সাহিতোর 
ইতিহাস থেকে জানা যাব থে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সপুদশ শতকেন মাঝামাঝি 
সময় পর্যন্ত নাংলা ভাষার ধর্মকথা শোনানোর জন্য তৎকালীন কবিদেল ঠকফিঘভ ও নানা 
বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাব কারণ বাংলা ভাষা তখন জনসমাজে কাফেনী বা 
বেদীনী জবানরূপে বিবেচিত হতো। সেজন্যই সৈযদ সুলতান, গুহম্মদ খান, হাজী মুহল্দ, 
শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবি তখন সুনাফেক ফতোঘাব ভয়ে শঙহ্কিতটিত্বে কলম ধলেছিলেন। 
সপ্ুদশ শতকেব কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষাব প্রতি তাব আজন্ম গ্রীতিব জন্য বাধলায 
কাব্য রচনা করতে গিয়ে যখন সমাজ-নিগ্রহেল শিকার হন, তখন তার মনে যে রোষেল 
সঞ্চার হয় তাবই প্রকাশ ঘটেছে তার “নূরনামা” কাব্যে অংশলিশেষে। ঘেমন, - 

যে সবে বঙ্গেত জন্নি চিঃসে বঙ্গবাণী। 
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি! 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুযায়। 
নিক্জ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়! 
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। 
দেশী ভামা উপদেশ মনে হিত অতি॥। 


আবদুল হাকিমের “শিহানুদ্দীন নামা” ফারসি ধর্মী পুস্তকের সারসণক্ষেপ। ঘে ভাষায়ই 
হোক, শাস্ত্রকথা জানার প্রযোজনীবতা লয়েছে। সে সম্পর্কে ববির উপদেশ, 


আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাথান। 
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥৷ 


৯৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


আরবী পড়িতে যদি ন পার কদাচিত। 
ফারছি পড়িযা বুঝ পরিণান হিত॥ 
ফারছি পড়িতে মদি ন পার কিঞ্চিত। 
নিজ দেশী ভামে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥৷ 
কলির 'নসিহতনামা গ্রস্থেও ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বিষর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 
কবি হিসেবে আবদুল হাকিম একজন বড়ো মাপের কাব্যবেত্বা তো বটেই, কিন্তু তার 
চেবেও যে-কারণে তিনি আমাদের কাছে বড়ো, সেটি হচ্ছে তার অসাধারণ মাতৃভাষা তথা 
বাংলা চাষাপ্রীতি। 


তিন॥ রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার পটভূমি 
যে-কোনো দেশে বাজনীতির সুস্থ পবিবেশে মানুষের জীবনাচরণেব নানা বিষয়েব মতোই 
শিল্পসাহিতোর ঢর্চাও নিবি হয়। চর্যাপদের ইতিহাস থেকেও আমবা তা জানি। বাজনৈতিক 
অআবাজকতায় চর্যার কবিবা এক সময বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয নেন। 
কেননা ত্রযোদশ শতকেব শুকতে এদেশে আকম্মিকভাবে বাজনৈতিক পটপবিবর্তন হওযায 
দেশে 'তখন অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ কবে। লাঃলাদেশে তখন প্রায দেড়শ' বছব কিছু অপুষ্ট 
সাহিভ্য যেমন লোকারত ছড়া, ধর্ম ও চণ্রীর গান ছাড়া কোনো সুস্থ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয 
নি। কিন্তু বোসাঙ্গের ইতিহাস ভিন্ন প্রকৃতির । একসময বার্মা ও বঙ্গদেশকে কেন্দ্র কবে বহু 
রাজনৈতিক বিশৃংখলা ঘটে। কিশ্ঠ বহু বিপর্যয সন্বেও বোসাঙ্গে তখন বালা সাহিত্যের যে 
চর্চা হয তা কখনো থেমে থাকে নি। বলা যাঘ উন্নত বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎস-বেন্দ্ 
তখন রোসাঙ্গ। 

রোসাঙ্গ এক সময বনু নাজনৈতিক ভরাগ্যবিপর্যষেব মুখোমুখি হয। ৫৩০ কিলোমিটার বা 
৩৫০ মাইলব্যাপী স্থান নিযে বিস্তৃত ছিলো বোসাঙ্গেব ভৌগোলিক সীমা ।১৯২ চট্টগ্রাম- 
কক্সবাজার মহাসড়ক থেকে দেখা যায দক্ষিণ সমুদ্রতীব হতে বার্মাল উত্তর পশ্চিম সীমারেখা 
ববাবর এক বিস্কৃত উচ্চ পর্বতমালা। এই পর্বতমালা দ্বাবা ব্রহ্ধদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি 
অঞ্চল 'রখইঙ্গ বাজ্য' নামে পবিচিতি লাভ কবে। পবে তা আবাকান হয়েছে। বখইঙ্গ থেকে 
রোসাঙ্গ এবং বোসাঙ্গ থেকে আবাকান--এভাবে আরাকান নামেব উতদ্তব। ইতিহাস থেকে 
জানা যায খিস্টেব জন্মেব মাগেই হিন্দুবা এই অঞ্চলে বসবাস করতো । প্রবাদ আছে 
বামাবতীকে রাজধানী কবে কাশীবাজেব পুত্র আরাকানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা কৃবেন। খিস্টায 
অষ্টম শতকে বৈশালী নগবে বাজধানী স্থানান্তবিত হয়। প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে জানা 
যায “চন্দ্র উপাধিধাবী বহু বাজা এই অঞ্চল শাসন করেন। খিস্টায় দ্বিতীয় শতক থেকে 
আরাকান স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পায, কিন্ত বহু বিদেশী হামলার শিকার হয়। পঞ্চদশ শতকে 
আরাকান বার্মারাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয। পার্ববর্তী বঙ্গদেশ তখন শক্তিশালী মুসলিম 


১৯২. রমেশচন্দ্র ঘ্জুমদার ও সুখময মুখোপাধ্যায়, আরাকান"), ভারতকোষ', ১ম খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গীয় 
সাহিত্া পরিষত),প্‌ ৩৩৬ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অহশ ৯৬৩ 


সুলতানদের শাসনাধীনে ছিলো। ১৪০৪ খিস্টাব্দে বর্মীরাজ পাইইন সি সউ বা মেওঙখামণ্ের 
আক্রমণে রাজ্যচুত হযে আরাকানরাজ মেঙসামোন বা নরমিখ্লা তৎকালীন গৌড়াধিপতি 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) আশ্রিত হন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান 
জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯-১৪৩২) সহাযতায় রাজা নরমিখ্লা তার হৃতবাজ্য. 
পুনরুদ্ধার করেন।১৯৩ তবে তখন থেকে রোসাঙ্গ গৌড়ের কবদ রাজ্যে পরিগণিত হয়। দুই 
দেশের জনগণের মধ্যে তখন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও গমনাগমন শুরু হয়। সেই সূত্রে বাংলা 
ভাষাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও তৎকালীন আবাকানেব প্রাচীন রাজধানী ম্রোহৎ 
(1011287) বর্তমানে মুবং শহবে বসতি স্থাপন শুক করে। 'মঘোহং শব্দটি পবিবতিত 
উচ্চারণে “বোসাঙ্গ' হয়। শঙ্খ নদ থেকে টেকনাফ অবধি এলাকার অধিবাসীগণকে এখন 
“বোসাঙ্গী বা 'বোবাই' বলা হয়। গৌড়াধিপতির সহাযতার রোসাঙ্গ বাজ্য পুনরদ্ধাবের একটি 
পরোক্ষ সুফল হযেছিলো এই যে অঙ্ঃপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশাগত সূত্রে বোসাঙ্গে বাঙালি 
মুসলমানেব আগমন সুগম হয়, যার প্রভার ও পবিণতিতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব চা 
এখানে বিপুলভাবে সাফল্য লাভ কবে। 


বাজা নবমিখ্লাব মৃত্যুব পর বোসাঙ্গ গৌড়ের অধীনতামুক্ত হয । পবেল দুশ' বছব অর্থাৎ 
১৩৬৬ খিস্টাব্দ পর্যস্ত গৌড়ের মুসলিম বাজশক্তির সঙ্গে স্বাধীন আবাকানলাজদেব ল্োেনো 
সন্তান ছিলো না। বঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেদেশে ম্াবাকানিদেব আক্রমণ 
শুক হয়। খিস্টীাঘ দশম শতক থেকে ১১৬৩ সাল পর্যন্ত কর্ণফুলীব দক্ষিণ তীব থেকে 
টেকনাফ অবধি অঞ্চল আবাকান-বাজ্যভুক্ত ছিলো। আব শঙ্খ নদ থেকে টেকনাফ অবধি 
ভূভাগ ১৭৫৭ খিস্টাব্দ পর্যন্ত বোসাঙ্গ অধিকারে ছিলো। মাঝখানে সামান্যকালেব জন্য গৌড়ের 
সুলতান ও ত্রিপুবার বাজা চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায ১৩১৫ 
খিস্টাব্দে তখনকার আরাকানাধিপতি থিবি-থু-ধন্মা (১৬২২-১৩০৮ খিঃ) জলপথে ঢাকা 
আক্রমণ করেন এবং পরে শহরটি জ্বালিযে দেন।১৯৪ এছাড়া চট্টগ্রামের নিকট কাঠগড় নামক 
স্থানে আরাকানবাহিনীব সঙ্গে মুঘলবাহিনীব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। জানা যাঘ এই যুদ্ধে আবাকানবাজ 
ঢাব লক্ষ পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী, বিপুল পরিমাণ বণহ্স্তী ও এক হাজাবেব বেশি 
বণতবী ব্যবহার কবেছিলেন। যুদ্ধে মুঘল সৈন্যদেব পবাজয হয। 


মুসলিম সুলতানদেব সঙ্গে আবাকানবাজের ঢচবম বিরোধিতা সন্কেও মুসলিম কালচার 
এদেশে বিপুলভাবে আদৃত হয এবং আবাকানবাজেব প্রতিপোষণ পায়। এব কাবণ হিসেবে 
ললা যায যে মুসলমানদের কৃষ্টি ও সভঙ্ঈতা এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রনীতি ও আচাব ব্যবহান 
তুলনামূলকভাবে আরাকানিদের তৎকালীন সামাজিক সংস্কৃতি ও ব্যবহাবিক কালচার থেকে 
অনেক উন্নত ছিলো। সুতরাং আবাকানিবা কোনোক্রমেই বঙ্গেব মুসলিম প্রভাব থেকে বেন্িথে 


১৬৪ প্রাচীন ও নপ্যমুগের বাগলা সাঠিত্যেব উতিকথা 


আসতে পালে নি। এব এই প্রভান ও সম্মোহনের কারণেই আরাকানের রাজসভার 
প্রধানমন্ত্রী, ম্মাতা, সমবসটিব ৪ কাজী লা দেওয়ানী ফৌজদাবী বিঢারকগণ ছিলেন মুসলিম। 
শ্বান বাজ্াদেল প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন হালাই। শ্বভিমেক অনুষ্ঠানাদিও তাদের দ্বাাই 
গ্রতিপালিত হতো । আব যেহেতু এই সল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রাম ও সিলেটে ্রধিবাসী 
ছিলেন, সুতনাৎ নাজসভাব প্রতিষ্ঠা লাভ কবার কাবণে সারা বোসাঙ্গে নিজেদের সণ্ম্কৃতি ও 
সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তাবা ল্যাপক সুবিধাদি পান। নিজেদের উন্নত সংস্কৃতি, শিক্ষা, 
সভ্যতা ও সাহিত্যের চর্চা ও প্রচারে এইসল গুণী মুসলিম আরাকান রাজাদের কাছ থেকে 
কোনো লকম লাধা তো পানই নি, বব আশাতীত প্রতিপাষণ পেযেছিলেন। তাদের আন্তবিক 
চেষ্টা একসময় লোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চান পথ সুগম হয়। তাব সুফল আজ আমরা 
সহজেই উপলরি। কলি। 

সুতা” খিস্টাঘ সপুদশ শতকে রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যের টর্টা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে 
যাম। নোসাঙ্গেব পঞ্চপ্রদীপ তখন পাচ বাঙালি কবি দৌলত কাজী, মরদন, কোবেশী মাগন 
ঠানুব, আলাগুল মার আবদুল কবিম খোন্দকাব। বাংলা সাহিত্যের স্নবীঘ কবি ম্মালাওল 
লাজ প্রতিপোষণ পেষে লোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্ঢর্চান ঘে সুযোগ পান, তাতে বাংলার সঙ্গে 
আববি, ফাবসি, হিন্দি ও সংস্কৃত 'ডামান মিলনসেতু গড়ে তুলে তিনি তান শনন্য প্রতিভার 
বিকাশ ঘটান। 

মষ্টাদশ শতাব্দীন শেষ দিকে বার্মা পুনবাঘ আবাকান দখল কবে নেঘ।১৯ং আলাকানেন 
রাজশক্তি ছিলো তখন অনেক দৃর্ললি। ১৮২৪ খিস্টাব্দে ইলেজদেব সঙ্গে বার্মার যে যুদ্ধ হয 
ভাতে আরাকান আনান নৃটিশ ভাবতে ম্মধিকারে মাসে। 


বোসাঙ্গের এই সণক্ষিপু ইতিহাস থেকে সেদেশে বাঙালি মুসলমানের আগমন, সেখানে 
ডাদেব বসতি স্থাগন, আনাকানেব বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যচর্টা এবং বিভিন্ন 
শাষ্ট্রশত্রিল গাবস্পরিক আঘাত প্রতিঘাত সন্কেও তার সাফল্যের কাবণ সম্পর্কে একট ধারণা 
গাওয়া যায। নাজনৈতিক সম্পর্কেন সূত্র ধবে আরাকানের বাঙালি মুসলমানেব অধিবাস এবং 
তাদের এই অধিবাসেব সূত্র ধবে বোসাঙ্গে একটি প্রবাসী বাঙালি সমাজ গঠনের প্রবোজনীযতা 
একসময় অনুভূত হয এবং সেই প্রযোজন সিদ্ধ হলে আবাকানে বাগালিব সাংস্কৃতিক ও 
সাহিত্যিক বিকাশ ত্বনান্বিত হয, যাব সুদূরপ্রসারী সাফল্য আনেন আলাওল প্রমুখ কবিরা। 

এ কথা ঠিক ঘে আবাকানে যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয, মধ্যযুগের বাধলা সাহিত্যে 
তার স্থান অনেক উপবে। তবে নিশ্চএ এই সাহিত্যচর্চার ঘে ফসল তা রাজসভার সাহিত্য 
নয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের দেওয়া “আরকান 
বাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্া” নামটি তাই ডক্টর আহমদ শরীফের মতে বিভ্রান্তিমূলক। এ 
ব্যাপাবে ডক্টন শবীফের অভিমত যথেষ্ট তাৎপর্যবহ এই কারণে যে রাজধানী রোসাঙ্গে যে-সব 
কৰি তখন বাংলা সাহিতাচর্টা করেছেন, তাবা কেউ বাজসভার কবি ছিলেন না। কিংব। 





১৯৫. প্বোক্ত, 'ডারাতকোধ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭ 


অনুবাদমূলক বাদল! সাহিতা দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অঞ্শ ১৬৫ 


কৃন্িবাস, মালাধব বসু বা ভাবতচন্দ্েব মতো ঠারা প্রতাক্ষ রাজছত্রছায়ায়ও সাহিতা-সৃষ্টি 
কবেন নি। বোসাঙ্গে আলাওল প্রমুখ কবি রাজাদের নয়, বাজমন্্রীদেব উৎসাহ অনুপ্রেরপায় ও 
গ্রতিপোষণে বাগলা সাহিতার্চঢা কলেছেন। এব? সেই মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীগণও তাদের প্রতিপোধিত 
কবিদের মতোই আবাকানে প্রবাসী বাঙালি ছিলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে রোসাঙ্গে বাঙালি 
কবিরা এবং তাদের গ্রতিপোষকেরা বাজব€শেব সঙ্গে সম্পকযুক্ত না হলেও প্রধানত রাজধানী 
বোসাঙ্গেল রাজসভা থেকেই তাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যচর্চাব একটি অনুক্ল সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে। এসব বিভ্রান্তিকর তক বিতর্কের মধ্যে না গিষে ডক্টর আহমদ শরীফেব ভাষায় বলা 
যা “কাজী দৌলত, আলাওল প্রমুখ প্রণয়োপাখ্যান অনুলাদ করে এবং মাগন ঠাকুর দেশী 
বপকথার কাব্যাযনে সতেবো শতকের বোসাঙ্গ শহবে বাঙালীব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের 
স্ব্ণবুগ সৃষ্টি করেছিলেন 1১৯৩ 


চার॥ আরাকানের বাঙালি মুসলিম কবি 
"মুদীলত কাজী (একথা ঠিক ঘে তৎকালীন বঙ্গদেশেন বোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘে চর্চা 
) হয, মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিতো সৃজনশীলতা দিক থেকে তার তুলনা মেলা ভাব। 
(ধিস্ীয় সপুদশ শতকে বোসাঙ্গ রাজগণেব অনুকূল সাহঢঘ ও বাঙালি রাজ ম্মমাত্যাগণেব 
পৃষ্টপোষকতাব দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেবণাব স্বাধীনভাবে বালা 
সাহিত্য বচনার সুযোগ পান, ঘাস ফলম্বলগ বাণ্লা সাহিত্যের পুবোনো ধারা নবতরভাবে 
গ্রাপঢাঞ্চল্য সৃষ্টি হয। আর সেই সুষ্রে প্রথম ম্ামবা স্পরণ কবি দৌলত কাজীকে, যিনি কাজী 
দৌলতলপেও গবিচিত। 
দৌলত কাজী জনৈক আশরাফ খানকে স্মবণ করে বলেছেন, 
ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান। 

(&ই মাশবাফ খান ছিলেন কবি দৌলত কাজীর পৃশ্ঠপোষক , যার প্রতিপোষণে কবি 
তার বিখ্যাত কাব্য “সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' রচনা করেন। িস্টায় সপ্তদশ শতকের 
প্রথমাধের সে সমবটা ছিলো মুঘল- সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেম ও শাহজাহানের রাজত্বের 
শুরু। তখন রোসাঙ্গের রাজসিংহাসনে ধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা থিরি-থু- ধন্মা বা শ্রীসুধর্মী 
(১৬২২-১৬৩৮)। আশরাফ খান ছিলেন শ্রীসুধর্মার প্রধান অমাত্য ও সমর-সচিব। শ্রীসুধর্মা 

মহারাজা আয়ু শেষ জানি শুদ্ধনন। 
তান হস্তে রাজনীতি কৈল সমর্পণ 1১ 

এইট. জি. হার্বের ইতিহাস সূত্রে জানা যায় এক গণক ভবিষ্যত্বাণী করেন ঘে সিংহাসনে 

বসার এক বছরের মধ্যে রাজা শ্রীসুধর্মার মৃত্যু হবে। এই ভবিষ্যতলাণীর সূত্র ধরে রাজা ও 


১৯১. পূর্বোক্ত, “প্যযুগেব বাচলা সাহিত্যে মুসলিন কবি, পৃ. ১৩৫ ৪ “বাঙালী ৪ বাঙলা সাহিহা * ২য় খণু,. 


প্‌. 89০ 


৯৬৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রাণীর ইচ্ছায় মহামাত্য আশবাফ খান রাজাপরিচালনার দায়িত্ব নেন।১৯৭ অসাধারণ দক্ষতায় 
আশরাফ খান রাজ্যপরিচালনা করেন। বাজ্যশাসনের বাইবে তার সংস্কৃতি-লালিত মন 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন কবে। আশবাফ খানের সাহিত্যপ্রীতিব 
বিষয়টিকে কবি দৌলত কাজী এভাবে ব্যক্ত করেছেন,-- 

শ্রীযুক্ত আশরাফ থান অদাত্য প্রধান। 

যোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥ 


নীতিবিদ্যা কাব্যশাস্ত্র নানা রসচয়। 
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানদ্দ জদয় | 


৬ ্ন্দি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষার উপাখ্যান আশরাফ খানকে আকর্ষণ কবতো। সেই 
প্রবণতায দৌলত কাজীকে তিনি দেশী ভাষায় পাঞ্চালী বচনার হুকুম দেন। কবিও তাব 
আদেশ শিনোধার্য কবে বাংলা ভাষায় “সভীমবনা- লোরচন্দ্রানী” উপাখ্যান বচনা শুরু কবেন। 
পশ্চিমা অবধি, ভোজগুলি ইত্যাদি ভাষাঘ চৌপাই দোহা ছন্দে আশরাফ খান যেসব কাহিনী 
শুনেছেন, তাব মধ্যে কবি সাধন বটিত “সতীমযনা লোবচন্দ্রানী, তাকে বেশি আকর্ষণ 
করে।১৯৮ আশবাফ খান দৌলত কাজীর কবিত্বশক্তিব পবিচয পেষে তাকে বলেন, - 

ঠেটা টৌপাইশা দোহা কহিলা সাধনে । 
না বুঝে গোহারি ভামা কোন কোন জনে 
(দেশী ভামে কহ তাক পাঞ্চালীব ছন্দে। 
সকলে শুনিযা যেন বুঝমে সানন্দো]) ) 
তদনুসাবে “কাজী দৌলত বুঝিযা যে আবতি। পাঞ্চালিব ছন্দে কহে মযনাব ভারতী 1)? 
আশরাফ খান ১৩৩৫ খিস্টাব্দে রাজা পরিচালনা আদেশ পান। তদনুযাধী “সতীমযনা- 
লোবচন্দ্রানী'ব ব্চনাকাল ১৬৩৫ ১৬৩৮ খিস্টাব্দের মধাবর্তী সমযে ধবা বাঘ ।১৯৯ 
দৌলত কাজীব পৃষ্টগোষক আশনাফ খান হানাফী মজহাবী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ।২০০ 
সেই সূত্রে হয়তো দৌলত কাজীও সুফীভাবে ভাবিত ছিলেন। কবি টট্রুগ্রামেব বাউজান থানার 
অস্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। কবি বলেছেন, - 
কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুবী। 
বোসাঙ্গ নগরী নাম স্বগ অবতবী॥। 
কণফুলীব উল্লেখ থেকে দৌলত কাজীর জন্মস্থান এই নদীব পশ্চিম তীরবর্তী বাউজান 
থানাধীন সুলতানপুব বলে গবেষকগণ অভিমত প্রকাশ কবেন। 
দৌলত কাজীর “সতীমযনা -লোবচন্দ্রানী' মিধা সাধন বচিত পূর্বভারতেব হিন্দি লোকগাথা 
চৈনাসত' নামক কাব্যের বিষয অনুসারে লেখা কবিব স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা অনুবাদ । 
১৯৭ পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালী ও বাঙলা সাহিতা,, ২য় খণ্ড, পৃ. 8৪৫ 
১৯৮. পূর্ধোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস " ১ম খণ, অপরাধ, পৃ. ৩২৩ 


১৯৯. পূর্বোক্ত, “বাঙালী ও বাগুলা সাহিত্য, ১য় খণ্ড, পৃ. 3৪৫ 
২০০. পূর্বোক্ত, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য”, প ১৫ 





অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয পর্ব দ্বিতীয় অ€শ ২৬৭ 


বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের আহীর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন জনপ্রিয় 
লোকগাথার নাম 'লোরিকমল্লের গীত'। দৌলত কাজীব লোরচন্দ্রানীর গল্পাংশে তার প্রভাব 
বিদ্যমান। মূলগাথার সংগ্রাহক জর্জ গ্রিয়ার্সন, হান্টার, এল্যুইন প্রমুখ প্রার্রজ্যা প্ডিত।২০১ 
বিহার, উত্বর প্রদেশ ও মধ্য্রদেশের নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গাথার সঙ্গে লোরিকমল্লের 
গাথা সংগৃহীত হয়েছে। লোরচন্দ্রানীর জনপ্রিয় কাহিনীর উপর ভিত্তি করে অনেক চিত্রও 
অঙ্কিত হয়েছে। জৈন-পারসিক মিশ্র রীতিতে আঁকা চক্বিশখানা চিত্র লাহোর মিউজিয়ামে 
রক্ষিত আছে বলে ডক্টর সুকুমার সেন জানিযেছেন।২০২ বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণা থেকে মনে 
হয় সতীময়নাব কাহিনীটি এক সময় সর্বভাবতীয় রূপ লাভ করে এবং তার জনপ্রিয়তা 
বাধাকৃষেঃর প্রণয়কাহিনীর প্রায কাছাকাছি পৌছায়। 


সাহিতা-বসজ্ঞ আশরাফ খান মূল কাহিনীটি পাঠ কবে কিংবা শুনে আনন্দ পান। 
সেজন্য তিনি সাধাবণ বাঙালির টিত্বে এ কাহিনীর সুধা ঢেলে দেওয়াব জন্য দেশী ভাষায় 
কাব্যেব কাহিনী পবিবেশন করতে কবি দৌলত কাজীকে আদেশ দেন। দৌলত কাজী 
আশরাফ খানের আদেশ শিরোধা কবে কাব্যরচনায হাত দেন, তবে কাব্য সম্পূর্ণ কবাব 
আগেই তাব মৃত্যু ঘটে। “সত্তী মঘনা"ব বাকি অংশ “বতনকলিকা আনন্দবর্মা, নামে কবি 
আলাওল বচনা কবেন। 

দৌলত কাজী বচিত অণশেন কাহিনীটি এবকম। গোহাবি বাজ্যেব বাজকুমাব লোর ও 
তাব পত্রী মঘনা। সন্ন্যাসীব প্রভাবে মোহবাদেশেব বাজকন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয। 
উভযে উভযেব প্রতি প্রেমাসক্ত হয। চন্দ্রানী কিন্তু বিবাহিতা ছিলো। তবে নপুংসক স্বামী 
প্রতি চন্্রানীব কোনো আকর্ষণ ছিলো না। লোব চন্দ্রানীব প্রেমের বিষযটি কেন্দ্র কবে অতঃপর 
লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীব বামন স্বামীর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে বামন নিহত হয। এক সময় চন্দ্ানী 
সর্পদশনে অচেতন হয। এক সন্র্যাসীব উষধে তার জ্ঞান ফিবে আসে। বৃদ্ধ গোহারিরাজ 
সেখানে এসে লোব ও চন্দ্রানীব বিষে অনুমোদন করেন এবং লোরকে বাজ্যেব কর্তত্ব গ্রহণের 
আদেশ দেন। লোব অতঃপন তাব পূর্বপত্তথী মঘনাব কথা বিস্মৃত হয়। 

দ্বিতীঘ কাহিনীটি এবকম। সত্তী ময়না স্বামীর কল্যাণ-কামনায হবগৌবীর পুজায় 
নিজেকে নিযোজিত কবে। এব মধ্যে পার্খবত্তী রাজ্যে রাজপুত্র ছাতন ময়নাব রূপে আকৃষ্ট 
হযে তার প্রণয়প্রার্থনা কবে। ময়না প্রলোভন দমন কবে। ইতিমধ্যে এক দৃতি বত্রা মালিনী 
বাবমাস্যা বর্ণনা মঘনাব মাঠায। ন ফেবাতে চেষ্টা কবে। জ্যেষ্ঠ মাসেব শেষ অংশ বর্ণনার 
মাগেই দৌলত কাজীব মৃত্যু ঘটে । অঙ্ঃপব আলাগল 'তা সমাপূু কবেন। 

সংক্ষেপে আলাওলেব কাহিনীটি হচ্ছে,--সখীব পবামর্শে ময়না তব স্বামীর কাছে এক 
বাহ্মণের হাতে শুকসাবী পসারীব মুখনিঃসৃত বাক্যে লোবেব মনে পূর্বস্মৃতি জাগে। লোর 
তখন চন্দ্রানীর গর্ভজাত পুত্র প্রচণ্-তপনকে মোহবা বাজ্যে অভিষিক্ত করে চন্দ্রানীসহ স্বদেশ 
ফিবে আসে। আলাওলের রচিত এই অংশে একটি বোমান্টিক উপাখ্যানেব পরিচয থাকলেও 
এতে আলাওল-প্রতিভার তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই। 


২০১. পূর্বোক্ত, “বালা রোমান্টিক কাব্যের আওয়ার্ী হিন্দী পটভূঘি', পরিশিষ্ট প্‌. ৪১৯-৪২৪ 
২০২. পূর্বোক্ত, “ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,” ১ খণ্, অপরার্ধ, প. ৩২৩ 


৯৬৮ _প্রাটীন ও নপ্যমূগেব বা'লা সাহিত্যের ঈতিকথা 


৯৯ (মধ্যযুগের বাংলা সাহিতো দৌলত কাডীর কাবাভাবনা ও শিল্পপ্রকরণগত বিশিষ্টত, 
হাকে স্টু ম্বাসনে অধিষ্ঠিত কবেছে। উপাখ্যান পরিকল্পনায় তিনি হিন্দি প্রণয়োপাখ্যানের 
উপল নির্ন কবলেও লা্লায় তাল কাব্যলপ দিতে গিয়ে “সতী ময়নার কাহিনীকে সংস্কৃতের 
কাব্যাদর্শে গড়ে তুলেছেন। লোরেব প্রিয়া সন্দর্শনে যাত্রার অনুবঙ্গটিকে বিদ্যার জন্য সুন্দরের 
প্রপঘাচিসারের সঙ্গে তুলনা কলা চলে। 

(রারী চরিত্রের রাপায়ণে দৌলত কালীর শিল্পদৃষ্টি বাস্তব জীবনবোধের প্রতি গভীরভাবে 
নিলদ্ধ। রমণীঢরিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শনেও তার কৃতিত্ব নস্বীকার্থ। ত্যাগ ও ভোগের দুই 
মেরুতে গড়ে ওঠা ময়না ও চন্্ানী গানবজীবনেব দুটি দিকের পৰিচয় নিকপণ করে 1) 

বাংলা কাব্যকলাব ভুবনে দৌলত কাজীল কবিকৃতির ঢমৎকাব পরিচয় বিদ্যমান। লৈষঃব 
পদাবলীর অনুসরণে কবি নায়িকার বিরহের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উচ্চাঙ্গের কাব্যভাবনার 
পরিচয় মেলে। যেমন, 

শুনছ উকতি করহু ভকতি 
নানহ সুরতি রাই। 
নাগর সুজন মিলাইমা দেও 
রাধার কোলে কানা ॥ 
কহেম্ত দৌলত সতী সতপথ 
না ত্যজে যাতে প্রাণ। 
লস্কর নামক রস-বাণিজর 
শ্বীূত আশরাফ খান।॥ 


ময়নার সতীত্তের প্রকাশকল্পে ভাব সণ্লাশে নৈধব- ভাবনার কাব্যরসাশ্িত অভিব্যক্তি 


মোহোব সুলাঅব গুণেব সায়ব 
মধুর মূরতি বেশ। 
সোমধুতেজিয়ে কৈছে বিখ পানাও 
ভাল প্রাঞ্জি কত উপদেশ ॥ 
তুমি বড় পাপিনী পাপ শুনাঅসি 
ধরম করাআস বাম। 
পাতক ঘাতক সম বাঞ্ মোর চিন্তসি 
জাতিকুল করহ নির্ণাম॥ 
দুরস্ত দুর্মতি দৃততীপনা দূর কর 
চিম্তহ মোহোর কল্যাণ। 
কারী দৌলত ভণে, দাতা মনোভাব মনে 
শ্রীযুত আশরাফ খান।॥ 


অনুবাদঘূলক বাঙলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অঞ্শ ২৬৯ 


' ঘ্ষনার রূপবর্ণনায় দৌলত কারী যে উপমা-রূপকের ব্যবহার করেছেন তাতেও কনির 
যথেষ্ট কবিত্ব-শক্রির পরিচয় পাওয়া যাষ। যেমন, 
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ। 
অঙ্গের লীলায় যেন বাঙ্গিছে অনঙ্গ]) 
কাঞ্চন-কমল ঘুখ পূর্ণ শশী নিন্দে 
অপমানে হলেতে প্রবেশে অরবিন্দে॥ 
চঞ্চল যুগল আখি নীলোশপল গঞ্জে। 
মুগাঞ্জন শরে য্গ পলায় নিকুপ্জে॥ 
মদন মন্ত্রী ভুব কিবা শরাসন। 
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জাৰ কাবণ।॥ 
পুষ্পশর জিনি নাসা শোভে দিব্যমান। 
লঙজ্ঞ্বা এডি অন্থগত বতে কামবাণ॥। 
ডঃ দৌলতের মননশ্বীলতাব সঙ্গে তাব সৃজনশীলতার ঢমতকাব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা 
যার তীল এই বর্ণনাব। 
লাষট্রনীতিন সঙ্গে প্রত্তাক্ষভাবে জড়িত হওয়া দৌলত কাজী ঘে বাজনৈতিক তথা 
সমাজ -মভিজ্ঞতা সঞ্চঘ করেন তাবই বাস্তবসমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য কবি ভাবত্দদ্রীয় রীতিতে 
গলিবান্ নিঢেব প্রশস্থিঘূলন, প্রবাদলালসুল এ মশটিডে, 
নপুবনে পিপালিকা যদি কবে বেশি । 
বাগ ৬যে মাহঙ্গ না খাম তাবে ঠেলি 
বিপন! নির্বলী বৃদ্ধা বেচে বন্নুভাব। 
ভীমসম বলীও না কবে বলাৎকার ॥ 
সীতাসন সুন্দরী মদি রতে সে বনে। 
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোঢনে ॥ 


এই সৃত্রে ডক্টব শ্রীকুমাব বন্দ্যেপাধ্যাঘেব মন্তব্য বথেষ্ট অর্থবহ কাজী দৌলতেব 
বচনায় ঘে ল্মবদীয় সুভামিতাবলীর প্রাচুর্থ লক্ষিত হঘ তাহা একদিকে তাহাব সমাজ 
অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ম, অনাদিকে ভালতচন্দ্রেন সভিত ভ্টাহাল কবিগ্রতিভাব সাম্যের 
পবিচঘ বহন কবে ।'৯০৩ 


মরদন|| মবদন ছিলেন লোসাঙ্গের ম্ন্যভম মুসলিম কবি। তিনি আবাকান বাজ থিরি- 
থু ধল্মা বা শ্রীসুধর্মার সময়ে আবিহূত হবেছিলেন। শ্রীসুধর্ণান বাজ ত্বকাল ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ 
থেকে ১৩০৮ খিিষ্টাব্দ পর্যন্ত । মলদন 'নসীবানামা' নামে একটিমাত্র কালগ্রেন্থেব র্যাঘিতা। কিস্ক 
তিনি রাজপ্রতিপোষণ পেঘেছিলেন। মনদন নিজেও আনাবান বাজেন ঘখাবিহিত গ্রশঙ্সা 
করেছেন তার কালো | ঘেমন,-- 


১০৩ শ্রীূমাব বন্দ্যোপাস্যাঘ, "বাংলা সাহিত্যের বিকাশেন পাবা আদি: পা: ম্বাপুনিক যুগ (একজে) 
(কলিকাতা: গুরিয়ে্ট বু কোম্পানী, বর্ণিত স* . ১৯৮৩), [প্রথন আশ], পু ১৩৩ 


৯৭০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেব ইতিকথা 


ভোবন বিখ্যাত "আছে রোসাঙ্গ নগর। 
শি শ্রি সুধ্্ম সাহা তথাত ইস্বর | 
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি । 
বিশ্ম্পতি সন বুদ্ধি, দানে কর্ণসঘ। 
কবিব এই প্রশংসা থেকে অনুমিত হয তিনি রোসাঙ্গবাজেব অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। 
সবাসনি শ্রীসুধর্মার পৃষ্টপোষকতা লাভ না করলেও তিনি বাজার কোনো অমাত্যেব যে 
সহযোগিতা ও সাহায্য পেষে থাকবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বোসাঙ্গেব সব কবিই 
'আসলে অমাত্য বা তৎস্থানীয বাক্তিবর্গের পশ্টপোষকতায কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা 
যাঘ। তবে ডক্টব আহমদ শবীফ মনে কবেন, মরদন কোনো অমাত্যেন প্রতিপোষণ পান নি। 
অন্যদিকে ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকেব বিশ্বাস কবি সবাসবি রাজপ্রতিপোষণ পেযে 
থাকবেন। 
মরদনের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীও বাজা শ্রীসুধর্মার সমঘ আবির্ভূত হযোছিলেন। 
তদনুযাধী মবদনকে দৌলত কাজীর সমসামঘিক ২০৪ বা ঈমৎ পববর্তী কবি মনে করা যায়। 
মবদনের কাব্যে তাব নিজেব সম্পর্কে বিশে কিছুই বলা হয নি। তবে তিনি কাঞ্চি নামক 
একটি জাযগাব নাম উল্লেখ কবেছেন। এই উল্লেখ থেকে ডক্টন মুহম্মদ এনামুল হক ও 
আবদুল কবিম সাহিত্যবিশাবদ কার্চিকে বোসাঙ্গেলই অন্তর্ভুক্ত একটি জাযগা মনে কবেন। 
তবে ডক্টব আহমদ শবীক কাঞ্চিকে বোসাঙ্গেব নয, তৎকালে বোসাঙ্গ বাজোব অন্তর্ভূক্ত 
চট্টগ্রামেল একটি গ্রাম বা প্রশাসন বেন্দ বলে মনে করেন।২০৫ মনদনেব সঠিক জন্মস্থান 
সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত বিশেষণ নেই। তনে কাঞ্চিন উল্লেখ থেকে তাকে সেই অঞ্চলের 
অধিবাসী বলে মনে করা যাঘ। মবদনেব ব্যক্তিজীবনেব তথ্যাদিও নেই। গবেষক ও 
পণ্িতগণও এ বিষযে তেমন কোনো তথ্য উদঘাটন কবতে পারেন নি। তবে কবি জনৈক 
ইব্রাহিম খলিল'কে পীববপে সম্বোধন কবে বলেছেন, 
উর্বািম খলিল পীন বপে পঞ্চবান। 
হীন মর্দনে কহে কামাল বাখান॥ 
মধ্যযুগেন প্রায় সব মুসলিম কবিই পীরের প্রশস্থি গাথা কীর্তন কবে তাদেব পীরভক্তির 
পৰাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাতে মনে হব, পীবের মুবিদ হওযা তাদেব জন্য একটা গৌরবেব 
বাপাব ছিলো। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য মবদন কবিবও "ইবরাহিম খলিল' নামে একজন 
গীব ছিলেন। 
মবদনের নামে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিষেছে সেটি আসলে খাত আকাবে গ্রাপু 
একখানি পুথি। পুধিখানাব নাম যে 'নছিবানামা” ছিলো, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও 
ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হক তাব স্বপক্ষে অভিমত দেন। ডক্টব আহমদ শবীফ অবশ্য 
পুথিখানিব নাম 'নসিবনামা” বা “নিয়তিকথা' অথবা “বিধিলিপি' বলেছেন। পুথির বিষয়ের 
বিশ্রেষণে সম্ভবত তাব এরূপ মনে হযে থাকবে। 


২০৪. আবদুল করিম সাহিতাবিশাবদ ও যুহম্মদ এনামুল হক, “আরকান রাজরসভায বাঙ্গালা সাহিত্য 
(কলিকাতা: ১৯৩৫), প্‌. ৬৯ 
২০. প্োক্র, “বাঙালী ও বাগুলা সাহিতা, ২য় খণ্ড, প্‌. ৪৮৯ 


অনুবাদঘূলক বালা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৭১ 


বাংলাদেশেব প্রচলিত গালগল্পগুলোই কবি মরদনকে আকর্ষণ করে। “নছিবানামা' 
কাব্যের কাহিনীটিও বেশ চিত্বাকর্ষক। দুই সওদাগরের কিস্সার উপর ভিত্বি করে এ কাব্যের 
কাহিনীটি কবি তীব স্বভাবগত রোমান্টিক চেতনায বিবৃত কবেছেন। কাহিনীটি এবকম,_ 

রাজা নূরদ্দীনেব “আসি' নামক রাজ্যের দুই বিত্তবান বণিক আবদুল করিম ও আবদুন 
নবী। এরা ছিলো পবস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সময তাদের পত্ত্ীরা অস্তঃস্বা হয়। দুই 
বন্ধু তখন পবস্পবেব কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয যে তাদেব মধ্যে একজন পুত্রসন্তান, অন্যজন 
কন্যাসন্তান লাভ করলে তারা পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিয়ে দিযে পবস্পব বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করবে। নিদিষ্ট সময়ে অবদুল কবিমের স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। কন্যাব নাম রাখা হয় 
নছিরাবিবি। অনুরূপভাবে আবদুন নবী এক “, ব্রসন্তান লাভ করে, ছেলে নাম রাখা হয় 
আবদুস ছবীব। কালক্রমে ছেলেমেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়। ইতিমধ্যে আবদুল করিম তার 
ব্যবসাষে প্রচুব লোকসান দেয। প্রাঘ নিঃস্ব হযে পড়ে আবদুল কবিম। তার এই নিঃস্বতা 
তাকে বন্ধু আবদুন নবীর কাছে হেয করে তোলে। জেনেশুনে কে তার ছেলেকে এক নিঃস্ব 
ব্যক্তিব কন্যার সঙ্গে বিষে দেওযাব অনুমতি দেবে? মতএব আবদুন নবী তাব বন্ধু আবদুল 
কবিমেব কন্যা নছিবাবিবিব সঙ্গে পুত্র আবদুস ছবিবেৰ বিষে দিতে অস্বীকান করে। 
প্রতিশ্রুতি নিঘে ভেঙ্গে দিযে আবদুন ননী এক বিত্বশালী সওদাগব ম্বাদুল গনিব কন্যাব 
সঙ্গে আবদুস ছবীবেব বিঘে পাকাপাকি কবে ফেলে। বন্কুন প্রতিশর্গতভঙ্গে আবদুল কবিম 
অন্তবে দারুণ আঘাত পাঘ। সে তখন স্ব্রীব কাছে সব কথা খুলে বলে। স্প্ী কবিমকে তাব 
বন্ধুব প্রতিশ্রুতিব কথা জানিঘে মাব একনার তাব সঙ্গে সাক্ষাতে পবামর্শ দেয। কিন্ত 
আবদুন নবী তাব নিব্ুসম্পন্থির প্রভাবে এতই অহংকারী হযে ওঠে যে সে বন্ধুকে একবকম 
গলাধাককা দিবে তাড়িথে দেয। স্বভাবতই আবদুল কলিম বন্ধুন এই নিমম ব্যবহাবে দ্বিতীয় বার 
মাঘাত পাব। 

মানুষের জীবনদর্শন সম্পর্কে আবদুল কবিমেব স্ত্রীর জ্ঞান ছিলো। সে স্বামীর অৃষ্টের 
থতি ইঙ্গিত কবে তাকে কঘেকটি গল্প শোনাথ। তদনুষায়ী আসামেব সওদাগব লাজু খানের 
ঢাব পুত্রের ভাগ্যলিপিব ইতিহাস লিবৃত হঘ। বাজু খানেব ঢাবপুত্র মুসা খান, ঈসা খান, 
ইসমাইল খান ও এবাদত খান। পুত্র ঢত্ুষ্ৈকে নাজু খান উপদেশ দেয যেন তাবা পিতধনে 
নির্ভরশীল না হযে নিজেদেব অর্জিত অর্থে জীবন যাপনেব অন্যাস গড়ে তোলে। বাজু খানের 
এই উপদেশেব কথা জানিঘে কবিমপন্রী মতঃপন স্বামীর কাছে ম্ন্য একটি প্রসঙ্গেব কথা 
বিবৃত কবে। বলা যাঘ এ কাহিনীর মূল প্রসঙ্গই সেটি। আব তা হচ্ছে প্রকৃত বন্ধুত্বের 
উদাহবণ | ঘেমন, - 

পূর্বে যে মিসির দেশে দুই মিত্র ছিল। 
মিত্রের কাবণে মিত্র মবণ ইচ্ছিল | 


মিসবেব সওদাগব পেক খানেব কন্যা খাণ্থাবতী। খাণ্াবতীব প্রেমিকরূপে কবি 
জামালকে দাড় কলান। খাণ্াবত্তী ও জানাল ছিলো পবস্পৰ সতীর্ঘ। সেই সূত্রে উভয়ে 
উভবের প্রতি প্রণযাসক্ত হয। কিন্তু সওদাগরের কন্যার সঙ্গে নামগোত্রহীন এক ছেলের প্রেম, 
তা-ও আবাব সন্তোগপূর্ণ প্রেম! ভাগাদোষে জামাল ধবা পড়ে। বিঢারে তাব প্রাণদড হয। 


২৭২ প্রাটীন ও মণ্যযৃগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


কিন্তু কাহিনীর নায়ক তো ম্রত সহছ্ছে মরতে পারে না। সুতরাং তাকে বাচানোর জন্যই 
সম্ভবত কৰি মরদন জামালের প্রিববন্ধু কামালকে উপস্থাপিত করেন। তাছাড়া প্রকৃত বন্ধুত্বের 
নজির স্থাপন করাও কবির উদ্দেশ্য। সুতরাং বন্ধুর প্রতি গভীর মমতাবশত কামাল তার বন্ধু 
জামালের সব অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিষে এরকম আত্মন্বীকৃতি দেয় ঘে অপবাধী 
জামাল নয, সে নিজে। জামালকে বাচাতে কামালের এ মিখ্যাচারে জামাল বিস্মিত হব। সে 
নিজের দোষ বন্ধুর ঘাড়ে তুলে দিতে শস্বীকার কবে! সে-ই যে প্রকৃত অপরাধী এই কথাটি 
জামাল 'ম্বকপটে স্বীকার করে। 


তালপর কাহিনীর পটপরিবর্তন হর। কবি এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিবে মসেন। 'আসি' 
রাজ্যের সম্জন রাজা নূরদদ্দীন। বাগদাদে বাদশাহ হারুন উব বশীদের মতো তিনি 
নিশীথরাতে ছদ্যালরণে ঘুবে বেড়াতেন। এ অবস্থায় একদিন রাজা আবদুল করিমের সাক্ষাৎ 
পান। ছদ্যলেশী বাজাকে আবদুল কবিম তাব জীবনের মর্মন্তাদ কাহিনীটি শোনাঘ। তখন 
ফকিরবেশি রাজা নৃনদ্দীন ম্রাবদূল কনিমকে পাল্টা আর একটি কাহিনী শোনান। এই 
কাহিনীটি অদৃষ্টবাদের উপর ভিন্বি কবে পবিকল্পিত। কাহিনীটি এরকম, - গলীব হোসেন 
নামক এক ব্যক্তি মিসর বাজ সোলাঘমানকে কন্যাদা থেকে উদ্ধাবেব জনা পথনিদেশের 
অনুনোধ জানাঘ। সোলাযমান তাকে প্রভাতে যার মুখ দর্শন কলবে, এবকম একজনের সঙ্গে 
তার কন্যাদানেব সুপাবিশ করেন। পবেৰ দিন সকালবেলা গবীর হোসেন এক বাঘেব সাক্ষাৎ 
পাঘ। দরবেশের নির্দেশ অনুঘাবী বাঘকেই সে কন্যাদান কবে। পরে আবো অনেক 
রোমাঞ্চ কল কাহিনী বিবৃত হয়। তার মধ্যে হজবত মুসা ও তিন নিঃস্ব ব্যক্তির কাহিনীটি 
উল্লেখযোগ্য নিঃস্ব ব্াক্িত্রঘ বস্ত্রাভাবে গর্তে বাস করে। সুসা আল্লাহব কাছে প্রার্থনা কবেন 
যেন তাব। তিনজন তিনটি বস্ত্র পায় | এই ঘটনার সুত্র ধরে আরো অনেক ঘটনা বিবৃত 
হয়েছে। রাজা নৃবদ্দীন এবপন ম্মাবদুল কবিঘকে কিছু অর্থ সাহাঘা কবেন। সেই অর্থ ব্যবসায় 
খাটিয়ে অবদুল কবিম তাব হৃতসম্পাদ পুনকদ্ধার কবে। আবদুল কলিম কৃতজ্ঞতাম্বলাপ সেই 
ফকিবকেই তার কন্যাদান কবে। একদিন নছিবাবিবি আবদুন নবীর পুত্র আবদুস ছবীবেব 
বিষের নিমস্ত্রণপত্র পায়। নছিবার স্বামী নছিবাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ বক্ষা কবাব অনুমতি দেব। 
নছিরা তাল সখীসহ বিষে বাড়ি রগনা হয। তাবপর পুথি খণ্ডিত। 

মরদনের কাব্যে উপকাহিনীন ভিড় এত বেশি এসেছে যে সেই ভিড়েব মধ্য থেকে মূল 
কাহিনীটি খুজে পাওয়া বেশ কষ্টসাধা ব্যাপার বলেই মনে হতে পাবে। তারপর অদৃষ্টনাদের 
পবিণতি দেখানোর প্রতি কলির উৎসাহ মন্টান্তকর। তাতে মূল কাহিনীসহ উপকাহিনীগুলো 
সবই "প্রায় ভারাক্রান্ত। ফলে সঙ্গতকাবণেই মনে হতে পাবে যে মবদন কবির ঘাড়ে থে 
নিয়তিবাদের ভূত চেশে বসেছিলো তা থেকে কোনোক্রমেই তার মুক্তি ঘটে নি। ভবে কাব্যের 
কাহিনী উপকাহিনীগুলোতে কবি যে রোমাঞ্চেব বাবিধাবা সিঞ্চন করেছেন সেটা শুধু ভান 
কাব্যগ্রীতিনই পবিঢাবক নব, বলা যাঘ পাঠককে সম্মোহিত করার প্রয়াস তাব মাধ্যমেই বেশ 
স্বতঃস্ফৃতভাবে পালন করা হযেছে। 

তাছাড়া কবি মলদন তার এই কাবো লোকশ্রতর বিষধকে যেভাবে ঢেলে সাজিযেছেন 


তাতে লোকসাহিত্য বিষয়ক গালগল্পের প্রতি তাব যেমন অনুরাগের পবিচয পাওযা যায়, 
তেঘনি তার দ্বারা সমকালীন মানুষকে, নীতিশিক্ষা দানেব বিষটিও অবহিত হওয়া যায়। 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য ছ্িতীয় পর্ব দ্বিতীয় অশশ ৭ 


আলাওল ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি আলাওল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী। শুধু সাহিত্যেই নয়, ভাষাবিদ্‌ হিসেবেও তিনি অসাধাবণ এক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। 
সঙ্ছাতকারণেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিতোোব ক্ষেত্রে এই বিস্মযকর প্রতিভা তার 
পূর্বকালে কিংবা তার সমকালে এক বিরলপ্রজ কবি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে মর্যাদা পায়। সুতরাং 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাওলকে আমরা কিংবদস্তির সব্যসাচী লেখক হিসেবে 
আখ্যায়িত করতে পাবি। 


জ্ঞানসাধনায় আলাওল কবি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম কবেছেন।২০১ বিদ্যাপতির 
শাম্তরজ্ঞান সংস্কৃত, অবহট্ট ও মৈথিলি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, কিন্তু আলাওলের 
পাণ্ডিত্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানসীমা অতিক্রম শেষে হিন্দু ও ইসলাম সম্পর্কিত শাস্বজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে মণি-মাণিক্য আহরণ করেছে, 
তাব তুলনা নেই। 
, . ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও আলাওল-প্রতিভা সঙ্গীতে, নৃত্যশাস্ত্রে ও দর্শনে পাগ্ডিত্যেব 
স্বাক্ষর বেখেছে ; তেমনি সুফী প্রেমভাবনা ও রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রণযত্তস্বেও বন্থমুখী 
জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে।২০৭ 

আলাগওলের প্রথম জীবন ভাগ্যচক্রেব এক নির্মম অভিঘাতের সম্মুখীন হয। এই 
অভিঘাতের পেছনে যে-কারণ ছিলো তা হলো তাব জীবন যেমন বৈচিত্র্যমুখব ছিলো, তেমনি 
ছিলো বহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক। আলাওল তার আত্মপবিটিতিমূলক একটি অংশে তার 
ভাগ্যবিড়দ্বিত জীবনেব প্রসঙ্গে কিছু উক্তি করেছেন। এছাড়া তার পিতৃপরিচযেব কিছু প্রসঙ্গও 
আছে। তবে তাব জন্মভূমির কোনো নিদিষ্ট পরিচয় তাতে নেই। কবি বলেছেন,-- 

মুনুক ফতেয়াবাদ গৌড়তে প্রধান। 
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান॥ 

ফতেযাবাদের উল্লেখ থেকে পণ্ডিতগণ কবির জন্মস্থান নিয়ে কিছু বিন্রাস্তিতে পড়েন। 
যেমন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফতেযাবাদকে ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা 
বলে উল্লেখ কবেন।২০৮ অন্যদিকে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, আলাওল 
ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মসলিস কুতুবেব অমাত্যপুত্র ছিলেন। এই ফতেযাবাদকে ডক্টর 
এনামুল হক ফবিদপুব জেলার ফতেয়াবাদ মানতে বাজি নন। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি 
দৌলত উজির বাহরামের কাব্যে ফতেয়াবাদের উল্লেখ আছে এবং ফতেয়াবাদ যে-জেলায় 
অবস্থিত তার নামও উল্লিখিত হয়েছে। “নগব ফতেযাবাদ দেখিতে পুরয়ে সাধ, চাটিগ্রামে 
সুনাম প্রকাশ । এই সুত্র ধরে মুহম্মদ এনামুল হক আলাওল-উল্লিখিত ফতেয়াবাদকে 
টট্টগ্রামের ফতেযাবাদ বলে মনে করেন।২০৯ আলাওলের জন্মস্থান হিসেবে ডক্টর এনামুল হক 
১০১. পূর্বোক্ত , “বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পারা, আদি-মল্য আধুনিক", প্রথম অংশ), পৃ. ১২৮-১১৯ 
১০৭. গ্লোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রাপরেখা', ১ম খণ্ড (কলিকাতা : এ নুখাজী এব কোঃ প্রাইভেট 

লিঃ, শুয় সং ১৩৭০), পৃ. ১৩৬ 
১০৮. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা” ২য় খ€ড পৃ. ১৩৯ 
১০৯. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ ২৪২ 


১৮. 


৯৭9 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্লা সাচিত্যের উতিকথা 
চট্টগ্রামের হাটহাজ্জারি থানায় অন্তর্গত জোবরা গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। এই গ্রামে 
আলাওলের দীঘিব পাড়ে কবির মসজিদ ও কবর এখনো সার স্ঘৃতি বহন করে টিকে আছে। 
সন্তান এবং ফতেযাবাদের উল্লেখ করেন নি। কবি তার প্রথম জীবন ফতেয়াবাদে 
কাটিয়েছিলেন এবং শেষজীবন আবাকানে কাটান।২১০ এমন কি আলাওলের নামে যে দীঘি 
আছে সেট্টিও আলাওলের কীর্তি নয়। কেননা, আলাওল মসজিদ, হাট, দীঘি এসব কীর্তি 
স্থাপনেন বিরোধী ছিলেন। “দারা সেকেন্দারনামা'য় কবি বলেছেন,--“হীন জাতি নানা দুঃখে 
উপজ্জয়কালে, মসজিদ পুষ্ধর্ণী দেয় কতক জাঙ্গাল।' 
মসজিদ, পুকুরের চেয়ে কৰি গ্রস্থকথা রচনাকে স্থারীকীর্তি মনে করে অডিমত জ্ঞাপন 

মসজেদ পুস্কণী নাম নিজ দেশে বহ্ধে। 

গ্রস্থকথা যথাতথা উক্তি ভাবে কে] 

গৃস্থ পড়ি সকলের দীপ্রি হয় মন। 

নাষ স্মুবি মহিমা ফরয সর্বজন || 

এছাড়া জোববা গ্রামে আলাওলের নামে যে একটি মসজিদে অস্তিত্ব রয়েছে সেই 

মসজিদে উৎ্কীর্ণ একটি শিলালিপি সম্পর্কে- "170 10001] 01131102110 01155 
০১০৪০ ১০০১" ৬০1. 1৬, 1918-এ মন্তব্য আছে ঘে মসজিদটি আলাওলের জন্মের 
আনেক আগে তৈবি হয়েছিলো । যেমন, 41115 59160 0) 10৫ 00101021715 (191 (106 1785114 
৮/251801111)9 1106 ৮/০011 10700) 301621) 0001 15121 11121). 1000 17150111710) 
(২011 0065 101 1180110101) /51/0)1 11121). 00111050010 (১ 01690101) 04 9 1710500€ 0 
(190 010)11১ /১1০ 1২731111027) 01) 110 ৭11) 09) 0 12171291) 875 $৯11-1473 &.9. 
00017) 010 101£1) 01 130000)-01) 34102051021), 501) 01100081700 9080) 10080. 
181]। এই উদ্ধৃতিব পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আলী আহসান অভিমত দেন যে প্রমাথাভাবে এরপ 
সিদ্ধান্তে আসা যায় ঘে টট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে জনৈক আলাওল বসবাস করে থাকতে 
পারেন, কিন্তু তিনি কবি আলাওল নন। তবে কবি আলাওল যে ফতেয়াবাদে কিছুকাল 
কাটিয়েছেন একথা সত্য, কিন্তু সেই ফতেয়াবাদ ফরিদপুরের, যেখানে কবির পিতার কর্মস্থল 
ছিলো বলে ধারণা করা ঘায়। পরে কবি আবাকানে কাটান এবং জীবনের কর্মকাণ্ড শেষ করে 
সন্ভবত টট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। কেননা চট্টগ্রামের কিছু অংশ ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত 
অববিচ্ছিন্নভাবে আরাকানরাজ্যভুক্ত ছিলো ; পরে আরো কিছু অংশ ১৭৫৬ সাল পথন্ত 
আরাকান-অধিকারে থাকে। তখন রাজধানী “রোসাঙ্গের নামে গোটা আবাকানকে রোসাঙ্গ 
বলা হতো। 


আলাওলের প্রথম জীবন এক রোমাঞ্চকর অভিঘাতের সম্মুখীন হয়। বাজ-অমাত্যের 
পুত্র আলাওল গিতার সঙ্গে একদা জলপথে যাওয়ার সময় দুর্ধর্ষ হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা 
আক্রান্ত হন। রণনিদ্যায় পারদশী পিতা দুর্জয় তেজে ঝাপিয়ে পড়েন জলদস্যুদের উপর। 


২১০. সৈয়দ আলী আহসান, (আলাগওলের দ্রন্মস্থান ও পি হৃমিশু, “মাহে নও', ৪র্ঘ বর্ষ ৫ম সংখ্যা (ঢাকা : 
আগস্ট, ১৯৫২), পৃ ২৭ 


অনুাদমূলক বালা সাচিত্য ছ্িতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ৯৭৫ 


কিন্তু নির্মম ভাগ্য তার ' হার্মাদদের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে তিনি শহীদ হন। বাংলা সাহিত্যের 
ভবিষ্যৎ ভাগীরথী কিশোর আলাওল সেদিন সম্ভবত এক অলৌকিক উপায়ে নিশ্চিত মৃত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা পান। এবং সেই সুবাদেই অঙ্ঞপর ভাবীকালের বাঙালি মহাকবি আলাওলের 
ভাগ্যবিড়শ্বিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রণীত হয় বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ স্মরকের এক 
রমণীয় অধ্যায়। বোসাঙ্গের বাংলা সাহিত্যেব গগ্নমণ্ডল তখন নতুন এক সাহিত্য- তারকার 
জন্ম-সম্ভাবনায় উৎকুল্প। কিন্তু তার আগে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত আলাওলকে আশ্রয় নিতে হয় 
বোসাঙ্গের রাজদরবারে। ভাগ্যলাঞ্কিত অপরিচিত সেই বালক--পথিক ভাগ্যক্রমেই সেদিন 
'রোসাঙ্গে আসিয়া হৈনু রাজ আসোয়ার'। অর্থাৎ আরাকান-রাজ সাদ উমাদারের (১৬৪৫- 
১৬৫২) [২০৪1 094 0020 বা রাজদেহবক্ষী অশ্বারোহী দলে ভর্তি হন।২১১ সেখানে বহু 
জ্কানীগুণীব সাক্ষাৎ পান তিনি,- 
বনু বন্থ সুসলমান বোসাঙ্গে বৈসম্ত। 
সদাঢারী, কুলীন, পণ্তিত, গুণবস্ত॥ 
সেই গুণী-সমাজে কবি নিজেও অন্তর্ভূক্ত হন। প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরও গুণীজনেব 
পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গতকারণেই ভার সভাম ৭প ঘিবে “গুণীজনে গীত -নাট্য -মস্তবাদ্যে বঙ্গ ঢঙ্গ 
করে সর্বক্ষণ। আলাওলের কবিত্বশক্তিব পৰিচয় পেয়ে সনাই তারা সুগ্ধ। কবিব 
পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সমাদরের কোনো অভাব হয় না। আলাওল বলেন, 
তালিব আলিম বুলি ঘুগ্ি ফকিবেবে। 
অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষস্ত আদরে ॥ 
অঙ্ঃপর আলাওলেব কর্মজীবন শুরু হয় একজন সৈনিকরূপে, কিন্তু সৈনিক-জীবন 
ছাপিয়ে "তার কবিখ্যাতি তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটা ঘটেছিলো তিন শতক পরে 
সৈনিকরপী কবি নজরুলেব জীবনে। কবি আলাওল অতঃপর রাজ অমাত্যের আগ্রহে একের 
পর এক কাব্য বচনা শুক কবেন। সংস্কৃত অলঙ্কাব-শাস্ব্রসম্মত বাংলা বোমান্টিক কাব্যের 
প্রবাহ তখন কবিব হাতের স্পর্শ পেয়ে প্রাণচঞ্চল সৃজনশ্ীলতাঘ ভরে ওঠে। 
প্রশ্ন উঠতে পারে কবি আলাওল টট্টগ্রাম আসেন কী করে? তাছাড়া আবাকান বাজের 
সেনাদলের রাজ-আসোযাব অর্থাৎ একজন প্রথম শ্রেণীব সেনাহিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেনই বা কী কবে? এসব প্রশ্রেব সূত্র ধরে শুধু এটুকু বলা যায় যে পর্তুগীজ জলদস্যুরা 
হতো তখন নিতান্ত অল্পবয়সেব আলাওলকে বন্দী- অবস্থার টট্টগ্রাম নিযে মাসে এবং 
সেখানে তাকে একজন দাস হিসেবে বিক্রি করে দেখ, যা সেসময অনেকে ভাগ্যেই ঘটতো। 
কালক্রমে কবি যোগ্যতাবলে বাজ-আসোঘাবের পদটি পান। এই পদটি পাওযার পেছনে 
আলাওলের পিতার সামবিক খ্যাতিও হযতো কাজ করে থাকবে। | 
নতুন দেশে একজন অপরিচিত লোকেব জন্য একজন ভালো গাইড এবং একজন 
আশ্রয়দাতার প্রয়োজন হর। কোরেশী মাগন ঠাকুব ছিলেন মহাকনি আলাওলের সেবকম 





২১১. পূর্বোক্ত,  মুসলিন বালা সাহিত্য", প. ১৪১ 


৯৭৬ প্রাচীন ও মধ্যধুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


একজন গাইড ও আশ্রয়দাতা। মাগন ঠাকুর আরাকান-রাজ “সাদ উমাদার' বা 'থদোমিস্তার 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই মান ঠাকুরের নির্দেশেই আলাওল তার বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' এবং 
পরে “সযফুলমুলক বদিউজ্দামাল' রচনা করেন। 
মাগন ঠাকুরের মৃত্যুব পর আলাওলের জীবনে দ্বিতীয় ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। ১৩৫৯ 
খিস্টাব্দে 'আওরঙ্গজেন কর্তৃক পবাজিত হয়ে শাহ সুজা আরাকানের মগরাজা সন্দযুধম্মের 
(১৬৫১ ১৩৮৪) আশ্রয় নেন (মে ১২, ১৬৯০ খ্রিঃ)। ১৬৬১ সালেব জানুয়ারি মাসে সুজা 
আবাফান-রাজ কর্তৃক নিহত হন। “সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যে সুজার জীবনের 
করল্প অধ্যায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে ।২১২ সম্ভবত সেকারদেই আলাওলের ভাগ্যেও 
বিপর্যয নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,- 
দৈবমোগে আইনু আমি রোসাঙ্গ শহর । 
তা পরে আইল তেথা শুজা নৃপবর ॥। 
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল বিসঃবাদ। 
পবাজয় ঘটিল তান পাই অবসাদ ॥ 
যত লোক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল। 
বোসাঙ্গ-নাথেবর ভাতে সব লোক মৈল॥ 
মৃঙ্জা নামে কর্মঢাবী রোসাঙ্গেতে ছিল। 
রাজাকর্ণে মোব তবে বিদ্রোহী শুনাল॥ 
মিরজার প্ররোঢনায় অতএব আবাকান রাজ নিবিচারে, কবি আলাওল বলেন,-- 
'কাবাগারে দিল মোবে ক্রোধান্বিত হইযা।' নির্দোষ কবিকে “পঞ্চদশ দিবস গর্ভবাস প্রায়? 
যন্ত্রণার শিকার হযে শ্রীঘবে কাটাতে হয। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাজাব বিবেচনায কবি কারামুক্ত 
হন। এ বিপর্যয়ে পরেও কবিকে বেশ কয়েক বছর অর্থদৈন্যে কাটাতে হয়। তখন তাব 
বৃদ্ধকাল। 'তাই দেখা যায় কবি আলাওলের ভাগ্যে রাজপ্রতিপোষণ যেমন ঘটেছে, তেমনি 
রাজ -দুঃখযস্ত্রণার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তাব ভাগ্য-বিপর্ধয় তাকে ধ্বংস কবতে পারে নি, 
কেননা বাণীব বরপুত্র আলাওল ছিলেন জীবন-সংগ্রামের এক অপরাজেয় সৈনিক; এবং 
জীবনডব সম্পূর্ণত তিনি ছিলেন আপন গৌরবেই গৌরবান্বিত। 
কবি আলাওলের বচনা বৈচিত্র্যের দিক থেকে “পদ্মাবতী, তাব শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। এই 
কাবো কবি তার পাণগ্ডত্য ও কবিত্বের সবটুকু নির্ধাস উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তবে 
“পদ্মাবতী' আলাওলের মৌলিক সৃষ্টি নয়। হিন্দিভাষী কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর “পদুমাবত' 
কাব্যের অনুসবণে কবি এ কাব্য রচনা করেন। 
উক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফের মতে পদ্মাবতীর রচনাকাল ১৩৫১ 
খরিস্টাব্দে হওয়া সন্ভব।২১৩ তখন আরাকানের মগবাজা সাদ মেঙদার বা সাদ উমেদারের 
রাজত্বকাল (১৩৪৫-১৬৫২ খিঃ)। খিস্টায় ষোড়শ শতকের হিন্দিভাষী কবি মালিক মুহম্মদ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব ছিতীয় অংশ ২৭৭ 


জায়সী সম্পর্কে জানা যায় তিনি শের শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তার মানস-প্রকৃতি ছিলো 
সুফীভাবে আচ্ছন্ন। জায়সীর জন্ম ভারতের আমেধিতে, তার মাতৃভাষা আওধ। 


রাজ-অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল “পদ্মাবতী, কাব্য রচনা করেন। তখন 
কবি চল্লিশোধর্ব এক মাঝবয়েসী ব্যক্তি। পদ্মাবতীর রচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,_- 
আজ্ঞা পাই রচিলু পুস্তক পদ্মাবত্তী। 
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি ॥ 
বৃদ্ধকালে হৈল এবে শক্তি টুটি আসে। 
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে ॥ 
পদ্মাবতী যে আলাওলেব মৌলিক সৃষ্টি নয়, এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে সসঙ্জেকাচে কবি 
বলেছেন, 
এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি। 
স্থানে স্থানে প্রকাশিল নিজ মন উক্তি ॥ 


জাযসীর কাব্যভাবনায় মুদ্ধ কবি আলাওল নির্থিধায় তাই পদ্মাবতীব বঙ্গীয় রূপায়ণে তার 
স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার সঙ্গে পাগ্ডত্য ও কবিত্বশক্তিব অপবূপ বিকাশ ঘটান। হযতো বাঙালি 
জীবনের কোমলতা ও সুধাভরা দিকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে কবি তার নিজস্বতায় 
পদ্মাবতীর মতো একটি কাব্যসৌধ নির্মাণে উৎফুল্ল হন। এবং তার সেই নিজস্বতাই যে 
পদ্মাবতী কাব্যে কবির মৌলিক ভাবনাব অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেকথা বলা 
নিশ্রয়োজন। ডক্টর সুকুমার সেন যে কারণে বলেছেন, আলাওলের অনুবাদ যেন মূলের 
অতিরিক্ত মূল্য পেয়েছে ।২১৪ 


কাব্যভাবনা ও শিল্পগ্রকরণের দিক থেকে জায়সী ও আলাওল উভয়েই ছিলেন যথাক্রমে 
হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের প্রা অদ্বিতীয সম্রাট । সেকারণেই জাযসীর মৌলিক ভাবনা তার 
'পদুমাবত'কে যতখানি গৌরবান্বিত করেছে, আলাওলের অনুবাদ ঠিক ততখানিই তার 
'পদ্মাবতীগকে শৈল্পিক সিদ্ধি দিয়েছে। উপরন্ত কবি আলাওলেব পাঁ্িত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ভাব 
কাব্যের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেনে মর্যাদা পেঘেছে। কৰি আলাওল সংস্কৃতেন লালত্য ও 
সৌন্দর্য তাব কাব্যে বিশেষ শিল্পকুশলতাব সঙ্গে প্রযোগ করেছেন। পদ্মাবতীর বপবর্ণনাঘ 
তিনি যে কবিতাব স্তবক রচনা কবেছেন তার দুটি অংশ, 
ক. সুরঙ্গ কপোল বর্ণ ঢারু সুললিত । 
জিনিয়া কমলপত্র অতি সুশোভিত 
তার বাম পাশে এক তিল মনোহর । 
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর!! 
খ. প্রভারুণ বর্ণ-আখি সুঢারু নি্্মল। 
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্মিনীৎপল॥ 
কাননে কুরঙ্গ জল সফরী লুকিত। 
অগ্রন গঞ্জন নেত্র অগ্রন রগ্রিত॥ 


২১৪. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,” ১ম খণ্ড, অপবার্ধ, প্‌. ৩৩৪ 


১৭৮ প্রাটান ও মধ্যযূগ্বের বাংলা সাভিত্যের ইতিকথা 


কবির ব্যবহাত এসব পঙ্ক্তিতে ভামাব সঙ্গে 'ভাবের যে এরশ্ববিক এশ্বর্য নিষিক্ত হয়েছে 
তাতে কবিতার গৌরব যেমন আপনা "াপনি বিকাশলাভ করার সুযোগ পায়, তেমনি 
'আলাওলের বর্ণনাগুণে পদ্মাবতীব লপও যেন বিকচ-শোভিত পুম্পেন মতো অবলীলাষ 
দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অনুরূপ অনুষঙ্গ ' আর একটি পড্জকতি,__ 

সবোবরে স্বাসিয়া পদ্দিনী উপস্থিত। 
খোপা খসাইয়া কেশ সুকুলিত ॥! 
সুগন্ধ শ্যামল ভার ধরণী ছুঁইল। 
চন্দনেব তর যেন লাগিনী বেডিল॥৷ 

তবে যেহেতু আলাওল রূপকথাপ্রবণ কবি ছিলেন, সুতরাং তার কাব্যে বাস্তবতা- 
বিরোধী অলৌকিকভার সমাবেশ কিছু বেশি থাকাঘ বিষয় পরিবেশনে ভাবনির্ভবতা প্রাধান্য 
বিস্তার কলেছে ও বন্তনির্ভরতা ক্ষুণ্ন হযেছে। ভাবকে কল্পনার সঙ্গে মেলাতে গিষে কবি 
ব্যাপক'ভাবে অলন্কাব গ্রকরণের উপব জোর দিষেছেন। 

আলাওল মাগন ঠাকুবের অনুরোধে “সযফুলমুলক বদিউজ্জামাল' বচনায় হাত দেন, 
কিন্ত মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবি কাব্যটি অসমাপু রাখেন। সুতরাং 'পদ্মাবতী'র পর 
কবির দ্বিতীঘ কাব্য হিসেবে “রতনকলিকা আনন্দবর্মাকে' ধরা যায়। 

'বতনকলিকা' কবি দৌলত কাজীব অসমাপ্ন কাব্য “সতী ময়না লোরচন্দ্রানী'র পরিশিষ্ট । 
থিরি সান্দ থু-ধন্না না শ্রীচন্দ্রসূর্ধমার (১৩৫২ - ১৬৮৪) প্রধান অমাত্য শ্রীমন্ত সোলাযমান 
ছিলেন কনিন এ কাব্য বচনান উৎসাহ দাতা । পণ্চিতদেব মতে কাব্যটি ১৬৫৮ খিঁস্টাব্দে 
রচিত হযে থাকবে। ধর্মব তীগুবেব বাজা উপেন্দ্রদেবের চার রাণীব মধ্যে প্রধান ঘিনি, তার নাম 
রতনকলিকা। আনন্দবর্মা হচ্ছে এই বাণীর সন্তান। ঘটনাবিপর্যযে বাজার সঙ্গে রাণী ও 
সন্তানেন বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে মিলন, এই হচ্ছে একাব্যের কাহিনী । তবে সম্ভবত বাজ- 
অমাত্যের আদেশকে সম্মান দেখানোব জন্য কবি প্রাণেন তাগিদ ছাড়াই এ কাব্য বচনা করায় 
এতে কবিব স্বতঃস্ফূর্ত শিল্শঢেতনাব বিকাশ তেমন নেই। 

(অতঃপর আলাওল আবাকান-বাজেব প্রধান সমর. সচিব সৈয়দ মহম্মদেন আদেশে 
পাবসা-কবি নিজামী গঞ্জাবীব “হপ্ুপযকর' অবলম্বনে বাংলায় “সপ্ুপযকর' কাব্য রচনা 
করেন। আববের অধিপতি বাহরামেব সাত রাণী রাজাকে পব পর সাতটি কাহিনী শোনান। 
এই সাতটি কাহিনীই সপ্রুপয়কবেব বিষয়বস্তু 

আবদুল কবিম সাহিত্যবিশাধদ খণ্ডিত আকারে “তোহফা'র তিনটি পুথি আবিষ্ষার 
করেন। 'তোহফা'র মূলকবি দিল্লীনিবাসী গদা শেখ ইউসুফ দেহলভী । আলাওল রাজ-অমাত্য 
শ্বীস্ত সোলায়মান কতৃক আদিষ্ট হযে এ কাব্য রচনা করেন। 'তোহফাস্ম আলাওলের 
ধর্মানুবাগেব পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় বিধি 
বিধানগুলো অনুসরণ করাব যে প্রায়োজনীয়তা রয়েছে, “তোহাফা'র পয়তাল্লিশটি “বাব বা 
অধ্যায়ে তারই ই্িত দেওযা হযেছে, হয়তো কিছুটা উপদেশের মাধ্যমেই তার বর্ণনা পেশ 
করা হয়েছে। তবে ধমতন্ব বর্ণনার মধ্যেও আলাওলের স্বভাবসিদ্ধ বাকপটুতার পরিচয় এতে 
পাওয়া যায়। যেমন, - 


অনুবাদমূলক বাঞলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৭৯ 


একভাগ শৈশবতা যায় খেলারসে। 

আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কামবসে॥ 
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব মাসিয়া। 
কোন্কালে পুণ্য হৈব বুঝ ভাবিয়া 
ক্ষেণে শ্শিরঃপীড়া ক্ষেণে জরাজ্ন্ন বাযু। 
যার অঙ্গে রোগ হয় তিক্ত লাগে আয়ু॥৷ 


কাতরের কাকুতি শুনহ করতার। 
দোয ক্ষমি কৃপা কর, সেবক তোদ্ষার | 

কোরেশী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল ফালসি “আলিফ লায়লার টিত্বাকর্ষক 
কাহিনী অবলম্বনে “সযফুলসুলক বদিউজ্জামালে'ন প্রথম অংশ রচনা করেন। মাগন ঠাকুবের 
আকম্মিক মৃত্যুতে কবির রচনায় ছেদ পড়ে। পলে পরবর্তী রাজ- অমাত্য সৈয়দ মুসার 
আদেশে আলাওল “সয়ফুলমুলকে'র বাকি অংশ সমাপ্র করেন। তখন কবির বার্ধক্যাবস্থা,-- 

বৃদ্ধকালে গ্রন্থকার্য না হয় উটিত॥৷ 
রচিল পুস্তক [ আমি] নানা আলাজ্জালা। 
বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে রৈলে ভালা ॥ 

“সযকুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য বাংলার আরো কয়েকজন কবি রচনা করেন। তার 
মধ্যে দোনাগাজী ও মালে মোহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য । এই রোমান্টিক কাহিনীর বিময়টি 
হচ্ছে, মানবসন্তান সযফুলমুলকেব সঙ্গে পরীরাজ শাহাবাল-রাজকন্যা বদিউজ্জামালেল 
প্রণয় ও পরিণয এবং সায়েদের সঙ্গে সরদ্দ্বীপ-রাজকন্যা মালেকাব বিবাহ। বোমান্টিক প্রেমকে 
সার্থক কবার জন্য নায়ক নাযিকাকে বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সব 
বাধা অপসাবিত হয়ে শেষপর্যন্ত নাক-নাধিকার মিলন সংঘটিত হয়। এই কাহিনীতে দেও 
দৈত্য, বাক্ষস-খোকস, গন্ধর-কিন্নর ইত্যাদির বর্ণনা প্রাধান্য গাওয়ায বাস্তবতার উপব 
কল্পনাসর্বন্ষ বোমান্টিক ভাবকল্পকে বেশি গুকত্ব দেওয়া হয়। 


রা আলাওলের সর্বশেষ কাব্যগ্রস্থ। তৎকালীন আবাকান-রাজসভালু 
অমাত্য নববাজ মসলিসের মাদেশে লিখিত এ কাব্য কবি নিজামীর ফারসি কাব্য 
'ইসবন্দরনামা'র বঙ্গানুলাদ [ইরানে ্রচলিত মহাবীর আলেকজান্ডাবেব বিজযেল কাহিনী এর 
উপজীব্য | কবির তখন বৃদ্ধাবস্থা। সুতবাং এ কাব্যে আলাওলের কবিত্বেব সৌবভ বহুলাংশে 
হাল্কা হয়ে আসে। তবু কোথাও কোথাওঠঠার সহজাত শিল্পভাবনার দীপ্ি চমক বাণ) 
নারীদেহের রাপবর্ণনায় যথারীতি অলঙ্কারের শবর্য ঝলসে ওঠে, 

অতি দীর্ঘ শ্যামকেশ ক্বিনি ঘন মালা। 

স্থরূপা সীমস্ত যেন সুধীর সবলা॥ 

চন্দ্রবান জিনি ভাল গৃধিনী শ্ববণ। 

কামের কোদণ্ড ভুরু কমল লোচন॥ 

শুকচক্ষু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ। 


২৮০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোোর টতিকথা 


দশন হাস্য উজ্দ্বল তড়িৎ ॥ 
শারদ পা শশী জিনিয়া বয়ান। 
কৃন্ত-কণ নীলকণ্ঠ জিনি গিমটান | 
নারাঙ্গি জিনিয়া কুচ শোভে মত্ত হার। 
ভাগীরখী উমাপতি শিরে বছে ধার ॥ 
কোটি সিংহ জ্বিনি ভূঙ্ব কনক মৃণাল। 
চম্পক কলিকা অঙ্গ করতলে লাল। 
আলাওল কিছু রাগ ও পদাবলী রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পৃদাবলীর লালিত্য ও 
মাধুষকৈ অধিগত করে কবি নিজস্ব বীতিতে তার রাপ নির্মাণ করেছেন) তাতে কাব্যময়তার 
সঙ্গে ছন্দের যে ঝ€কার, অনুরাগের বিষয়কে তা অপরূপ ভাবমাধূর্যে নিষিক্র করেছে। 
যেশন,-- 
ঘরের ঘরণী, জগৎনোহিনী, প্রত্যুষে গেলি। 
বেল৷ অবশেষে, নিশি পরবেশে, কিসে করিলি॥ 
প্রত্যুমে বিহনে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুঃ। 
বেলা উদানে, কমল মুদনে, ভ্রমর দঃশনে মৈলুঃ॥ 
এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কবি বৈষ্ণব পদাবলীর 
ভাষাও নিজস্ব রীতিতে গড়ে তুলে কাব্যে তার জুতসই ব্যবহার করেছেন। যেমন, 
অরুণ বরুণ যুগল নয়ন কাজল লঙ্জ্বিত ভেল। 
কনক কমল উপরে ভ্রমর খঞ্জন করএ খেল ॥ 
সর্ব অঙ্গ হেন গজেন্দ্রগমন করী-অরি জিনি মাঝ। 
কেমূর কক্কণ কি্কিনী নূপুর সঘনে করএ সাজ । 
হেন কামিনীর হইব কিন্কর শুন সব মতিমান। 
নওল যৌবন কামিনী মোহন শ্রীআলাওলে ভাণ 
[ওল সংস্কৃত শাস্ত্রানুমোদিত কাব্যভাবনার সহায়তাব ফারসি রোমান্টিক 
প্রণয়োপীখ্যানকে বাঙালি এঁতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বাংল! কাব্যের যে অমরাবতী নির্মাণ 
করেছেন, তাতে যর্থাথই তিনি 'বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি-স্থাপধিতা”২১৫ হিসেবে 
টিহিত হয়েছেন )) 


কোরেশী মাগন ঠাকুর॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন টট্টগ্রামের চক্রশালার 
অধিবাসী টট্রগ্রাম তখন আরাকান-রাজ্যভুক্ত ছিলো। ডক্টর সুকুমার সেন অবশ্য মাগনকে 
একজন মগ বাজপুত্র মনে করেন ২১৯ কিন্তু ডক্টর সেনের এরূপ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুল হক চৌধুরী প্রমুখ গবেষকের অভিমত অনুযায়ী 
মাগন ঠাকুরেব প্রপিতামহ আরবের কোরেশ বংশোত্ূত ছিলেন। তিনি আরব থেকে চট্টগ্রামে 
এসে চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন। মাগনের পিতা রোসাঙ্গের রাজকর্মচারী ছিলেন। সেই 


২১. পূর্বোক্ত, 'বামলা সাহিতোর রাপরেখা' ১ম খণ্ড, প্‌ ১৭৯-১৭৩ 
২১৩. প্রোক্ত, 'রাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস”, ১ম ধণ, অপরার্ধ, পূ. ৩৪৪ 


অনুাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অশ ২৮১ 


রোসাঙ্গে রাজপরিবারের সান্িধ্যে আসেন। এরূপ অনুমান করা হয় যে, রোসাঙ্গের তৎকালীন 
রাজা নরপতিগীর (রাজ্ঞত্বকাল আনু. ১৬৩৮-১৬৪৫ ধ্রিঃ) মন্ত্রী ছিলেন বড় ঠাকুর নামে 
জনৈক মুসলমান ব্যক্তি। বড় ঠাকুরকে মাগনের পিতা মনে করে অনুমান করা হয় পিতার 
মৃত্যুর পর মাগন নরপতিগীর অমাত্য বা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। 
ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন মাগন অমুসলিম ছিলেন। কারণ মাগনের পদবী ছিলো 
'ঠাকুর'। এই ঠাকুর পদবী অনেক মুসলমানের থাকে। শোনা যায় অনেকদিন নিষঃসস্তান 
অবস্থায় থেকে আল্লাহর কাছে মাগিয়া সন্তান লাভ করায় মাগনের এই নাম হয়। ডক্টর 
সুকুমার সেন যে বলেছেন মাগন বাজবংশোত্তূত বলে তার উপাধি ঠাকুর, ইতিহাসে তার 
কোনো প্রমাণ নেই। “ঠাকুর খেতাবও হতে পারে। বহুগুণে গুণান্বিত মাগন হয়তো রাজা 
নরপতিগী কর্তৃক এই উপাধি অর্জন করতে পাবেন। তাছাড়া মাগনের পিতার উপাধি ঠাকুর 
ছিলো বলে জানা যায়। 
রাজা নবপতিগীর রাজত্বকাল ১৬৩৮ থেকে ১৬৪৫ খিস্টাব্দেব মধ্যে। অতএব তার. 
প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর সেই কাল অনুযাষী সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ডক্টর 
আহমদ শবীফ জানিয়েছেন মাগনেব ভাই ভিকনের এক বংশধব চট্টগ্রামের রাউজান থানার 
অন্তগত নোঘাজিশপুবের বর্তমান এক বাসিন্দা। 
মাগন ঠাকুব “চন্দ্রাবতী' কাব্যেব রচয়িতা। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গে প্রবাসী-কবি 
আলাওলের আশ্রয়দাতা । তবে কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর ও কবি মাগন 
ঠাকুর এক ও অভিন্ন কিনা এ ব্যাপানে প্রশ্ন ওঠে। 
একথা ঠিক যে, কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর কাব্যরসিক এবং বিভিন্ন 
শাস্ত্রে একজন সুপপ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আলাওলের আত্মকথনমূলক বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে 
একথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন আলাওল বলেছেন, 
জপ 
কাব্য অলঙ্কাব জ্ঞাতা যষ্ঠম নাটিকা। 
শিল্পগুণ মহৌমধি নানাবিধ শিক্ষা! 
এরকম বিভিন্ন বিষয়ে গুণান্বিত ব্যক্তিটি যে একজন কবি হিসেবেও খ্যাতিমান হতে 
পাবেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সুতরাং তিনি যে আলাওলের আশ্রয়দাতা ও 
চন্দ্রাবতী” কাব্যের রচয়িতা কবি মাগন ঠাকুর সে বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে বিধায় ডক্টর 
আহমদ শরীফ যে বলেছেন “এত বিদ্যা ধাব এবং যিনি আলাওলের সংগীত ও কাব্যশিষ্য তার 
পক্ষেই সম্ভব চন্দ্রাবতী কাব্য লনা, , একথাটি সত্য। 
মাগন ঠাকুর কবি হলেও বাজ-অমাত্য হিসেবে নরপতিগীর পরিবারের বিশ্বস্ততা অর্জন 
কবেছিলেন। বাজপরিবাবের যাবতীয় কাজে হার পরামর্শ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা 
হতো। এমন কি মৃত্যুকালে রাজা নরপতিগী নিজের একমাত্র অবিবাহিতা বন্যাব তস্থাবধানের 
দাষিত্ব তার হাতে সপে দেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরপতিগীর মৃত্যুর পর রাজপরিবারের 


১৮২ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


শুভাকাজক্ষী মাগন রাজার বংশরক্ষার জন্য রাজকুমারীর সঙ্গে বাজার ভ্রাতুশ্পুত্র সাদউ 
মেঙদারের বিয়ে দিয়ে রাজা-রাণী হিসেবে ঠাদের অভিষেক করেন। রাজদম্পতি কৃতজ্ঞচিন্তে 


মাগন ঠাকুরকে মহামাত্য বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন। 
অনেকের মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ কবেছেন। সাদউ মেউদারও মাগনেব জীবিতকালেই ১৬৫২ 
খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুরবণ করেন। রাণী ঠার পাত্রমিত্রদের পরামর্শে তখন মাগনের অভিভাবকত্বে 
শিশু রাজপুত্র থিরি -সান্দ থুধম্মার (১৬৫২ -১৬৮৪ খিঃ) নামে রাজ্য শাসন করেন।২১৭ 
এভাবেই মাগন আবাকানের বেশ কয়েকজন রাজাব জীবননাট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে 
রাজপরিবারের অনেক টিন্থাকর্ষক ঘটনার সাক্ষী হন। কবি আলাওলের আত্মবিবরণীমূলক 
কবিতায় এসব কথা বিবৃত হযেছে। 

মাগন ঠাকুরেন মৃত্যু সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হকের মতে ১৬০০ খিস্টাব্দ থেকে ১১৩০ খিস্টাব্দের মধ্যে মাগন জীবিত ছিলেন।২১৮ ডক্টর 
আহমদ শরীফ মনে কবেন ১৬৫৮ অথবা ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাগন ঠাকুর আকমস্মিকভাবে 
পরলোকগমন কবেন।৯১৯ শ্বদুল হক টৌধুবী বলেন, ১৩৬০ থিস্টাব্দে শাহ সুজা যখন 
আরাকানে আশ্বয গ্রহণ করেন তাব আগেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়।২৯০ এই কাবণে 
ীচন্্সুধর্মা ক্তৃক শাহ সুজাব হত্যাব ঘটনাটি মাগন প্রতাক্ষ কবতে পাবেন নি 

মাগন ঠাকুবের ঢবিত্রেন কবেকটি উল্লেখযোগ্য দিক তাকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে 
চিহিত কবে। বাষ্ট্র পবিঢালনাঘও ঘে তার অসাধাবণ দক্ষতা ছিলো, আরাকানের 
রাজপরিবারের সঙ্গে তার সম্পবেব সূত্রটি একথা প্রমাণ কবে। দ্িতীযত, আরাকানেন প্রধান 
অগাত্য হিসেবে গুকদাযিত্ব পালন করেও তিনি জ্ঞানসাধনায় নিযত নিবত থাকতেন। 
তৃতীয়ত, তিনি যেমন কাব্যরসিক ছিলেন তেমনি কবি ও কাব্যেব প্রতিপোষণ করতেন। হাব 
সভায় বহু জ্ঞানীগুণী ও কবির সমাবেশ ঘটতো। কবি আলাওল উচ্ছ্বসিতভাবে একথা 
বলেছেন, - 

গুগিগণ থাকস্ত তাহান সভা ভবি। 
গীত -নাট্য-যন্ত্বাদ্যে রঙ্গ-ঢঙ্গ কবি! 


মাগনেব কাবাচর্চাব নিদর্শন তব “চন্দ্রাবতী কাব্য। ১৯৩৩ সালে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খাপ্তুত আকারে পুথিটি মাগনেব ভাই ভিকনের বংশধর 
রইসউদ্দীনেব বাড়ি থেকে উদ্ধার কবেন। 

, পূর্বো, বাঙালী ও বালা সাহিতা: ২য় খণ্ড, প্‌. ৪১১; করাল “চট্টগ্রামের সমাজ 


২১৮. পূর্ষোক্ত, 'হুসলিন বাংলা সাহিত্য”. প. ২৪০ 
২১৯, পৃর্ধোক্ক, 'বাঙালী ও বাগুলা সাহিত্য, ২য় ঘণ্, প. ৪৫০ 


২২০. পৃ্োক্ত, "টট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রাপরেখা, প্‌. ১৩৩ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীষ অণ্শ | ২৮৩ 


মাগন ঠাকুবের “চন্দ্রাবতী" পুথিটি একখানি উল্লেখযোগা কবিকর্ম হলেও কবি তার 
জীবৎকালে কখন কোথায় এ পুথি বচনা করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই পাঠককে জানান নি। 
কবি আ্ালাওলেব কাব্যে তার আশ্রয়দাতা মাগনের কাব্যপ্ীতির নানা প্রসঙ্গ আছে, তবে 
'চন্দ্রাবতী” সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। ধারণা কবা যায় মাগন ঠাকুরেব স্বভাব-সঙ্কোচ ও 
প্রচার বিমুখতাই এর পেছনে কাজ করেছে। 


মাগন ঠাকুবের “চন্দ্রাবতী” একখানি রোমান্টিক প্রণযোপাখ্যান। একাব্যেব নায়কের নাম 
বীবভান। তিনি জদ্রাবতী নগবের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র। নায়িকা সরুদ্বীপের রাজা সুরপালের 
কন্যা চন্দ্রাবতী । নায়কের বন্ধু হচ্ছে ন্দ্রসেনেব মন্ত্রী সঞ্জয়েব পুত্র সুত। নাধিকা নায়কের 
শোর্ববীর্বের কথা শুনে তাব প্রতি অনুরক্ত হয়। ওদিকে নায়িকার অসীধাবণ রূপের কথা শুনে 
নায়ক পাগল হয। উভয়ের মধ্যে প্রেমের গভীবতা বাড়ে। চন্দ্রাবতীকে পাওয়ার জন্য বীরভান 

£পর অভিযান শুরু কবে। সহস্র নৌকার বহব সাজিযে সে পাত্রমিত্রসহ সমুদ্রপথে 
সকদ্বীপ যাত্রা কবে। রাজপুত্রকে ঝড়-ঝঞ্চা, নাগ-বাঘ ও যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ কবে জয়ী হওয়ার 
পরই কেবল নাধিকার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তার আগে বীবভান যখন শুনতে পায় 
চন্দ্রাবতীব অন্যত্র বিষে হয়ে যাচ্ছে, তখন সে খবব তাব বুকে শেলের ম্বাঘাত হানে। এ 
অবস্থায বন্ধু সুত তাকে সান্তনা দিঘে বলে, - 

যদি বা থাকয়ে মোব কণ্ঠেতে জীবন। 
চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান ॥ 

অনেক সঙ্কট সমাধানের পর অবশেষে বীবভান -চন্দ্রাবত্তীব মিলন হয। পুথিটি খণ্ডিত 
হলেও কাহিনীর মিলনেব পবিণতি সম্পর্কে ধাবণা ফলা যায়। 

'চন্দ্রাবতী' বোমান্টিক কাব্য বলেই সম্ভবত এতে রোমান্সেব সঙ্গে রুপকথার টিন্বমধুব 
বিষষেব মিলন ঘটেছে। তবে এ হলো বযস্তের রূপকথা । কেননা নায়ক-নায়িকার প্রেমের চিত্র 
এই কাহিনীতে ঘেবপ আড়ম্বর সহকাবে অঙ্কিত হযেছে তাতে নর-নাবীর সকাম প্রেমই যে 
এখানে মুখ্য, তা সহজেই বোঝা যাঘ। নাধিকার রূপের মোহে নায়কেব ভাবোন্মত্বতা এবঃ 
অনেকগুলো বাধা অতিক্রম কবে নায়িকাব সাক্ষাতে নায়কের চিন্বদাহেব উপশম, এ বিষয়টি 
বেশ ভালো করেই উপলবি কবা যায়। |] 

মাগন ঠাকুর খুব উচুমানের কবি না হলেও গল্প বলার কৌশল তার অধিগত ছিলো। 
আব সেজন্য তার গল্পে বাধুনী বেশ মজবুত। তিনি ঘখন বলেন, -প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা 
সুচরিতা। কুমাবেব জপধ্যান করে গুণযুক্তা, তখন বোঝা যায় গল্প বলাই কবির আসল 
উদ্দেশ্য। তবে গল্প বলার ফাকে ফাকে তার কবিমনের পরিচয়টিও দুর্লভ নয়। সেখানে 
কথাবস্তর আড়ম্ববেব সঙ্গে কবিত্বেব বিকাশ সমভাবে বিদ্যমান। রাজপুত্রে পোশাক 
আশাকের একটি বর্ণনা,--. 

গাযেত কবঢ গলে মানিক্যেব হার। 
শিরেত ফোটকা দিল অতি শোভাকার॥ 
কোমরে পোকা গজ-যুক্তাব ঝরকা। 
কর্ণেত কুণুল মেন ঢান্দে দিল দেখা 


২৮৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকৎ 


হন্তেত বলয় শোডে অতি মনোহর । 
শয্যা বিছাইয়া বৈসে রাদ্ধার কূঘার॥ 
মহা! দীপ্তিমান রূপ অর্ধিক উজিল। 

স্বর্গ হস্তে ঈন্্র যেন ভূমিতে নামিল॥ 


আবদুল করিম খোন্দকার আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্যে পাচজন কবিকে 
রোসাঙ্গের পঞ্চপ্রদীপ বলে অভিহিত করা হয়। এই পাচজন কবি হচ্ছেন যথাক্রমে দৌলত 
কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার । 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে 

উৎকর্ষ লাভ হয়। শুধু রাজ-অমাত্য নন, রাজসভাব অন্য অনেক কর্মচারীও হয়তো 
পরোক্ষভাবে তখন বাঙালি কবিদের উৎসাহ দিয়ে থাকবেন। এরকম একজন রাজকর্মচারী 
আতিবর। তিনি আরাকান-রাজসভায় রাজ-কোবাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আবদুল 
করিম খোন্দকার আতিবরেব উৎসাহ ও অনুেবণায় তার 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা কবেন। 
রাজসভার যেসব গুণীজ্ঞানী তৎকালীন বাগালি কবিদের কাব্যরচনায় উৎসাহ ও প্রেরণা 
যোগিয়েছিলেন, কবিরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের নাম কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এজন্যই 
হয়তো অনেক মান্যবর ব্যক্তি তখন বাঙালি কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতে নিজেরাও 
বিপুলভাবে উৎসাহিত হতেন। যে- কোনো গ্রন্থে এই নাম উল্লেখের ইচ্ছেটা যে সার্বজনীন তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখার ক্ষমতা নেই অথচ অন্যের লেখাষ নামটি উল্লেখ থাক, এটা 
তো যে-কোনো অলেখকেরই মনের কথা। তবে আতিবর সেরকম ব্যক্তি ছিলেন কিনা বলা 
যায় না। কেননা কবি আবদুল করিম খোন্দকাব হার প্রশংসা করেছেন। এবং যথাবিহিত 
সম্মান-পুরঃসর সেই মান্যবর ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন,-- 

আতিবর বুলে জারে প্রভুর প্রসাদ। 

নামের প্রসাদে তার খণ্ডএ প্রমাদ। 

একদিন আমারে ডাকিযা সেই জন। 

পড়াইয়া শুনিলেস্ত কিতাব কথন। 

দুল্লা মজলিস নামে কিতাব প্রধান | 

হরধিত হৈল মন শুনিয়া তাহান॥ 

মধ্যযুগে কবিদের অনেকেই সুযোগ বুঝে 'বেশ ফলাও কবে নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর 

পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহ বোধ করতেন। কথাটি কবি আবদুল করিম খোন্দকার 
সম্পর্কেও খাটে। 'দুল্লা মজলিসে" কবি তার বংশের পরিচয়-সূত্রে তার পিতামহ রমসুল মিয়া, 
তৎপুত্র মছম আলী, মছম আলীর পুত্র আলী আকব্দর এবং আলী আকব্বরের পুত্র কবি 
আবদুল করিম খোন্দকারের কথাও শুনিয়েছেন। 'খোন্দকার উপাধিটি কবি কেন গ্রহণ 
করেছেন তার সঠিক কোনো কারণ জানা যায় না, তবে 'খোন্দকার' সম্ভবত কবির বৃত্বিসূত্রে 
পাওয়া একটি উপাধি। কবিব আত্মকথন থেকে জানা যায় তার পূর্বপুরুষদের অনেকেই 
রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে রাজানুগ্রহও তারা লাভ 
করেছিলেন। এতদ্সংক্রান্ত আত্মবিববণীর অংশটি নিশ্রূপ,_ 


অনুবানমূলক বাংলা সাহিত্য স্থিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ ২৮ 


রমসুল মিয়া নামে প্রপিতা আমার। 
বিষয় পদবী পাইল প্রসাদে রাজার॥ 
ডিঙ্গার হাসিল যত তাহার কারণ। 
লইয়া ভেটএ সব নৃপের চরণ॥ 
তানপুত্র মছন আলী ডিঙ্গার দোভাষী । 
দিব্যবস্ত হৈলে নৃপস্থানে দেঅ আসি॥ 
রোসাঙ্গেত যত সদাগর আইস যাএ। 
নৃপের সুখে নিয়া বচন ফিরাএ॥ 
আলী আকন্বরে পরে নাম। 
শুদ্ধমতি মহাজন সর্বগুণধাম॥ 
আমি তানপুত্র আবদুল করিম খোন্দকার। 
আশা কৈলু এ কিতাব রচিতে পয়ার | 


কবির বিবরণ অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে শ্ার প্রপিতামহ রমসুল মিয়া আরাকান-রাজ 
কতৃক পদবীপ্রাপ্ন হযে রাজার এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরীর হাসিল আদায়কারী হিসেবে 
নিযোগ পান। ইতরেজিতে এই হাসিল আদায়কাবীকেই বলা হয় ট্যাক্স কালেক্টব, যা উচ্চতম 
সরকারি পদের নিেশ-জ্ঞাপক। রমসুল মিয়ার পুত্র মছন আলী সমুদ্র ডিঙ্গার দোভাষীর দায়িত্ব 
পান। দুই ভাষার বক্তব্য পরিবেশনে মছন আলী নিশ্চয় কৃতির অধিকারী ছিলেন । সুতরাং 
বাজার সঙ্গে বিদেশী বণিকদের আলাপ-আলোচনায় তিনি দোভাষী ইন্টারপ্রেটরের ভূমিকা 
পালন করেন। কবি আবদুল করিম খোন্দকার পিতা পিতামহের শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ 
অনুসরণ করে রাজশাসনের উচ্চতম কোনো বৃত্তি ধারণ করতে না পারলেও স্মরণীয় যে পথে 
তিনি অগ্রসর হন, সেপথ আরো মহৎ বলেই তা যথারীতি রাজ-স্বীকৃতি পায়। কবির সেই 
পথপরিক্রমার সফল পরিণতি “তমিম আনসারী", 'হাজার মসায়েল' ও “দুল্লা মজলিস' শীর্ষক 
্রয়ীকাব্য। 


আবদুল করিম 'দুল্লা মজলিস' কাব্যে যে দীর্ঘ আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা থেকে আরো 
জানা যায়, কবির পৃষ্ঠপোষক আতিবরের সঙ্গে বহু জ্ঞানীগুণী, আলেম- ফকিব ও দরবেশ- 
মওলানার সম্পর্ক ছিলো। রাজ-পার্ধদ হিসেবে আতিবরেরও যথেষ্ট সুনাম ছিলো। তিনি 
রোসাঙ্গ-বাজ কর্তৃক “সাদিউক নানা উপাধি লাভ করেন। রাজ-টাকশালেব অন্যতম দায়িত্ব 
ছিলো ত্ার। “শ্যামল সুন্দর তনু'র অধিকারী আতিবর রাজকীয কাজে “প্রতিদিন চলি যায় 
ন্‌পের সদন'। রাজশাসনের দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত থেকেও আতিবর গুণীজনকে 
শিল্পসাহিত্য-চর্চায় উৎসাহিত করতেন। সেই উৎসাহ্‌-দাতা কর্তৃক দেশী ভাষায় 
কাব্যরচনার আদেশ পেয়ে কবি আবদুল করিম খোন্দকার “দুল্লা মজলিস, কাব্য প্রণয়নে 
আত্মনিয়োগ করেন । প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে কবি বলেন, 
দুল্লা মজলিস নামে কিতাব প্রধান । 
হরধিত হৈল মন শুনিয়া তাহান॥ 
ফারসী ভাষা না বুঝে সকলে। 
পাঞ্জা 


২৬ পরচীন ৬ মনকে খাবা সাহিত্যের ইতিক 
প্র পর গগদ” 27579/7777777777-7%7 ভাসর হর 
মি জেনি তাত গ্রতিপাক ও উপদেষ্টা আতিবরের উপদেশকে ্রদধাজানিযে 
বলেন,-- 
তাতে মহাজন আড্ঞা লা যাএ লঙ্গন। 
অঙ্গীকাব কৈলু তান মানিলু বচন 
দুল্লা মজলিস সামান্য খণ্ডিত আকাবে প্রাপ্ু একটি পুথি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 
মতে কাব্যটি ১০৬০ মথী সন বা ১৬৯৮ থিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে ।১২১ কাব্যের রচনাকাল 
সম্পর্কে কবির যে উক্তি, -- 
এবে শুন বুসলমানি সদ্কেত কথন। 
এক সহম্ন দুইশত আরব্যহ সন॥ 
অন্য এক জায়গায় কবি বলেছেন--“সহম্েক সাইট শতেক সাইট অব্দ আব” এব 
একটি শুদ্ধপাঠ--“সহম্বেক ষাট শতেক সাত অব্দ আর।' কবির উল্লিখিত এই তারিখ 
মঘীসন। ডক্টর আহমদ শবীফের মতে ১১৬৭ মঘীতে ১৮০৫ এবং ১১০৭ মঘীতে ১৭৪৫ 
ধিস্টাব্দ হয়।২২২ 
'দল্লা মজলিস' কাব্যটি ফারসি কাল্যেব ভাবানুবাদ। কাব্যখানি তেত্রিশ ভাব বা অধ্যায়ে 
বিভক্ত। এ কাব্যের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষষ হজবত আদম, হজরত ইব্রাহীম, লুত, মুসা 
রি জারা রাবার রিতার 
বাসোরী, হাসান কোরাইশী প্রমুখ সাধকদেব জীবনের নানাদিক। বোজা, নামাজ, বেহেস্ত, 
এসব বিষয়ের বর্ণনায় কবির ধর্মানুভূতিব পবিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাস্ব্রানুরাগ ও 
নীতিবোধের বিষয়টি তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। নীতিকথা প্রচাবে কবিব উৎসাহও বিপুল। 
আবদুল করিম তার 'হাজাব মসাইল' শীর্ষক একটি কাব্যে ফিকাহ শাস্ত্রের সার 
সংকলন করেছেন। কাব্যটি রচনায় কবি মূল ফাবসিকেই আদর্শ কবে থাকবেন। 


আবদুল করিম খোন্দকার “নূরনামা' শীর্ষক কাব্যে সৃষ্টিতন্তের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হাজী 
মুহম্মদ প্রমুখ মধ্যযুগের মুসলিম কবিরাও এ বিষয়েব বিশ্লেষণ করেছেন। “নূরনামা' কাব্যের 
তাৎপর্য এই যে এতে সৃষ্টিকর্তার পরম রহস্যময় সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে স্ষ্টার যে মাহাত্য্যের 
প্রকাশ, তার একটি তাত্বিক উপলব্রি। নূর থেকে সৃষ্টির ঘে বিকাশ, সেই নূর আসলে ষ্টার 
স্পর্শধন্য হয়ে মহানবীর মধ্যে প্রবেশ কার; নূরের সুতীব্র ধারা অতঃপর সকল সৃষ্টির মধ্যেই 
ছড়িয়ে পড়ে। তাই নূরের সঙ্গে সৃষ্টির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাব্বিক অর্থে এই 
নূর প্রকৃতপক্ষে ৃষ্টাব সঙ্গে সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক যোজনার মাধ্যম। 


আবদুল করিম খোন্দকার “তমিম আনসারী * নামক আর একটি কাব্য রচনা করেন। 


২২১. পূর্বোক্ত, "মুসলিম বাচলা সাহিত্য", প্‌. ২৪৬ 
২২২. পূর্যোজ, "বাঙালী ও বাগুলা সাহিত্য, ২য় খ্, প্‌. ৭২৩ 


[নুধাদগূলক বাংলা সাহিত্য ছ্থিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অঙ্শ ২৮৭ 


. রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চায় দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর 
প্রমুখ যে চারজন কবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, আবদুল করিম 
গুণেই তিনি রোসাঙ্গের বাজ-প্রতিপোষণও পেয়েছিলেন। 


রোসাঙ্গকে বাংলা সাহিতোর আশীবাদ বলা চলে। তৎকালীন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের 
গতানুগতিক ধারায় গতি সঞ্চার করাব ষোল আনা কৃতিত্ব বোসাঙ্গের পঞ্চপ্রদীপ দৌলত 
কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুব ও আবদুল কবিম খোন্দকার--এই পাচজন 
বিশিষ্ট মুসলিম কনিব। এবা ধর্মীয় কাব্য লিখেছেন, লিখেছেন ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক মানবীয় 
প্রণয়োপাখ্যান। এক ভাষার বিষযকে অন্য ভামায স্থানান্তর কবাব যে জ্ঞান ও কৌশল, এদের 
তা জানা ছিলো, ফলে ফাবসি ভাষা ও সাহিতোব বঙ্গ বূপাঘণে তাবা যথেষ্ট কৃতিত্ব সহকারে 
সফল হযেছেন। 


পাচ॥ সপ্তুদ্শ শতকের অন্যান্য মুসলিম কবি 


সৈয়দ মর্তুজা ॥ অনুমান কবা হয় সৈযদ মর্তুজাব জীবনকাল ১৫৯০ খিস্টাব্দ থেকে ১৩৬২ 
খিস্টাব্দেব মধ্যে। কবিব পিতার নাম সৈষদ হাসান। উন্ব প্রদেশের বেবেলীতে তাব নিবাস 
ছিলো। বেবেলী থেকে পববর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলাঘ এসে বসতি স্থাপন 
কবেন। মুর্শিদাবাদেব জঙ্গীপুবেব নিকটবর্তী বালিযাঘাটা নামক গ্রামে সৈয়দ মতুজার জন্ম হয়। 
সৈয়দ মর্তুজা দরবেশ কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন কবেন। রাজমহলে থাকাকালীন তিনি বনু 
অলৌকিক কেবামতি দেখিয়ে তাব ফকিনি খ্যাতি অক্ষু্ বাখেন। এছাড়া তৌহিদ সম্বন্ধীয় 
বিবিধ গান গেয়ে তিনি লোকেব গ্রশৎসা অর্জন করেন। জানা যায় আনন্দময়ী নামে তার 
একজন সাধনসঙ্গিনী ছিলো। এছাড়া নিজে আনন্দ উল্লাসে মশগুল থাকতেন বলে তিনি 
লোকসমাজে সৈয়দ মত্তুজা আনন্দ নামে অভিহিত হযেছিলেন। এসব ধারণা অবশ্য কোনো 
যুক্তি ও ভিত্তি নেই। 

“যোগ- কালন্দর' নামে সৈঘদ মর্তুজার একখানি কাব্য আবিষ্কৃত হযেছে। তবে তিনি 
পদকর্তা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অন কবেন। অন্যুন ২৮টি পদ তাব ভণিতায় পাওয়া 
গিয়েছে। ফারসি ভাষা তিনি কিছু গজল বঢচনা কবেছেন। সৈঘদ মর্তুজার 'যোগ-কালন্দর' 
্রস্থখানি সুফী-শাস্ত্রীয মারফতী তন্বকথাব সঙ্গে হিন্দুর যোগ -শাস্ত্রীয ক্রিঘাদির সমন্বয়ে 
সাহিত্যের একটি বিশেষ ধাবা সৃষ্টি কবেছে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় 
সাধিত হয়েছে এ গ্রন্থে । 'যোগ- কালন্দব' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো,-_ 

নাছুত মোকাম জান এ তিন টিহবী। 
আজরাইল ফিরিস্তা আছে তথায প্রভরী। 
সে সব ঘটাল জান আনলের স্থান। 
সদায় আনল জ্বলে নাঠিক নির্বাণ।॥৷ 


মুহম্মদ আকবর, সৈয়দ) মুহম্মদ আকবর তাব 'জেবুলসুলক' শামারোখ' কাব্য- 
বচনার কালপ্রসঙ্গে লিখেছেন, 


২৮৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ইতিকথা 


লিখন সমাপ্ত ছৈল কাকে ডিদ্ব দিল। 
আ্বারবী আনাছের মধ্যে ভাম্ফর ভাসিল॥ 
এতে কাব্যের রচনাকাল ১৬৭২ খরস্টাব্দ হয়। অতএব তিনি সপ্তদশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের কবি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ত্রিপুরা জেলার 
বাসিন্দা ছিলেন।২২৩ মুহস্মদ আকবরের 'জেবুলমুলক শামারোখ' একটি রোমান্টিক 


রা 
শামারোখের রূপে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান শেষে শামারোখকে লাভ কবে। 


শেখ শেরবাজ চৌধুরী॥। শেখ শেরবাজ চৌধুরী সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি তৎকালীন ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। এ পর্যস্ত তার তিনখানা কাব্যের সন্ধান 
পাওয়া গিয়েছে। কাব্য তিনখানি হচ্ছে-- 'ফক্করনামা' বা “মল্লিকার হাজার সওয়াল, 
“কাসেমের লড়াই, ও “ফাতিমার সুরতনামা'। ফারসি ফককবনামা থেকে “মল্লিকার হাজার 
সওয়াল" কাব্যখানি অনূদিত হয়েছে। রোমের অনৃঢা রাণীর হাজার প্রশ্রের উত্তর দিয়ে 
তুরস্কের এক ফকির আবদুল্লাহ তাকে লা করেন ও রাজা হন। কাব্যের কাহিনীটি 
রোমান্টিক কাব্যভাবনায় নিষিক্ত হলেও প্রশ্বগুলো আধ্যাত্মিক তত্ব ও হেয়ালিতে পূর্ণ। 
“কাসেমের লড়াইয়ে'র মূলবিষয় কাসেম ও সখিনার বিবাহপ্রসঙ্গ এবং কারবালার প্রান্তবে 
কাসেমের লড়াই ও তার শহীদ হওয়ার কাহিনী। 
হিতকথা ও তন্ববাণীর প্রচারক হিসেবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শেখ শেরবাজ চৌধুরীর 
একটা বিশেষ মূল্য আছে। তার ভাষা-ব্যবহারে কাব্যরসের ছাপও আছে। যেমন, __ 
রাপে মনোহর বালা গুণে অনুপাম। 
বাছি বাছি রাখিয়াছে সখী সবনাম॥ 
হিরাধার চম্পাছরী কমল নয়নী। 
কাজল রেখা যে আর মুকুতা দশনী॥ 
প্রভাবতী মৃগ আখি কমল মঞ্জরী। 
এসকল সখী থাকে কুমারীকে ঘেরি॥৷ 


আবদুন নবী॥ তিনি সপুদশ শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। কবি চট্টগ্রাম জেলার 
ছিলপুর নামক গ্রামে সিদ্দিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন তার নিবাস ছিলো সমুদ্রেব 
র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূলে, সাধারণ অর্থে যা চট্টগ্রামকে বোঝায়। আবদুন 
একমাত্র কাব্য “আমীর হামজা" ৮০ পর্বে বিভক্ত। কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৪ খরস্টাব্দ। 
এই বিপুলাকৃতির কাব্য সম্পর্কে কবির নিজনব অভিমত “থাকুক লেখিব রেহ পড়িতে লাগে 
ডর। কাব্যটির বিশালত্বের জন্য এটি কেউ পড়বে কিনা সে সম্পর্কে কবির দুর্বলতা ধরা 
পড়েছে। কাব্যখানির অবলম্বন ছিলো ফারসি কাব্য '“দাস্তান-ই-আমীর হামজা?। পুথিকাব 
হিসেবে আবদুল নবীর বিশেষত্ব এই যে বাংলা সাহিত্যে আমীর হামজার কাহিনী অবলম্বনে 
কাব্যরচনার ধারা তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। 


২২৩. পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য", পৃ. ২৫২ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাচিত্য দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অঞ্ষ ২৮৯ 


জয়নুল আবেদীন॥। জয়নুল আবেদীন সপ্তদশ শতকের শেষপাদের লোক। কবির 
জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ আবদুল্লাহ্‌ কুতুব শাহের 
সভাকবি আমীন বচিত “আবু শাহামার কিস্সা' অনুসরণে জয়নুল আবেদীন “আবুসামার পুখি' 
লেখেন। এই পুথির কাহিনীর্টি হচ্ছে, হজবত ওমরেব মদ্যপ ছেলে আবু সামা একদিন 
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো এক কুমারী কন্যার দেহসস্তভোগ করেন। অতঃপর একদিন সেই 
কন্যা এক নবজাত শিশুকে নিযে হজরত ওমরের দববারে গিযে খলিফাকে সমস্য ঘটনা 
বিবৃত করে। খলিফা স্বহস্তে আবু সামাকে ব্যভিচারেব শাস্তি দেন এবং তাতে আনু সামার 
মৃত্যু ঘটে। পুধির কাহিনীটির তাৎপর্য হচ্ছে হজরত ওমরের ন্যায়বিচাবের দৃষ্টান্ত সর্বসাধারণের 
কাছে তুলে ধবা। কাব্যেব ভাব অনাবশ্যক আববি-ফাবসি শব্দের ব্যবহারে কণ্টকিত। 


মোহাম্মদ রফীউদ্দীন॥ মোহাম্মদ রফীউদ্দীন সপুদশ শতরেব শেষপাদ থেকে 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ অবধি জীবিত ছিলেন। কুমিল্লা জেলার নারানএঞ। গ্রামে 
বফীউদ্দীন জন্মগ্রহণ কবেন। কবিব পিতাব নাম আশরাফ তার কাব্যেন নাম “জেবুলমুল্ক 
শামাবোখ'। সপ্রুদশ শতকের অন্যতম কবি মুহম্মদ ম্াকবব একই নামেব কাবাগ্রন্থের 
রচধিতা। কাব্যের কাহিনীটি বোমান্টিক। দৈতাদানোব সঙ্গে যুদ্ধ কবে জেবুলমুলক ও 
শামারোখের মিলনেব মধুব কাহিনী এতে বিবৃত। 


১৯১- 


একাদম্প অধ্যায় 


অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি 
€্িস্টীয় ১৮সশশতক) 


ধর্মমঙ্গল কথা 


অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, 
রামকান্ত প্রমুখ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের অন্তরালে যে মানবজীবনের কথা 
বর্ণনার প্রয়াস দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের কবিদের কাব্যে তার প্রাধান্য সহজেই চোখে 
পড়ে। 


ঘনরাম চক্রবর্তী॥। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
আত্মকাহিনী বর্ণনার যে আড়ম্বর দেখা যায়, ঘনরামের কাব্যে তাৰ কিছু ব্যতিক্রম চোখে 
পড়ে। কাব্যসমাপ্থির তারিখ প্রসঙ্গে তার উক্রি,__ 
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর। 
মার্গকাদ্য অহশে হস ভার্গব বাসর ॥ 
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি। 
মানসংখ্য দণ্ডে সাঙ্গ সঙ্গীতের পৃথি! 
এই বাক্য বিশ্রেষণ করে সমালোঢকগণ ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১খিস্টাব্দ পান। বাংলা 
মাসেব অগ্রহাযণের পহেলা শুক্রবাব দিনে কবির কাব্য শেষ হয় ।২১৪ 
ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমানের কইয়ড় পরগণার কৃষ্ঃপুর গ্রামে। তার 
পিতার নাম গৌবীকাস্ত এবং মাতা সীতা । ঘনরাম চাব পুত্রের জনক,-- রামপ্রিয়, রামগোপাল, 
বামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ ।২২ং ঘনরাম কেবল কবি হিসেবেই খ্যাত ছিলেন এমন নয়, তিনি 
একজন সংস্কৃতজ্ঞ পর্ডিতরূপেও পরিটিত ছিলেন। 
বর্ধমানের মহারাজ বীর্তিচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন কবি। তিনি বলেছেন, - 
অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী 
কীর্তিচ্্র নবেন্্র প্রধান। 
চিন্তি তার বাজেন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি 
দ্বিজ ঘনবাম বস গান ॥ 
ধর্মমঙ্গল ছাড়াও ঘনরাম সত্যনাবায়ণের পাচালী বচনা করেন। 


ঘনবাম চক্রবর্তীর কাব্যে যে বর্ণনা দেখা যায়, তাতে অতিরঞ্জন নেই, জীবন-বাস্তবতার 
খুটিনাটি বিষযগুলো তাতে ঢমৎকাব স্ফূর্তি পেয়েছে। তাছাড়া কবিব বর্ণনা অলঙ্কার - 
অনুপ্রাসে গড়ে তোলা ভাষার মাধুর্যও অনুভূত হয়। গ্রাঞ্জল বচনারীতিব নমুনাস্ববপ ইছাই 
ঘোষের যুদ্ধযাত্রার কিছুটা অঙ্শ,_ 
বরিত জড়িত যেন জলধর জ্যোতি। 
হীরামণি হার গলে কানে গদ্রমতি ॥ 





১১৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস", পৃ. ৭১৮ 
১২৫. পূর্বোক্ত, 'বাচলা বঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৭১৯ 


৯৯৩ 


প্রাচীন ও যধ্যঘুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ধন কু বুকে আচ্ছাদিল ঢাল। 
দেরীর বাণ ঘূর্তিমান কাল॥ 
বর্ণশিঙ্গা কাডাপড়া টনক টেমাত। 
৪টি সপ 

র ঘঞ্ট। নৃপুরের ধবনি। 
চলিতে কানে কত রব শুনি॥ 
ঢাল ঘুড়ে মালট নাবিছে লাফে লাফে | 
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাপে] 


বিষয়ের বাস্তবনিপুণ উপস্থাপনা ছাড়াও ঘনবাম চক্রবর্তী তাব কাব্যে চবিত্রসৃষ্টিতে যথেষ্ট 


দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লখ্যা ও হরিহর বাইতির চরিত্রের বর্ণনায় ঘনরামের 
নাস্বানুগামিতাব ছাপটি বেশ প্রশগসনীয। চরিত্রানুষায়ী সংলাপ সৃষ্টিতেও হাব নৈপুণ্যের 


পরিঢয় ম্বাছে। এ 


ব্যাপানে তাব শিলপদৃষ্টি'ভাবতচন্দ্রেব শিল্পভাবনার বৈশিষ্ট্যকে স্মবণ 


করিয়ে দেয়। যেমন, - 


উদাহরণ লি 


হরিতর বলে শুন বাইতিব ঝি। 

নসে কর বিলাস তোমাব লাগে কী॥৷ 

ধন হতে পবন পবণী ধন্য লোকে। 

অবলা অবোধ জাতি কি বুঝান তোকে।॥। 
অধমেব বাধা বসু ধমেব অকাম। 

ম্বাগে পেলাম এত পন পিছে পাব নাজ্্য ॥। 


অনুপ্রাস ঝকৃত ও -অলঙ্কালসমৃদ্ধ বাক্যবচনাঘও কবি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। 


নয়লণ, 


কবপুটে এ সন্ক্টে কাতবে কিন্কর রটে 
উন ঘটে পুর অভিলাষ! 

লিশি- নাশে নযনে ভাডিল নিদ্রা-মাযা। 

জগতে জাগাবে যশ মদি জিন মাযা। 

গদ গদ গরূড় গোবিন্দ গুণ গাষ। 

গড়ি গুডি গকড গমনে গুড়ি যায়।। 

ঘোব ববে ঘুঘু যেন ঘন ঘন -ঢাকে। 

চঞ্চল চড্ুই টিল লিখে ঢক্রবাকে ॥ 

ঢকোর ঢকোরী নাটে ঢাহিয়া চপলা। 

যনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা ॥ 


ঘনরাম তার রচনায় অনেক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 


রামকাস্ত রায়! রাশকাস্ত সপুদশ শতকের শেষপাদের কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম 


পাদের লোক। বর্ধমানের মহাবাজ তেজচন্দ্রের জমিদারীব অস্তুক্ত সেহারা গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন তিনি।২১১ রামকাস্ত নিজেই একথা বলেছেন, - 


২২৬, পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের হতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ণ, পৃ. ১৯৯ 


অক্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ১৯৫ 


নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর। 
সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর॥ 
বর্ধনান চাকলা হস্তিনা বরাবর। 
শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর 


তিনি কায়স্থকুলের সস্তান ছিলেন। গ্রামের বাবলাতলায় ধর্মঠাকুরের আস্তানা। আস্তানার 
অবস্থান ছিলো বাঞ্ছারাম ঠাকুরের ভদ্রাসনের অদূরে। বামকাস্তের পনিবাব এই বাষ্কারামের 
আশ্রয়ে গ্রতিপালিত ছিলো। কবির পিতাদহের নাম শোভারাম এবং পিতার নাম মহ্ত্রেরাম, 
পিতামহী সুরধনী এবং মাতা শিবানী। ঢার ভাইয়ের মধ্যে রামকাস্ত ছিলেন বযোজ্ষ্ঠ। 
রামকাস্তের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বচনাকাল ১৭৯০ ধিস্টাব্দ। কবি ঠার কাব্যে আত্ীয় 
অনুগ্রহের কথাও বলেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভাববিহবল, মনগড়া ও বোমান্টিক ধাবা 
অনুসরণ করে রামকান্ত ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত একটি গল্প পেশ করেছেন। রামকান্ত ছিলেন 
চাষীঘবের সন্তান এবং বেকার। বেকারত্বের জ্বালা কবির মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো, তাব 
কিছু বর্ণনা, - 
দিনে দিনে অনিক হইনু উচাটন। 
প্রবৃন্থি না দে কিসে বিচলিত মন॥ 
ধবফড কবে প্রাণ অন্তর বিকল। 
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাঢল।॥৷ 
মানসিক যস্ত্রণাব এই পবিস্থিতিতে বামকাস্ত জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হযে পড়েন। 
কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমরে। 
সারাদিন বেডাম সভার ঘরে ঘরে॥ 
বন্ৃদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে। 
উচ্ছো নাই বচন কঠিতে কার কাছে॥ 
নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগবণে। 
উদ্না হয যদি কিছু বলে কোন জনে॥৷ 
তৎকালীন সাহিত্যের পবিপ্রেক্ষিতে নেকারজীবনের এই বর্ণনা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। 
বাবলা গাছে শম্গখচিল দেখে কবির মনে কোনো কিছু উপস্থিতির ধারণা হয়। তার তৃষগ পার, 
পুকুব থেকে অঞ্জলি ভরে তিনি পানি দেন চোখে-মুখে : এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে,_ 
“হেনকালে দেখি এক অন্তুত বাহ্ষণ, যাব “অর্ধচন্দ্র পরিধান কানেতে জবা ফুল। মাথায় লম্বিত 
জটা সর্প সমতল 
রামকাস্তের রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে মনস্তন্বেব বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকা পাঠকটিস্তে 
তার আবেদন বেশি। যাই হোক, বুড়া রায় তাকে ধর্মের গান রচনার নির্দেশ দেন। দিন 
সাতেকে একুশ পৃষ্ঠা রচনা করে কবি ক্ষান্ত দেন, ধর্মঠাকুর পুনরায় তাকে দেখা দেন ও 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী রামকান্ত মোট বাষটি দিনে ধর্মের গান রচনা 
সমাপু করেন। ” 


১৯৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রামকান্তের 'ধর্মমঙ্গলে' দক্ষিণ রাঢের চাষীঘরের ছবি সুদরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কবির 

ব্যক্তিজীবনের বেকারত্বের জ্বালার বর্ণনায় কিছু নতুনত্ব আছে। হয়তো জীবন-বাস্তবতার 
পরিবেশন-গুণেই তার কাব্যের জনপ্রিযতা ও রচনারীতির বিশিষ্টতা কিছু কম নয়। 
রামকাস্তের রচনারীতি ও ভাষাব কিছু নিদর্শন,_- 

শুনিয়া চলিনু আমি তেল না নাখিয়া । 

বাড়িল নেতে কোপ জলপান লয়্যা॥ 

বাড়ি শ্রত্যে বেবায়্যা বাহির হুনু বেগে। 

তেনকালে মঙ্গল দেখিনু অতি আগে॥ 

নীলবণ্ঠ শঙ্গখটিল ডিল মাথায়। 

শেক্জ্য বনি পূর্ণকুন্ত বামে লয়্যা যায় ॥ 

মঙ্গল দেখিয়া আমি হরযিত মনে। 

দৃষ্টি হল প্রভুর বাবলা গাছ পানে ॥৷ 

শঙ্খচিল বস্যা ডাকে গাছের উপবে। 

অধিক আনন্দ মোব বাড়িল অস্তবে।! 

কবজোড়ে প্রণাম করিযা কবপুটে। 

ধাওয়াধাই জলপান দিতে যাই মাঠে॥ 


নরসিংহ বসু॥ তিনি বরধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রর সমসামঘিক। কীর্তিচন্্র অষ্টাদশ 
শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। নবসিংহ বসু তাব “ধর্মমঙ্গল' কাব্য অষ্টাদশ শতকের 
প্রথম পাদে রচনা কবেন। কবির নিলাস বর্ধমান জেলার শাঁখাবী নামক গ্রাম। কাযস্থ-পবিবারে 
তার জন্ম। পিতামহীব যত্তে তিনি অক্ষবজ্ঞান লাভ কবেন। পিতামহীর কাছে “বাঙালা পারসী 
উড়্যা পড়াল্য নাগবী। বাজকোষেব খাজনা শোধ কবে তিনি যখন বাড়ি ফিবছিলেন তখন 
পথে জটলা ঠাকুরের সঙ্গে তাব সাক্ষাৎ হয। কবিকে ধর্মের গান লিখতে বলে তিনি অস্তর্ধান 
কবেন। সেই হেতু কবি ধর্মের গান বচনা কবেন। কবির ভাষা বসসমৃদ্ধ। খানিকটা অংশ, 
এত শুনি মহারাজ সেন পানে ঢান। 
হাত ধব্যা বচন বলেন বিদ্যমান ॥ 
অনেক কব্যাছ কার্য প্রাণপন বাপ। 
এবার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ 
অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিনে উদয়। 
তোন! বিনে একার্য অন্যের সাধ্য নয় 
ভাষা শিক্ষা কবির উপর পিতামহীর দান অশেষ। কবি তা কৃতজ্ঞচিত্বে স্মরণ 
অল্পকাল পিভার হইল পরলোক । 
পিতানভী ঠাকুরাণী পাইল বড় শোক! 
পিত ব্যব্চার পালিল যত্বু করি। 
বাঙ্গালী পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী ॥৷ 


অস্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ২৯৭ 


রামচন্দ্র বাড়ুজ্দে॥। রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে তার 'ধর্মমঙ্জল' কাব্যের রচনাকাল সুস্পষ্টভোবে 
নির্দেশ করেছেন। যেমন,_ 
মল্পভূষে নিবাস মল্লের লিখি শক। 
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক! 
পাঠাস্তর,_ 
মল্লরাজ্যে বাস করি মল্লের লেখি শক। 
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক ॥ ২২৭ 


অর্থাৎ ১০৩৮ মল্লাব্দ বা ১৭৩২ খরিস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছে। তখন মল্পভূমের 

বাজা ছিলেন গোপাল 'সিংহ। বামচন্দ্র বাড়ুজ্জে বাকুড়া জেলার অন্তর্গত চামট গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। রামচন্দ্রের ব্যবহৃত একাবলী 'ছন্দ বেশ প্রশংসা লাভ করেছে। যেমন, 

ধর্মের সেবক আখড়া যালে। 

মাল কোথা গেল ডাকিযা বলে 

বিপবীত গণি সাবেঙ্গ বল। 

সাজন করেছে যেমন কাল 

বীবধডা পড়ে আপন বেশে। 

মাথা চৌতলা পটুকা কৰে ॥ 

বাঙা ধুলা সবে ঘাখিয়া অঙ্গে। 

সাত মাল সাজে সমরে রঙ্গে 


বামচন্দ্র একখানি “ধর্মপুবাণ' লিখেছিলেন বলে জানা যায।২২৮ 


হাদয়রাম সাউ।। হৃদযরাম সাউব ধর্মমঙ্গল কাব্য ১১৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৯ খিস্টাব্দে 
বচিত হয।২২৯ অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকে প্রথমার্ধের কবি। ডাব নিবাস ছিলো! বর্ধমানের 
খুরুল গ্রামে। মাতুলদের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা কবতে যান, তখন 
ধর্মঠাকুর আবিভূত হযে কনিকে নিদিয়াদহ বিল থেকে শিলামৃর্তি উদ্ধাব করে পূজার ব্যবস্থা 
কবতে বলেন। কবি সেই মূর্তি উদ্ধাব কবে বীবভূমের উচকরণ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। 
এখানে সেই শিলামূর্তি স্থাপন করে তিনি ধর্মমঙ্জল কাব্য বচনায় হাত দেন। কবির পিতা 
গোবিদদ ছিলেন শঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। 

হৃদযরাম সাউ পরিচ্ছন্ন রঢনারীতির অধিকারী ছিলেন। খানিকটা ম্রশ,- 


নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্মাণ 
কামাল জিনিয়া ভূরুখানি। 

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম. যেন মুকুতার দাম 
অক্ষ পসি যেল পদ্যমণি॥ 


২২৭. পূর্বোক্ত, 'বাগলা সাহিত্যের কথা" ২য় খণ্ড, প্‌. ২১০ 
২২৮. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খু, অপরাধ, পৃ. ১৮৪ 
২২৯. পূর্বোক্ত, 'বাচলা নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পূ. ৭৩০ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বিবিধ মঙ্গলকাব্য 
(খিস্টীয় ১৭-১৮ শতক) 


শিবমঙ্গল 


শিব হিন্দুপুরাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেবচরিত্র। শিবকে অবলম্বন করে যে হরপার্বতীর 
গাহস্থ জীবন, বাংলা মঙ্গলকাব্যে তার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মঙ্গলকাব্যের দেবখণডের 
বিষয় হিসেবে শিবকে তাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। শিব সংসারত্যাশী 
আত্মভোলা চরিত্র, সঙ্গত অসঙ্গত কোনো ব্যাপারকেই তিনি তোয়াক্কা করেন না; তবে 
সংসারত্যাগী হয়েও সংসারেব সঙ্গে নিবিড় সংশ্রেষ রয়েছে ার। তিনি পরম বিজ্ঞজনও বটে। 
তিনি রদ্র, ভয়ঙ্করের দেবতা ; ধবংসযজ্ঞেও তার জুড়ি নেই, অথচ বাঙালির সংসারে 
কল্যাণের অধিষ্ঠাতা হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। বাঙালি হিন্দুর অস্ত্ককরণে তাই তিনি 
অবলীলায় নিজের আসনখানি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। বাঙালির ঘবের মানুষলপে আপন 
হওয়ার গৌরব একমাত্র ঠাবই। 

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে একজন কৃষকবূগী দেবঢবিত্র হিসেবেও শিবের একটা ভূমিকা 
আছে। পুরাণের দেবতা শিব অনায়াসে কৃষকের দেবতা হয়ে যান। তখন প্রাকৃত জীবনাদর্শে 
তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। শিব-পত্রী পার্বতীও তখন কৃষকের ঘরের গৃহিণীরূপে গড়ে 
ওঠেন। বাংলাদেশের অনেক সংস্কার এই শিব চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এদিকে 
কৃষকরূপী শিবের সংসাবে অভাব ও অনটনের অন্ত নেই, কেননা ঘরের কর্তা শিব বড়ো 
অলস, কৃষিকার্ষে তার দারুণ ওদাসীন্য। স্বভান্টি তার কর্মবমুখতাকেই সায় দেয়। ফলে 
কখনো কখনো তাকে ভিক্ষার ঝুলিটিও কাধে নিতে হয়। তাতে তার এতটুকু লঙ্জা নেই। 
এই নিবাসক্ত শিবঠাকুবটি অতি সহজেই ভিক্ষুক শিবরূপে বাঙালির অভাবের সংসারে 
নিজেকে স্থাপন করেছেন। 


পার্বতী শিবের এই নিত্য অনটনের সংসারের গৃহিণী। স্বামী সন্তানকে তিনি সযত্্ে 
খাওয়ান, 


তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। 
দুটি সুতে সপ্রদুখ পঞ্চমুখ পতি॥৷ 

(রামেশ্বরের কাব্য থেকে) 
কিন্তু অভাবেব সংসারে খাবাবটি কোথা থেকে আসে, সে বিষয়ে জানার আগ্রহ 
শিবঠাকুরের নেই। সুতরাং সঙ্গতকারণেই মনে কবা যায় শিবমঙ্গল কাব্যের এই শিব পুরাণের 
মহেশ্বব নন, পার্বতীও তেমনি মহিষমর্দিনী কোনো দেবী নন। তিনি নিতান্তই বাঙালির সংসারে 
আত্মভোলা শিবের সহধর্মিণী । ঘলসংসারেব খবব শিব কখনো রাখেন না, কেননা তিনি 
আত্মভোলা ও কর্মবিমুখ। সংসারের খরচ মেটানোর জন্য তার কোনো টিন্তা নেই। এই নিয়ে 
স্বামীপ্রবব শিবঠাকৃবেব সঙ্গে পার্বতীব মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। পতিব আহার-বিহারের প্রতি 
স্ত্রী উদাসীন নন, কিন্তু শিবপত্রীব দুঃখ এই যে নামীদামী স্বামী তার একজোড়া শাখাও ঠাকে 
কিনে দিতে পারেন না। এই নিয়ে একদিন স্বামীর সঙ্গে তার মনোমালিনা হয়, পার্বতী রাগ 


৩০২ প্রাচীন ও মধ্যযূগের বাংলা সাহিত্যের উতিকথা 


করে বাশের বাড়ি চলে যান। বাঙালি ঘরের ছোটখাটো সংঘাতগুলোর যেভাবে মীমাংসা হয়, 
হুরপার্বতীব ঝগড়াও সেভাবে মিটমাট হয়। শিবমঙ্গলে এরূপ একটি কাহিনীই কবিদের 
শিল্পদক্ষতা নী রপায়িত হযেছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় শিব এখানে পরোপরি 
বাঙালি, সাব স্ত্রী পার্বতী বাঙালি ঘরের স্েহমমতা ও মান অভিমানে নির্মিত এক সংসার 
নারীচরিত্র। একদিকে ইনি বাঙালি ঘরের কন্যা, অন্যদিকে বাঙালি ঘরের গৃহিণী। বাঙালির 
জীবন ও জীবনাচরণের যাবতীয় পবিচয় ফুটে উঠেছে হব-পার্বতীব এই মান- অভিমান আর 
মায়া-মমতাভবা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে। 


দুই) শিবায়নের কবি 
রামকঞ্ রায় ॥। সপুদশ শতকেন প্রথম পাদে বটিত শিবায়নের আদিকবি। তবে তার কাব্যে 
কেন্দ্রসণ্হতি নেই। বাঙালির বৈশিষ্ট্যও তাতে ফুটে ওঠে নি। অবশ্য পৌরাণিক শিবের মহিমা - 


কীর্তনে তিনি বেশ উল্লাস প্রকাশ কবেছেন। তার ভাষায় সংঘমেব যথেষ্ট অভাব ; 
রচনারীতিতেও দ্বন্দ বৈচিত্র্য নেই। 


দ্বিজ রতিদেব॥ পরবতী পর্যাঘে দ্বিজ রতিদেবের নাম কবা যাষ। তার “মৃগলুরু” 
কাবাখানি ১৬৭৪ খিস্টাব্দে রচিত হযেছে বলে অনুমান কবা যায। দ্বিজ বতিদেব আজ্মপবিঢয 
দিতে গিষে বলেছেন 'পিতা গোীনাথ মাতা নাম মধুমতী। জন্সস্থল সুচক্রদ ঘ্বী চক্রশালা 
খ্যাতি।|' এতে মনে হয রুবি টট্রগ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। তার কাব্যটি টট্টগ্রামে পাওযা 
গিয়েছে এবং মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশাবদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 

বতিদেবের কাব্যেব মূল বিষযটি হচ্ছে মৃগ এবং লুক বা ব্যাধেব কাহিনী। প্রসঙ্গক্রমে 
সম্ভবত হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্তির কাবণে রতিদেবের কাব্যে শিব- চতুদশীব মাহাত্থ্যকীর্তন, 
হরিনামের মাহাত্ম্বর্ণনা ও বামের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। 


রামরাজা ॥ রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' শীর্ষক একটি কাব্য চট্রগ্রামে পাওযা গিয়েছে। 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মনে কবেন, বামরাজা জাতিতে মগ ছিলেন। রতিদেব ও 
বামরাজার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, বতিদেবের বঢনা গ্রায 
সবল বিশুদ্ধ, বামবাজাব বনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট। 


রামেশুর ভট্টাচার্য/চক্রবর্তী॥ রামেশ্বরেব কাল মুকুন্দবামেব দেড়শত বৎসর পরে এবং 
ভারতচন্দ্রের অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে অনুমান করা যায । ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী মেদিনীপুর 
সাহিত্য- পরিষদের সম্পাদক জী চক্রবীবি নিকট রামেশ্বরের গুরুবংশের এ 
রোজনামঢা দেখেন, সেই রোজনামচা থেকে পঞ্চানন চক্রবর্তী রামেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু 
তথ্য আবিষ্কার কবেন। তাতে তিনি মনে করেন রামেশ্বর ১৬৭৭ খিিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন 
এবং ১৭৪৪ থিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।২৩০ রামেশ্বর চক্রবতীরি জন্মস্থান মেদিনীপুব 


২৩০. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত “বাধেশ্বরের রচনাবলী” (েলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ভূমিকা 


প্‌ ৩৬. ৬৩ 


বিবিধ মঙ্জগলকাধ্য ৩০৩ 


জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগণার দুপুর নামক গ্রাম। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কবি 
দেহত্যাগ করেন অনুভবে উক্ত গ্রামের, অধি প্রতি বৎসর এ তিথিতে এক বটবৃক্ষতলে 
হরিসংকীর্তন করে থাকে। তাতে রামেশ্বরের জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও কিছু ধারপা করা যায়। 
বামেশ্বরেব পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী একজন বেদজ্ৰ পণ্ডিত ছিলেন। ঠার পিতা লক্ষ্মণ 
যজন-যাজন প্রক্রিয়া গ্রহণ কবে ভট্টাচার্য পদবী পান। রামেশ্বরের মাতা রূপবতী এবং দুই পত্রী 
সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবি সম্ভবত নিঃসস্তান ছিলেন। রামেশ্বরের উক্তি অনুসারে জানা যায় 
তিনি বিজ গ্রাম যদুপুর ত্যাগ কবে কর্ণগড়ের জমিদারের সভায পুবাণপাঠক হন। 
হেমস্তসিংহ নামক কোনো সামস্ত জমিদার তার ঘরদোর ভেঙে দিলে তিনি রঃ 
কর্ণগড়ের সামন্ত রাজা বামসিংহ ও তৎপুত্র যশোমস্ত সিংহের আশ্রয় লাভ কবেন। রামসিংহের 
মৃত্যুব পৰ যশোমন্ত সিংহ কবিকে সভাকবিব পদ দেন এবং তাকে শিবসংকীর্তন রচনায় 
অনুগাণিত করেন। এর আগে যদুপুরে অবস্থানকালে রামেশ্বব সত্যপীরের পীচালী লেখেন। 
কবি কর্ণগড়েব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পবিচিত ছিলেন। কর্ণগড়ের সেনাপতি 
পরমানন্দ তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ১৭3৪ ধিস্টাব্দে রামেশ্ববেব মৃত্যুব পর কর্ণগড়ের মন্দির 
প্রাঙ্গণে তার সমাধি নির্মিত হয়। আজও সেখানে তার সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 
রামেশ্বরেব নামে 'শিনসংকীর্তন” ও “সত্যপীবেব বৃতকথা” এই দুখানি কাব্যই প্রচলিত 

আছে। তবে ডক্টব পঞ্চানন ঢক্রবী রামেশ্ববেব ভণিতাযুক্ত 'শীতলামঙ্গল' “সতানারায়ণের 
বৃতকথা' ইত্যাদি বচনাবও সন্ধান পেষেছেন। অবশ্য প্রামাণিকতাব দিক দেখে শিবসংকীর্তন 
ও সত্যগীবেব ব্রতকথাই উল্লেখযোগ্য গ্ন্থ। সপ্ৃদশ- অষ্টাদশ শতকে হিন্দু মুসলমানেব মিলিত 
ধর্মমত থেকে উদ্ভূত দেবতার নাম সত্যপীর। হিন্দুর গৃহে তিনি নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ নামে 
পূজিত। সত্যপীর লৌকিক এবং অর্বাচীনকালের দেবতা। কিন্তু স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড এবং 
বৃহদ্বর্মপুরাণের উত্বরখণ্চেও তিনি যথাবীতি উল্লিখিত হয়েছেন। তবে রামেশ্বরের সত্যপীরের 
কাহিনী অর্বাটীন পুরাণের গল্প অবলম্বনেই রচিত। বামেশ্ববেব সত্যপীরেব কাহিনীটি 
হচ্ছে,--দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুবেশপুরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক কৃষ্ণভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস 
কবতেন। তাব দুঃখকষ্ট লাঘবেব উদ্দেশ্যে ফকিবের বেশে একদিন ব্রাহ্মণের ঘরে শ্রীকৃষেঃর 
আবির্ভীব ঘটে। ফকির ব্রাহ্গণকে সত্যপীরের পৃজা ও শিবনি দিতে বলেন। ব্রাহ্মণ হয়ে 
বনেব আচার কি করে গ্রহণ করবেন-- এই অনুভবে ব্রাহ্মণ চিন্তিত হলে পীরের বেশধারী 
বৃষ তাকে নিজ পবিচয দেন,-- 

বিধি মোর বড ভাই মহেশ অনুজ । 

শছখঢক্র গদাপদ্য ধারী ঢতুর্ভঙ্গ ॥ 

ক€স কেশী মথনে কেশব ঘোর নাম॥৷ 

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম! 


ফকির হইয়া আমি তোমার কাবণ। 
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ॥ 


্রা্ষণ তখন সত্যপীরের পুজা ও শিরনি দিলেন এবং মর্ত্যভূমে পীরমাহাত্্্য গাথা 
চারের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে ব্রাহ্মণের দারিদ্যও ঘুচলো। এটি হলো রামেশ্বরের 


৩০ প্রাচীন ও মলাযগের বা?লা সাহিতোর হতিকথ; 


সনে করা হয় যে তিনি উক্ত জ্বেলার অধিবাসী ছিলেন। তার পিতার নাম গঙ্গারাম, উপাধি 
বিদ্যাভূষপ। কবি কাব্যোৎপন্তির কানণ হিসেবে বলেছেন, ঠার কন্যা একদা গুর্রুতরভাবে 
রোগগ্ুস্ঠ হযে পড়লে বশ্টাদেনী ঠাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তার মাহাস্ত্যমূলক একখানি 
কাবা রচনা করেন। ঠাবই ফল নদ্ররামের “ষম্ঠীমঙ্গল' কাব্য। 


ররর কারার রিনার রানির রা রানে রাজন রা রা 
লৌকিক ধারার সঙ্গে এর সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। কাবাখানি ত্রয়োদশ পালায় বিভক্ত। 
হে মোট তিনটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনী পৌরাণিক চরিত্র কার্ষিকেরকে 
নিয়ে রচিত, দ্বিীয কাহিনী মষ্টীদেবীব বরে ক্ষেত্রমিশ্র নামে রাজার পুত্রলাভ এবং তৃতীয় 
কাহিনীটি কলাবত্তীর উপাখ্যান। রদদ্রবামের কাহিনীগুলো পুবাণাশ্রিত হওয়ায় বঙ্গদেশে 
প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয। কবিব বর্ণনায় ঘটা আছে, তবে তার যে পরিমাণ 
পাণ্চিতা ছিলো সেই পরিমাপ কবিত্ব নেই। কিছু নমুনা, - 
নিশি শেস চৈত্রমাস বুধবার দিনে । 
গীত রচিলেন দেবী কহিলা স্বপনে ॥ 
সেথা অনুসারে করিলাম বর্ণনা। 
দেবলীলা রসশাস্ত্র কাব্য পরবর্ধনা ॥ 
ব্যাধি সঙ্কটেতে মোর তনযা পীডিত। 
তার রক্ষা ভেত ঘোব করালে গীত ॥ 
ত্রয়োদশ পালা গীত কহিলা রটিতে। 
আজ্ঞা প্রমাণে গীত বচিনু সেই মতে॥। 
তনয়া বক্ষিলে মোর দিয়া পদছায়া। 
এমনি রাখিবা আমা শুন মভামায়া ॥ 


দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ॥ অষ্টাদশ শতকের শেষদিকেব কবি দুর্গাদাসের কাব্যের নাম 
'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'। কবিব পর্্রী হবিপ্রিঘা গঙ্গা কর্তৃক স্বপ্রাদিষ্ট হলে কবি তার কাব্যরচনায় 
আত্মনিয়োগ করেন। দুর্গাদাসেব কাব্য আসলে অষ্টমঙ্গলা জাতীয পাচালী বিশেষ। এতে যে 
পদ আছে তার সংখ্যা ১৫ ৬। কৌত্ুকপ্রিষ কবি দুর্গাদাসেব রঢনার খানিকটা নিদর্শন, 
কিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নীছু, দেশভামা কন কতগুলি। 
যখন বলেন শুন, শুনিতে শুনায় হুন, বালকের নাম পোলাপুলি॥ 
তুস্বা আচলা ঝুলাঝুলি, পোলাপুলি কতগুলি, লইয়া আসেন সেইখানে। 
গুকক তামাকু কৌটা, কারো সঙ্গে ডাবা দুটা, গল্প কত হয় টানে টানে॥ 
জসীমউদদীনের 'পল্লীবর্ষ" কবিতায় গ্রতিফলিত পল্লীবাসীদের বিনোদনের চিত্র যেন 
রন্দ্রলামের বর্ণনার এই শেষ লাইনে গ্রতাক্ষ করি। 


সত্যনারায়ণের পাচালী॥ মুসলমানদের এদেশে আগমনের আগে বাংলাদেশে নাথ 
সিদ্ধাচার্যগণের ধর্ম ও আচার- আচরণের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ে। পীর ফকিরগণ নিজেদেব 
কেরামতি দেখিয়ে নাথসিদ্ধা গুকদেন আসন দখল করেন। মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ধর্মেই 


বিবিধ ঙ্গলকাব্য ৩০৭ 


পীর ফকিরদের ধর্ম ও অলৌকিক জীবনেব প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ে। হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও নিদর্শন “সত্যপীর' বা “সত্যনারায়ণের লীচালী'। সতাপীর বা 
সত্যনারায়ণের কাহিনীতে সুফী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 


এই ধারার কাব্যের কবিবা হচ্ছেন ধর্মমজলের কবি ঘনরাম টক্রবতী, শিবায়নের কৰি 
রামেশ্বর চক্রবর্তী, রাযমঙ্গলের ফকীরবাম দাস কবিভূষণ এবং অন্নদামঙ্গলেব কবি ভারতচন্্ 
বায়গুণাকর। দুজন মুসলমান কৰি আরিফ ও ফৈজুল্লাও সত্যপীরের পাচালী লিখেছেন। 


চার॥ কালিকামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 


কালিকামঙ্গলের প্রধান কবি ভারতচন্ত্র রাযগুণাকবের কাবোব নাম 'অন্নদামঙ্গল' ৷ এ কাব্য 
মঙ্গলকাব্যেব অন্তর্ভুক্ত, তবে অন্নদামঙ্গলে কবিব নিজস্বতার প্রকাশ এবং কাব্যের বিবিধ 
বৈশিট্টের চমকপ্রদ প্রয়োগ-দক্ষতার জন্য একাব্য মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিপদ্ধতির 
ধারায় এক অভিনব সাহিত্য-প্রয়াস রূপে বিবেচিত। 


কাব্য আলোচনার আগে ভারতচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেওয়া যায। 


ভরদ্বাজ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মুখুজ্জে বংশে ভাবতচন্দ্রের জন্ম। ঠার পিতৃপুরুষের 
বসতি ছিলো হাওড়া জেলার ভুরশুট পরগণার পেড়ো বসন্তপুরে । ভারতচন্দ্র ১৭০৭ মতান্তরে 
১৭১৩ খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন বলে ধাবণা কবা হয়। তার পিতার নাম নরেন্দ্রনারাধণ এবং 
নাতা ভবানী দেবী। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্ের সঙ্গে বিরোধ বাধায় ভাবতচন্দ্রের পিতা সর্বন্থ 
হারান। ভাবতচন্দ্র তখন মাতুলালয়ে ঢলে -্মাসেন। এরকম জু কবিকন্কণ মুকুন্দরামের 
জীবনেও ঘটেছিলো। কীর্তিচন্দ্রের কুকীর্তি সম্পর্কে 'রিসমঞ্জরী, গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের মন্তব্য, 
'বাজবল্পভের কার্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য। অনুমান করা হয় এই রাজবল্লভ ছিলেন 
ভারতচন্দ্রেব পিতৃব্য, যিনি কীর্তিচন্দ্রের কুকর্মের সহাযক ছিলেন। মাতুলালয় গাজীপুরে 
ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। খুব অল্পবযসে কবি সারদাগ্রামের 
কেশরকুনি আচার্যেব বালিকাকন্যা বাধা দেবীকে বিয়ে করেন। হুগলীর দেবানন্দপুরে 
ভাবতচন্দ্র অতঃপর ফারসি ভাষা শিখেন, কারণ ফাবসি ভাষার প্রভাব তখন দেশেব সরত্র। 
এবপর বিষযকর্ম দেখাশোনার জন্য তাকে বর্ধঘানে ফিরে আসতে হয়। ভারতচন্দ 
পিতৃসম্পন্তি পুনরুদ্ধারের টেষ্টা কবলে তাকে আমলাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় এবং 
কিছুকাল কারাগারে কাটাতে হয়। কাবাগার থেকে বেরিয়ে ভারত্চন্দ্রর মনে বৈরাগের সঞ্চার 
হয। তিনি সংসাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কটক ও পুরী ভ্রমণ করেন। জানা যাঘ ভারতচন্দ্ 
এসমব বৈষ্ণবদের সংস্পশে এসে তাদেব অনুগামী হন।৯৩৩ পবে শ্বশুরকুলেব অনুরোধে 
দেশে ফিরে ফরাশডাঙ্গার ইন্দ্রনারায়ণেব চেষ্টায় মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে নবদ্বীপের বাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা তাব গুণে মুগ্ধ হযে তাকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন। 


রাজা কৃষ্ণচন্ট্ের আদেশক্রমে ভারতচন্দ্র অতঃপর বাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার 
ও তার রাজবংশের প্রশস্থিমূলক কাব্য “অন্নদামঙ্গল' রচনা শুরু করেন এবঃ কাব্যখানি 





১৩৩. পৃর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্$, অপরার্, পৃ. ৪৮১ 


20৮ প্রাটীন ও ণ্যযূের বাংলা সাভিতোর টউতিকথা 


১৭৫৯ ৫2 ধ্রিশ্টাব্দে শেষ করেন। অন্নদামঙ্গলে “বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল' ও “মানসিহহ- 
অন্নপূর্ণামঙ্গল' নামক দুটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের সমাবেশ রযেছে। মন্নদামঙ্ষল ছাড়াও কবি 
সতাগীরেব ণাঢালী, বসমঞ্জনী, নাগাষ্টক, অসম্পূর্ণ চত্বী নাটক ও ক্ষুদ্রকাষ কিছু বিবিধ 
ললিতা বানা কলেন। ১৭৬০ খিস্টাব্দে ৪৮ সর বয়সে ভারতচন্দ্র লন্রমৃত্র বোগে প্রাণত্যাগ 
কলেন। 


অন্নদামঙ্গল॥। ভাবতচন্দ্র তার “অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গের বিময়টুকু 
গ্রহণ করে তাতে নিজস্বতার যে প্রয়োগ করেছেন, তার মধো মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির 
প্রাবলয নেই ; ফলে সাধানণ মানুষের মনে দেব-নির্ভরতার প্রবণতা জাগানোর প্রয়াস তার 
কাবো নেই বললেই, ঢলে । তবে দেবতাব প্রতি 'ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে। এই দেবতা চশ্দী নন, 
লরং ঢপ্টী ভারতচন্দ্রর কাব্যে অন্পূর্ণায় রূপান্তবিত হন। এই অন্নদা একদা অন্ত্রজ অস্পৃশ্য 
জাতির লিশ্বাস ও ডন্ভিন্ল রাজ্যে অনায়াসে বিচবণ কবেন, দীর্ঘকাল পরে ভারতচন্দ্রের হাতে 
তিনি সাধালদ গানুমেল পূজা শর্চনার মধ্য দিঘে সমাজেন কল্যাপমধী ধিষ্টাত্রীরূপে 
আহ্বএকাশ করেন। 

“অন্রদামঙ্গল' সান্যেব লঃনাকাল সম্পকে ভাবতচন্দ্র বলেছেন, 

বেদ লমে খমি বসে বন্ধ নিরূপিলা। 
সেই শবে এই গাত ভাবত বচিলা ॥। 

উক্তিটি নিশ্রেষণ কবে ১৩৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খিস্টাব্দ পাওযা যায়।১৩৪ অলদামঙ্গল 
বদিও দেবমাহাত্মামূলক কাবা, কিন্তু তাব মূলে আ্রাছে কৃষ্ণনগর বাজবণশে প্রশস্থি গাথা 
রচনা ফবমাধেশী গ্রযাস। সেজনা এর বিশেষত্েব দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যানে 
দেবতার মহিমাবীর্তনেব অস্থবালে এখানে আসলে কীর্তন করা হয়েছে মানুমের মহিমা । 
ারতচন্দ্রেন বচনারীতিতে ভক্রিবস আছে, কিন্ত ভক্তিপ্রকাশের প্রাবল্য নেই। ূপ ও বসের 
দিক থেকে তাল যে সাহিত্যিক কলাকৌশল, 'ভাবতচন্দ্রেব শিল্পঢেতনার অভিনবত্বকেই তা 
প্রকাশ! কলে। 

অন্লদামঙগল কাবোর তিনা্ট ভাগ। প্রথম ভাগে আছে 'শিবায়ন- অন্নদামঙগল'। এই 
ভাগেব প্রথমে ম্বাছে অনপূর্ণাবন্দনা পরে সতীর দেহত্যাগ, মার জন্ম, হরিহরের প্রতি দেলীৰ 
করুণা, অতঃপর তাকে ছেড়ে দেবীর ডবানন্দ মজুমদাবেব ঘরে গমন। এসব বিষয়ের 
বিবৃতিতে ভাবতচন্্র চ মঙ্গল কাব্যের মুঝুন্দবাম ও শিবায়নের বামেশ্বরের দ্বারা গ্রভাবিত। 
এব আকৃতি মঙ্গলবাব্েন গতানুগতিক কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তোলা হলেও প্রকৃতিগত দিব, 
থেকে এই অংশে ভারতচন্দ্রের শিলগ নির্মাণের অভিনবত্ত্বের চমৎকার প্রকাশই লক্ষা করা 
যায। দেবদেলীদের নিয়ে বঙ্গলসিকতা, ভয়ভক্তিব বদলে তাদেবকে নিয়ে কৌতুক করা 
তৎকালীন -সাহিতোন দৃষ্টিতে যথেষ্ট শ্রভিনব। এবং এসবের ঘধ্যে বা্ালির জীবনধারার 
লিশেষত্ব কনি রি হন নি। 





সরা গিনি আহ. সস. “ও গর পারার 


৪. পূর্বো্ 'া 'বাঙ্গলা মাহশোর হাতিহাসা, হম খত, জপ়ার্প, পৃ. ৪৮১ 





বিবিধ বগলকাব্য ৭০৯ 


দ্বিতীয ভাগ “বিদ্যাসুন্দর-কালিকামজনল' এবং তৃতীর ভাগ “মানসিতহ অন্নপূর্ণামজল। 
দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে তৃতীয় ভাগের সামঞ্জসাবিধান করা হয়েছে এডাবে,--বঙ্গে রাজা 
মানসিংহের আগমন, মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুদরের কাহিনীটি শোনেন। 
বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের শিল্পীমানস সৃজনশীলতার চমংকাল অভিবাঞ্জন! 
ঘটায়। বিদ্যাসুদবের সরস কাহিনীন বর্ণনায় দেবীর মাহাত্য গৌণ হযে যাষ। এনং এখানেই 
ভারতচদ্দ্রের আসল কৃতিত্ব। 
বর্ধমানের রাজা বীরসিংহেব রূপসী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে কারঞ্চির রাজা গুগসিঙ্কু বাঘের 
পাঁগুতপুত্র সুন্দরের প্রণয়কাহিনী “বিদ্যাসুন্দরে'ব উপজ্ীব্য। সুন্দবের অসাধারণ রগ দেখে 
নাগবীগণ মুগ্ধ হয়ে বিলাপ শুরু করে,_ 
আহ। মরে যা, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ডক্জি উষ্ঠারে। 
যোগিনী হইয়া, ইনারে লযা, যাই পলাইয়া সাগরপারে। 


ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসু্দবেব অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র মালিনী, বাংল! সাহিত্যে যার 

খ্যাতি বিপুল। মালিনী বিদ্যা এবং সুন্দরের গ্রণযকর্মে দৌত্যকর্ম করে। উভয়ের মধ্য গ্রণয়েল 
বীজবপনে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কুটনী-রিত্র মালিনী বালবিধব। এন গ্রগল্‌ভা। 
ভাবতচন্দ্র সংঘত বাক্যে মালিনীর চরিত্র পাঠকের কাছে উপস্থাপিত কবেছেন, 

কথায় হীবার ধার হীরা তার নাম। 

দাত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম! 

গালভরা গ্রয়াপান পাকি মালা গলে। 

কানে কড়ি কড়ে রাডী কথা কয় ছলে॥ 

চুড়াধাধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী। 

ফুলের ঢুপডি কাখে ফিরে বাড়ি বাড়ি॥ 

আছিল বিন্তব ঠা প্রথম নয়সে। 

এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে 

তবে চরিত্র-টিত্রণে ভারতচন্দ্র কখনে। কখনো গুকুন্দরামের শিলপবিন্যাসকে অনুসবণ 

করেছেন। যেমন, 

মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব ভাপু শ্রামি হাট লাঙ্জাব কবিন। 

কড়ি কর বিতরণ, মাহে মবে যাবে মন, কৈও মোরে তখনি আনিব॥ 

কড়ি ফট্কা টিড়া দ, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ ফিংল। 

কড়িতে বুড়ার বিয়া, কডি লোভে মরে গিমা, কুলবধূ ছুলে কড়ি দিলে 

এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম নাট ছাপা, আকাশ পাতাল ভূমশুলে। 

বাতাসে পাতিয়া ফাদ, ধরি দিতে পারি চাদ, কুলের কামিনী 'মানি ছলে॥ 


বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নীতিবাগীশুদের কাছে অন্্রীলতাব ম্বপবাদে দোসনীর বলে 
বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একথা আমাদের ানতেই হবে যে সাহিত্য নীতিলাদের আখড়া নয ' 
তাই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ রচনাকৌশলের মর্ম উপলক্ করতে না পেলে নীতিবাদীগণ 
হঘতো তাদের শিল্পজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে বিদ্যাসুদ্দর ঘেমন শিল্পরসের সাগর, তাব 


৩? প্রাচীন ও ধ্যঘুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


তটভূমিও কখনো স্পর্শ করতে পারেন নি। আসলে জীবনেব স্বভাবগত আচরণের উপর 
সম্পূর্ণত সাহিতোর মানদণ্ডে বিচার বরাই যুক্তিযুক্ত। তাতে ভারতচন্ত্র অবশ্যই একজন 
উচুমানের শিল্পরসিকরূপে বিবেচিত হবেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম ভাগে বিদ্যার ঘবে সুন্দরের 
আগমন, গন্ধর্বমতে উভয়ের বিবাহ, বতিক্রিয়া এবং গর্ভধারণ,--এই ঘটনাগুলোই কাহিনীর 
মূল বিষয়। পরের ভাগে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। 


প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর্টিই ভারতচন্দ্েব রচনাগৌরব বাড়িয়েছে। তাব মূল বিষয় 
অন্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হলেও কাব্যকলার দিক থেকে এর তুলনা নেই। বাস্তব 
যৌনসস্তোগ ও এরহিক প্রণয়চিত্র অঙ্কনে ভারতচন্দ্র আধুনিক মানবসম্বন্ধকেই গুকত্ব 
দিয়েছেন। তাছাড়া ভারতচন্দ্র ছিলেন লাজসভাব কৰি। বাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজসভায় সন্তটোগের 
চিত্র উপস্থাপনাব একটা কৃত্রিম মূল্য ছিলো। ভারতচন্দ্র বাজসভার এই কৃত্রিম মূল্যবোধকে 
তার অনন্য শিল্পকর্মে বিধৃত বাবেছেন। 

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায ভাবতচন্দ্েন কাব্যে একদিকে যেমন শব্দের জৌলুস, ছন্দের 
ঝ€কাল এবং ব্যজবিদ্রাপ ও বসলসিকতাবর পবিঢর আছে, তেমনি মনাদিকে বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধির 
ছটা রয়েছে। এবঃ কোথাও কোথাও বিকার-বিলাসিতান মধ্যেও শিল্পবসেব যে ধারাটি কবি 
প্রলহমান রেখেছেন, 'তা ঠাব 'অতুলনীয ক্ষমতাব পবিঢায়ক। 

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলেন তৃতীয ভাগে ইতিহাসের বিষষকে বস্তৃনিষ্টভাবে উপস্থাপন 
কবেছেন। এতে কবি মানসিংহেব সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের বর্ণনা বেশ সালঙ্কাবে পেশ 
করেছেন। তবে একটি বাস্তব সত্য তার পরিত্রেক্ষিত বচনা করলেও ভারতচন্দ্রের কল্পনা 
তাতে কিছুমাত্র আচ্ছম হয় নি। দেবীর অলৌকিক ক্ষমতাব প্রকাশও তাতে আছে। যুদ্ধ শেষ 
করে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সঙ্গে দিশ্লীশ্বরের কাছে যান। সম্রাট জাহাঙ্গীব মজুমদারের 
কাছে বাংলার বৃন্ধান্ত এবং অন্নদার মাহাত্মাকথা শোনেন। সম্রাট দেবীর প্রশংসা গুনে ক্ষু হন 
এবং দেবীর নিন্দা করেন। ডবানন্দ মজুমদার তাতে আপত্তি জানালে তাকে শ্রীঘবে পাঠানে। 
হয়। কারাগারে মজুমদার অনদার স্ব কবেন। ভূত প্রেত নিষে শ্রন্নদা দিল্লী নগবীতে 
অনাসৃট্টির বন্যা বইয়ে দেন। সম্রাট তখন দেবীর প্রতি ভক্তি আনেন এবং মজুমদাবকে 
বাদশাহী ফরমান দেন। মজুমদাব দেশে ফিরে দুই স্ত্রী নিষে সুখে কালাতিপাত করেন এবং 
একসময় স্বর্গানোহণ করেন। এখানে ভারতচন্দ্রের মধ্যে হিন্দুব সংস্কার কাজ করেছে। 


ভারতচন্ড্রের কাব্যের শিল্পবৈশিষ্ট্য ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে যদিও জীবনের স্ফৃ্তি 
কম, কিন্ত কলির শিল্পটৈতনোন ম্বননা প্রকাশের জনা কারাখানি শিল্পকলার চমৎকার 
নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। বলা যায় অন্নদামঙ্গলের কবির এক ধবনেব বিকার 
বিলাসিতার মধোও ঠার কাব্যের সর্ত্র বসেব ধাবা নিষত প্রবহমান। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধি ও 
বৈদগ্ক্যের প্রকাশ, শব্দের জৌলুস ও ছন্দের ঝংকার এবং বাক্যখুয়োগের ঢাতুযধ ও হাসারস 
সৃষ্টির নৈপুণ্য সুধীসমাজে ঠাকে মধ্যযুগের একজন ব্যতিক্রমী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 


বিবিধ মঙ্গলকাব্য ৩১১ 


বাংলা ছন্দের বিটিত্রতাকে কবি খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে 
যে ছন্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা ঘাষ, পরবতীকালে তা বিরল হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্র ঠার 
অসাধারণ শিল্পজ্ঞানে পদাবলীব সেই ছন্দকে বাংলা কাব্যে পু কবেন। 


ভাবতচন্দ্রের ভাষা- ব্যবহাবেব ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ধবন্যাত্বক শব্দের 
কলানিপুণ বাবহার থেকে তার ভাষার অভিনবত্্ বোঝা যায়। কেবল সুরসাল ও ললিতমধুর 
কাব্যিক মাধূর্ষেব স্পর্শ থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষার কপবৈচিত্র্য অনুভব করা যাবে 
না। বৈচিত্র্যহীন পয়াব ও ত্রিপদীর যুগে কবির শব্দপ্রয়োগগত বিশিষ্টতা তার সৃজনশীলতার 
চমৎকার পবিচয বহন করে। শব্দপ্রযোগেব এই বিরল বৈশিষ্ট্য দিয়েই কবি বিষয়ের এক 
একটি সুন্দর চিত্রকল্প তৈরি কবেন। যেমন,-” 
ধুধুধুধু নৌবত বাজে ॥। 
ঘন ভোডঙ্গ ভমু ভন দামামা দম দম ঝনর ঝম ঝা বাজে। 
কত নিশান ফব ফব নিনাদ ধর ধব কামান গর গব গাজে ॥ 
ভানতচন্দ্রের কাব্যে আবলি ফাবসি শব্দের গ্রযোগকুশলতা বিশেষাবে লক্ষযোগ্য। কবি 
ঘে আববি ফাবসি ছাড়াও হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষাঘ দক্ষ ছিলেন, তাও বোঝা যায়। 
"মানসিংহ, কাব্যে এ সম্পর্কে কবি বলেছেন, - 
মানসিগ্ত পাতশায হইল মে বাণী। 
উচিত সে আরবী পাবসী হিদ্দুস্তানী।! 
পড়িয়াছি সেই নত বর্ণিবারে পারি। 
কিন্ত সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি 
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে বসাল। 
অতএব কহি ভাষা মাবনী মিসাল 
প্রাটীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কষে। 
যে হোক সে ভোক ভাষা কান্যনস লয়ে | 
হ্রাবতন্দ্রেব ভাষাব প্রসাদগ্চণ তান কাব্যের বিষযগৌবব বিপুলভাবে বাড়িযেছে। কবি 
সহজেই বাণ্লা ভাষাষ মৃদুমধুব স্বাচ্ছন্দ্য এনে স্পর্শকাতর পাঠকচিকে আবেদন সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হন। ছদ্বেশধাবিণী দেবী অন্নদা ভবানন্দ মজুনদাবের গৃহে যাত্রাকালে পথে এক 
জাযগাঘ খে! নৌকায় নদী পার হচ্ছেন। ভাষার শ্রিগ্মরকোমল ব্যবহারে এমন একটি অনবদ্য 
টিত্রকল্গ কধি আমাদেল এখানে উপহান দিঘেছেন যাব বর্ণনাগুণে নাতা ও সন্তানের 
মেহনিবিড় সম্পকেব মধ্য দিঘে চিবন্তন নাণলাদেশ ও বাঙালি জীবনের একটি অনুপম ছবি 
পাঠকেন ঢোখেব সামনে উদ্ভাসিত হয। যেমন, 
বসিযা নায়ের নাড়ে নামাইযা পদ | 
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ || 
পা্টুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল ৈয়ে। 
পাযে ধবি কি ক্গানি লুম্ীবে যাবে লযে॥ 
ভবানী কহেন তোব নায়ে ভরা জল। 


০১২ প্রার্টীন ও মধ্যযুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


স্্রাপতা পদ কোথা খুব বল 
পৃ জিপি র্‌ 
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥। 


পাটুলীর বাক্যে মাতা হাসিলা অস্তরে। 
রাখিলা দৃখানি পদ সেঁউতি উপরে ॥ 
ঢারতচন্দ্রের রচনাশৈলীতে ব্যাজস্তুতির ব্যবহার বিশেষ কলাকুশলতার সঙ্গে সাধিত 
হয়েছে। ঈশৃরী পাটুনীর কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে দেবী নিন্দা-ছলে স্বামী 
পম্বাদেলেল মে পশপ্সাবাঞ্জন পরিচয় তুলে ধরেন, ব্যাজস্ততির এমন সুন্দর নিদর্শন বাংলা 
পাতি লিবল। যেমন, 
পিতানচ্ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। 
অনেকের পতি ঠেষ্ট পতি ঘোব বাম 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিজ্জিতে নিপুণ। 
কোন গুণ নাহি ঠার কপালে আগণ॥। 
, কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিম। 
কেবল আমান সঙ্গে ছন্দ অহর্নিশ ॥ 
গঙ্গা লামে সতা তাব তরঙ্গ এমনি । 
জীবন শ্বনপা সে শে স্বামীর শিবোনণি | 
ভূত লাঢাইমা পতি ফেবে ঘবে ঘরে। 
না মনে পামাণ বাপ দিলা হেন ববে।! 
মভিমানে সমুদেতে ঝাপ দিলা ভাই। 
যে মোবে আপন ভাবে ভাবি ঘবে মাই | 
কানাকলায বুদ্ধির ছটা ভারতচন্দ্রের শিল্পগ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্যের 
বিষষবন্ত্ব তাতে শ্বাবো তাৎপর্যমশ্ডিত হওয়ার অবকাশ পাব। কৃষঃচন্দ্রের রাজসভার একটি 
বর্ণনা, - 
চন্দ সবে যোলকলা হাসবৃদ্ধি পায। 
কৃষ্ণন্দে পরিপূর্ণ চৌঘটি কলায়॥ 
পদ্মিনী মুদয়ে আখি ন্দ্েবে দেখিলে । 
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পদ্দিনী আঁখি যেলে॥ 
চচ্জের জদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল। 
কৃষ্ণান্দ্রে ছদে কালী সবর্ধদা উজ্জ্বল। 
ঢারতচন্জ্ের কাব্যে তার বৈদগ্ম্য ও পাণ্ডিত্যেব বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কার ব্যবহাত 
কতকগুলো বাক্য প্রায় প্রবাদের মতো গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত। যেমন, 
১. একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন। 
যতন নছিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥ 
২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এডায। 
শ. বডর পিরীতি বালির বাধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে টাদ॥ 


বিবিধ বঙ্গলকাবা ৩১০ 


৪. নীচ যদি উদ্চতাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে। 
৫. হাবাতে ঘদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। 
১. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির। 
৭ মাতঙ্গ পড়িলে গডে পতঙ্গ প্রহার করে। 
৮. মন্ত্রের সাধন কিতবা শরীর পাতন। 


হাস্যরস।॥ ডাবতচন্দ্রের কাব্যে সুতীক্ষ ব্যঙ্গ ও পরিহাসরসিকতার চমৎকার প্রয়োগ 
দেখা যায়। সমকালীন সমাজ, সমাজব্যবস্থা, মানুষ ও মানুষের জীবনাচরণ সম্পর্কে 
ভারতচন্দ্রের গভীর জ্ঞান ছিলো। সমাজের মানুষ ও তাদের জীবনচবণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো 
ঠার চৈতন্যেব গণ্ভীরে অনুপ্রবেশ করতো বলে সামাজিক অসঙ্গতিগুলো তার দৃষ্টি এড়াতো 
না। বাঙালি পুরনাবীদেব নিয়ে তিনি কৌতুকাবহ সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন। দুই সতীনের 
ঝগড়া ও সংঘাতকে কেন্দ্র কবে কবি হাস্যরসের উৎসাবণ ঘটিযেছেন। শিবের আচার- 
আঢরণকে নিয়ে তার হাস্যরস সৃষ্টির অন্ত নেই। এই দেবচরিত্রটির স্বভাবে যে অসঙ্গতি, 
ভাবতচন্দ্রের প্রাণোজ্জল শিল্পীমানসে তাব রসোচ্ছল গ্রলেপ পড়ায় তিনি মহাদেনকে নিয়ে 
মধুর বঙ্গরস করেছেন। আত্মভোলা শিবেব আচরণের অসঙ্গতিকে কবি এভাবে প্রকাশ 
কবেছেন,- 
বাঘছাল খসিযা উলঙ্গ হউলা হর। 
এয়োগণ বলে এ কেমন বব? 
মেনকা দেখিলা চেয়ে জানাই লেটা। 
নিবামে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমট।॥ 
নাকে হাত এযোগণ বলে আই আই। 
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সাঘাই ॥ 
দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়। 
শিব ভালে চাদ অগ্রি মালো করে তায়॥। 
নতুন জামাইয়ের এই হায়াহীন, পর্দাহীন জঘন্য আচরণ ঘরের নারীদের ভালো ঠেকে 
না,-.+আইমা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে। কেমনে উলঙ্গ হইল শাশুড়ীর কাছে। তখন 
শিব তার মোহনরপ প্রকাশ করলে পুরনারীদের তা মন কেড়ে নেয়। তুলনায় নিজ নিজ পতির 
কুপ আব স্থুল আচার আচরণের কথা স্মরণ করে নারীগণের যে পতিনিন্দা ও খেদোক্তি, 
দারস্ণ উপভোগ্য হযে তা কৌতুকরসের প্রস্বণধারা সৃষ্টি কবেছে। যেমন, -- 
এক বানা বলে সই শুন মোর দুখ । 
আমাবে নিলিল পতি কালা কালানুখ॥ 
সাধ করে শিধিলাম কাব্যরস মত। 
কালার কপালে পড়ি সব হইল হত 
চোরেব মত চুপ কৰি ঠাবে। 
আলোতে কিঞ্চিং ভাল প্রমাদ আধাবে।॥। 
নৈলে নয় ঠেহু করি কষ্টেতে শয়ন। 
রোগী যেন নিম খাম যুদিযা নয়ন॥। 


১১৪ প্রাচীন ও মধাযুগের বাঃলা সাহিতোর উতিকথা 


তারপর শিবের থর-গেরস্থালি শুরু হয় গৌরীর সঙ্গে । শিবেল আহ্মভোলা আচরণ আর 
স্বভাবের নিদারুণ অসঙ্গতিগুলো গৌরীর অস্তরে ক্ষোভের সঙ্গে রোষেব সঞ্চার করে! 
গৌরী কোমর ধেধে সংসারনির্লিপু স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ায় নামেন। পার্বতীব বসনায় ক্ষুরের ধার! 
শিবের সামান্য কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীব উদ্দেশ্যে তিনি অনর্গল গবলবাণী বর্ষণ 


করে যান,- 
শুনিলি বিজয়া জযা বুড়াটির বোল। 
আমি মদি কষ্ট তবে হবে গণ্ডগোল | 
চায় ভায় কি কতিব, বিধাতা পাযশী। 
টের কপালে পড়ে নাম চৈল চশ্ী॥ 
গুণের লা দেখি সীনা বপ ততোধিক । 
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥ 
সম্পদের সীমা নাট পুঢা গরু পুজি। 
রসনা কেবল কথা সিন্দকের কুজি ॥ 
কড়া পড়িযাছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়]। 
কেন সব কটু কথা কিসেব লাগিয়া 


ম্রাসলে মহাদেনেল শ্মাহ্ভোলা কপটি পার্বতীকে ক্ষু( কনে। ওদিকে অকালপকৃ 
বালকদেব তা কৌতুকে মাতাঘ। দেবাদিদেবকে নিযে বালখিল্যদেব বঙ্গরসিকতা তখন ঢবমে 
পৌছে, 


কেহ বলে জ্রটা তৈতে বাব কর ক্গল। 
কেহ বলে দেখি কপালে অনল ॥ 


মৌলিক বিষয়স্ভাবনা ও ভাব-্গভীরতার অভাব॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাব 
শিল্পটৈ তন্ন এতসব মহার্থ ছাপ বিদ্যমান থাকা সন্বেও দীনেশচন্দ্র সেনেব মন্তল্য অনুসবগ 
কনে ললা যায তাব কান্যে প্রসাবতা আছে, ভাবগভীবতা ও মৌলিক কোনো বিষয ভাবনা 
নেই। সুতবা? ঠাব কাবোব ভাবনিঢার না কবে৬৫ শিল্প অন্যান্য দিক আলোচনা কলাই 
উন্তম। ভাবতন্দ্র মঙ্গলকাবোব প্রচলিত ধাবাঘ হিদুপুবাণের বিষঘকে ঠাব কাব্যেল নিষঘ 
হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এমন কি তান বিদ্যাসুন্দবও পূর্ববর্তী কবিদের বিষঘভাবনা থেকে 
ধান কলে নেওঘা। ম্বাসলে কাবোব বহিবঙ্গের দিকেই তান মনোধঘোগ, ফলে বিষযেন 
অন্তর্লোকে প্রবেশ কবাপ প্রতি তার কোনো উদ্যম নেই। ফলে দেবচবিত্রগুলো তাব হাতে 
কেবল কৌতুক বসসূষ্ঠিব কারণ হযেছে। 

প্রকৃতপক্ষে ভাবতচন্দ্র বাজসভায আনন্দ লিনোদনেব জন্য রাজাদেব ফবমাযেশ 
অনুযায়ী লিসযের যে উপস্থাপন কবেছেন তা স্কুলরটি বাজসভাসদূদেল মনোরঞ্জন কবেছে, 
কিন্তু বিষষগৌববে তার সেই উপস্থাপনা আভিজাতা লাভ কবে নি। কেবল তার অসাধারণ 
শিল্পরসের দক্ষ্রযোগের কাবণে বিষযেব স্থুলতাকে তিনি অতিক্রম কবতে গেরেছেন। 








২৩৫. প্্োক্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিতা" পূ. ৩৩৬ 


বিবিধ যঙ্গলকাব্য ৩১৫ 


পাঁচ) ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কৰি 
ভারতচন্দ্রের পরেও কালিকামঙ্গল, ঢ শ্রীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্ছল, কিরীটিমঙগল ইত্যাদি 
কাব্যের কতিপয় কবির নাম জানা যায়। 


দ্বিজ রাধাকাস্ত দেব।৷ দ্বিজ লাধাকান্ত দেব সম্ভবত ভারতচন্দ্রের (১৭১৩---১৭৬০) 
অল্প সময়ের পববর্তী কবি। কাব্যে ঠাব নিজের কোনো পরিচয় কিংবা কাব্যোৎপত্বির 
কালনির্দেশক কোনো পদ নেই। 'কন্বমুণির পারণাভঙ্গ' নামে তার একটি পুথি চট্টগ্রাম জেলা 
থেকে আবিষ্কৃত হযেছে। সেজন্য তাকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী মনে করা হয। দ্বিজ 
বাধাকাস্তের কালিকামঙ্গল বা নিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভাবতচন্দ্রের খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা 
বায়। স্তাবতচন্দ্রের পববর্তী পর্যাঘের কবি বলে দ্বিজ রাধাকাস্তেব ভাষায আধুনিকতার ছাপ 
পড়েছে। বেমন, 

এমনি কতেক দিন কবিয়া ভ্রমণ । 
সমুখে ভীমণ ঘোর গহন কানন ॥ 
প্রবেশে পরমা পাদপদ্য অনুবলে। 
সম্মুখে শার্দূল সিণ্হ শত শত চলে॥ 
তর্জন কবিযা তারে মাবিবারে ধাম। 
মসিধাবী শ্যামা বামা দেগিমা পালাম়।॥। 
লোভ সম্ববিতে নাবে আ্ইসে পুণর্বাব। 
কি কবিতে পানযে পাবতী সখা মাব॥ 
পথেতে প্রদোষ হৈল মন্দকার নিশি। 
নির্ণম না হম দিক তারাইল দিশি 


অকিঞ্চন চক্রবর্তী, অকিঞ্চনের কাব্য বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের নামের উল্লেখ 

আছে। ভেজঢন্দ্রের নাজত্বকাল ১৭৭০-১৮৩২ খরিস্টাব্দ। কবির জন্মস্থান মেদিনীপুবের ঘাটাল 
মহকুমার মন্তর্গত বেঙ্গলাল গ্রাম। ড. আশুভ্তোষ ভষ্টাচার্ মনে করেন, অকিঞ্চন চক্রবর্তী 
চণ্দীমঙ্গলেব শেষ কলি।৯৩৮ তবে তাব নামে শ্রীতলামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুখানি 
কাবা আছে। অকিঞ্চনের চঙ্গীমঙ্গল থেকে কিছু অণ্শ, 

কন্যান গমনে বাণী কবে হায় হাষ। 

ধৈরঘ না পরবে ধনে ধনপাতল পায়॥। 

বৈবাহিক হৈলে তুমি নিধিন ঘটনা 

পাইলে পাণণু হৈতে প্রচুর মন্থণা॥ 

হত কাল স্্ীন প্রাণে মাবে নাঞ খেদ। 

কৃষঃচন্দ্র কবিলেন কন্যাব বিচ্ছেদ | 

কাখিল ঝিষেব খোটি৷ বাঙ্গা দুরাঢাব। 


পা পর পরপর ্-স্তাগ 


১৩৬. পূর্বোক্ত 'বাঞলা নঙ্গলকাবেরে ইতিহাস প ৫৫9 


৩১৬ পাটীন ও নপামুগের বালা সাহিত্যের উতিকথা 


মোর কন্যা টবে ছৈলে তনয়া তোমার 
কন্যাভাবে কচিবে লাঞ্চ কিছু। 
মোর ঝিয়ে আগে ডাক নিজ কিয়ে পাছু।। 
রাণীর রোদনে কাদে ধনপতি সাধু। 
আনার চক্ষের তারা ওহ পুত্রবধূ ॥ 
বাঙালির ঘরসংসারের রীতি অনুযারী অকিঞ্চনের বচনায় করুণরস সৃষ্টির প্রযাস আছে। 


দ্বিজ কালিদাস॥। দ্বিজ কালিদাস অষ্টাদশ শতকের কবি। ঠার ব্যক্তিগত পরিচয় 
অজ্ঞাত। ঠার কাব্যের নাম 'কালিকাবিলাস'। কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব ও সংস্কৃত 
রা? 
ুল্লাহ দ্বিজ কালিদাসের রচিত “সূর্যমঙ্গল' ব! “সূর্যের পাঢালী'র উল্লেখ করেছেন।২৩৭ 


দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ দুর্গাপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেব কবি। হার পিতা 
আত্মাবাম এবং মাতা অরুদ্ধতী। কবিব পঙ্ত্রী হবিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের গোকুলচন্দ্ 
ঘোষালের দুহিতা। দুর্গাপ্রসাদেব কান্যেব নাম 'গঙ্গাডক্তিতরঙ্গিপী'। কাব্যরচনার উৎস হিসেবে 
বলা হয়েছে, কবির পত্রী হরিপ্রিয়া গঙ্গাদেবী কর্তৃক স্বপ্রাদিই হলে দুর্গাপ্রসাদ তার কাব্য রচনা 
করেন। কাবোর বচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ। পদসংখ্যা সর্ধশুদ্ধ ১৫১। কাব্যখানি 
অষ্টমঙ্গলা পাচালির ছাচে রচিত। কলকাতা অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছিলো। 


াঙ্গাধর দাস।। গঙ্গাধর অট্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ঠার নিবাস ছিলো 
উত্বর বা়ের প্রান্তবতী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাব কিরাটিকানার অন্তর্গত ঝিনাইপুর নামক 
গ্রাম। গঙ্গাধর দাস স্থানীয় অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেবী কিরীটিশ্বরীর মাহাত্ম্যগাথা অবলম্বনে তার 
“কিরিটিমঙ্গল' কাব্যখানি লেখেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭১৪/১৫ ধিস্টাব্দ। গঙ্গাধর বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্তী ছিলেন। তার কাবোও বৈষঃবোচিত ভাবমাধূর্য নিদ্যমান। যেমন, 
ঢল মন বৃন্দাবন সঙ্গে হহল সাধুজন। 
দেখ গিয়া নদনমোহন॥। 
ডঙ্গগণে পাইলা শক্তি নাঢে গায় হরি। 
নাজানয়ে কোন জন স্ানবে সুরারি॥ 
শক্তিন্বীন ভক্তগণ শক্তি পাইল তাষ। 
শক্কিপুর হৈল গ্রাম মহাপ্রভু কম 
কিরীটিমঙ্গলগীত অমৃত সমান। 
চগবতী আজ্ঞা দিল গঙ্গাধর গান।! 





২৩৭. প্বোক্র, 'বঞ্লা সাহিত্যের কথা", ২য় খণ্ড, ১৪৮ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


যোড়শ-সপগ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের 
রচয়িতা অপ্রধান কবি 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র-ন্ধানী কবিকৃতি 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক অপ্রধান কবি মঙ্গলকাব্য, পুবাণ, দেবদেনী- মাহাস্তয, কৃষ্ণকথা, 
পদাবলী, ভাগবত ও মহাভাবতের অনুবাদ, এবং তাদের সীমাবদ্ধ কবিকল্পনায় আরো 
অনেক বিটিত্র বিষয় নিযে কাব্য বচনা কবেছেন। একজন কবি এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে 
লিখেছেন। মধ্যযুগের এই সব কবি কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে অথবা একাধিক বিষয়ে যে 
নিজেদের সাহিত্যকর্মের পরিচয় রেখেছেন ও নিজেরা যে কবি ছিলেন এবং নানা বিষয নিয়ে 
টিস্তাভাননা করেছেন, যাব স্বাক্ষব বেখেছেন ঠাদের সাহিত্যকর্মে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
চমকপ্রদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপুষ্ট ও অপবিণত, - তা তাদের শিল্পীমানস ও সৃষ্টি থেকে 
অবগত হওঘা যায। এখানে একটা কথা বলা প্রযোজন যে, যদিও একটি বিশেষ অধ্যায়ে 
শতাব্দী অনুসাবে এই সব কবিকে বিন্যস্ত কবা হথেছে, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের 
কবি ও তাদের কাব্যেব একেবাবে সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব নয। পণ্চিতদেন মধ্যে এ নিয়ে 
অনেক তর্কলিতর্ক হব বটে, কিস্থু কোনো পাঁণ্িতই যে এ ব্যাপাবে সঠিক পথেব নির্দেশ দিতে 
পাবেন, একথা জোল দিযে বলা যাবে না। তাই এই অধ্যাযেব কবিদের ভাদের 
শ্বাবিরভীরকালের আনুমানিক শতকেব বলঘে বিন্যস্ত কবা হলেও একই শতকের কোনে 
কোনো কবি হয়তো দশক শরনুযাষী কিছু আগে কিংবা কিছু পবেও বিনাস্ত হযেছেন। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে বিমঘ বিন্যাসেব কারণেও এটা কবা হযেছে। 


দুই॥ ষোড়শ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি 


খেলারাম । খেলারামেব বচনাব কাল সম্পর্কে যে মন্তব্য কবা হয়েছে তাতে কবিকে ষোড়শ 
শতকেন প্রথম পাদেন লোক বলে শ্রনুমান করা যায়। কবির ব্যক্তিজীবনের তেমন কোনো 
পরিচয জানা যায না। খেলানামেন 'ধর্মমঙ্গল' বেশ প্রাটীন পুথি। কাব্য লচনাব কাল সম্পর্কে 
কবি যে বন্ব্য দিযেছেন,- 

ভুবন শকে বাযুমাস শবেব বাহন। 

খেলাবাম কবিলেন গ্রন্থ আরম্তন। 

ভে প্রধ এ দাসেন পুবাও আনস্কাম। 

গৌডকাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলাবাম॥ 

তাতে পুথির রচনাকাল, --ভুবন _ চতুর্দশ, বায়ু - উনপঞ্চাশ অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দ বা 


১৫২৭ খিস্টাব্দ হয। 


দ্বিজ অভিরাম॥॥ কবি তাব কাব্যে টৈতন্যদেবেব ঘে ক্দনাগীতি গেয়েছেন তাতে তাকে 
ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেব লোক বলে মনে করা যায়। দ্বিজ অভিবাম জৈগিনী- মহাভাবত 
অবলম্বনে সম্ভবত ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সমযে অশ্বমেধ পর্বে অনুবাদ করেন। তার 
কাব্যে ভাষা ধবনিগান্থীর্ধনয | যেমন, 


9৯০ প্রাটীন ও নধামুগের বাংলা সাচ্চিতোর £তিকথা 


উন্দুকুম্দ জিনি বর্ণ, পীত পুচ্ছে শ্যাকর্ণ, পবন চিনিঞা ফদশগাতি ॥ 
রাতা চারি খুর শোভা, তান্র অধর আভা, নীলকটি নয়ন ঢঞ্চল। 
সুরাসুর বিদ্যাপনে, তরঙ্গ নাখিতে নারে, বেগবায় কাপে ভডূম শুল॥ 


দীন স্ভবানন্দ। ডক্টব সুকুমার সেন মনে করেন দীন ভবানন্দের “হবিনংশ” কৃষঃলীলা 

বিষয়ক কাব্যগুলোন মধ্যে অত্যন্ত অনিনব।১৩৮ তিনি সম্ভবত ষোড়শ শতকের 
দ্দিতীয়াধের লোক। সিলেট জেলাব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তার কাব্যের ব্যাপক গ্রচলন 
দেখে ভবানন্দের জন্সস্থান সিলেট জেলা বলে মনে কবা হয়। তাব হবিব€শ কাব্যখানি 
সতভীশচন্দ্র রায়েল সম্পাদনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয থেকে প্রকাশিত হয। কলি দেবী সাবদাব 
বরে কাব্যরচনার অনুতেরণা পান। এ কান্যের অবলম্বন হচ্ছে বাধাকৃষ্র প্রণযলীলা 
এব! এর শ্বাদশ ছিলো শ্বীকৃষ্ণকীর্তন। লৈষঃব পদাবলীব ঢংগে রচিত কতকটা অংশ উদ্ধত 
হলো, 

কান্ধল বরণ আমাকে দেখিয়া তুণি যদি মোকে কিদ। 

তবে কেন তুমি কালিমা কাজল 'ভুকর উপরে পিল্গ ॥ 

কালা কালা নলি হেব বিনোদিনী নিববণ্ি গালি দেস। 

আনার অধিক নরণ কাজল তোমাব মাথার কেশ 

কালা বিনে গোরা উল না হয় কালা সে শ্রাখিব ক্গ্যোতি! 

কালারে নিন্দিযা গলায় পিক্গহ কাজল বরণ পুতি! 


রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।। লঘুনাথ _ভাগব তাচার্যেব একটিমাত্র কাব্য 'কৃষঃপ্রেম তবজিপী?। 

বাব্ল বচলাকাল ১৫৭১ খিস্টাব্দ। তাতে কলিব জীবনকাল ষোড়শ শতকেব দ্বিতীবার্ধ হয়। 
বঘুনাথেব ব্যক্তিগত পবিচয অজ্ঞাত। তবে এটুকু জানা যায় যে তাল গুক ছিলেন পণ্ডিত 
গোসাঞ্ঞ শ্রীল গদাধব। ভাগবত অবলম্বনে বচিত “কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী একখানি বৃহদাকাব 
্স্থ। বুনাথ ঠাব গুকব প্রতি প্রবল ভক্তির পবিচয় দিয়েছেন, - 

পা্ধত গোসাঞ্ শ্রীল গদাপব নাষে। 

যাহার মহিঘা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥ 

বৈকৃষ্ঠ নামক কৃষঃ টৈতন্য দূরতি। 

তাশাব শভিন্ন তর সতন্গ শকতি 


রামচন্ধ্র খান]। রামচন্দ্র খান ষোড়শ শতকেন মাঝামাঝি সমযে বর্তমান ছিলেন। তার 
জন্মস্থান বাঢ অঞ্চলের দ ্ুসিমলিযা ডাঙ্গা। তিনি কাঘস্থকুলে জন্মগ্রহণ কবেন। 
বাঢদেশে বসতি আছয়ে পুণ্য স্থানে । 
দণ্ড সিমলিয়া ডাঙ্গা সবলোকে দানে।! 
কায়েত কুলেত জন্ম দণ্ডত পদ্ধতি । 
কাশীনাথ জনক জননী পুণাবতী॥ 


২৩৮. প্বোক্ক, 'বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপবাল, গৃ. ৭০ 


মোড়শ- সপ্রদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ১৯১ 


ঠার পিতা কাশীনাথ এবং মাতা পুণ্যবতী। রামচন্দ্র জৈমিনি-ভারতকে আদর্শ করে 
অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করেন। - 


রদ্ধুনাথ॥। তিনি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা 
হয়। তার কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে উড়িষ্যার রাজা মুকুদদ দেবের রাজসভায় সেই কাব্য পঠিত 
হতো। জৈমিনি ভারতের অনুসরণে তিনি অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করেন। 


কবিবল্লভ।, কবিবল্লভ সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি 
করতোয়া- তীরবর্তী মহাস্থান সমীপে আরোড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের 
উপর ভিত্তি কবে সম্ভবত ১৫৯৯ খিস্টাব্দে তার 'রসকদন্ব' কাবাখানি রচিত হয। 


শৌবিন্দদাস॥ প্রাচীন ও মধ্যঘুগেন বাংলা সাহিত্যে একাধিক গোবিনদদাসেব নাম পাওয়া 
যায়। আলোচ্য গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের শেসপাদের কবি। তার জন্নস্থান টট্টগ্রামের 
মন্তর্গত দেবগ্রাম। গোবিন্দদাসের “কালিকামঙ্গল' কাবাখানি ১৫৯৫ খিস্টাব্দে বচিত হয়।১৩৯ 
কবির কাব্যেব ভাববিষয কিছুটা ব্যঞ্জনাধ্মী নৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত হঘ। এছাড়া আছে কিছু 


চি 


ভক্তিবসেব পবিচয় এবং কিছুটা পাপ্ডিত্য। 


নিত্যানন্দ ঘোষ 1 নিত্যানন্দ ষোড়শ শতকের শেষপাদ কিংবা সপূদশ শতকের 
প্রথমপাদের লোক । তিনি মহাভারতের কবি। অবশ্য তার মহাভারতের পুনো অঞ্শ পাওয়। 
যায় নি। তিনি জৈমিনি-মহাভাবতকে অনুসরদ করেছেন। বর্ণন! গতানুগতিক হলেও বঢনায 
পাবিপাট্য আছে। 


নিত্যানন্দ দাস!॥। নিত্যানন্দ দাস ষোড়শ শতবকেল শেষ বা সপুদশ শতকের প্রথমার্ধের 
কবি। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য । তাব নিবাস ছিলো শ্রীখণ্। কবির অপর নাম বলরাম 
দাস। ঠাব পিতা আত্মাবাম দাস এবং মাতা সৌদামিনী। নিত্যানন্দ দাসেব 'প্রেমবিলাস, 
কাব্যখানি মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত । এ গ্রন্থ গ্রাটীন নাগলাব সামাজিক ইতিহাস ও বৈষ্ণব 
ধর্মের আকর। তবে গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ প্রাক্ষপু বলে মনে হয। 


কঞ্চদাস)। অনুমান করা হয় তান ষোড়শ শতকের শেষপাদেব কবি। ভাব নিবাস 
জাহন্বীর পশ্চিমকূল | কাব্যের নাম 'শ্বীকৃষ্ণমঙ্গল” | কাব্যের দানখপণ্ড ও নৌকাখণ্ু ছাড়া 
অন্যান্য অৎ্শ ভাগবতেব অনুসবণ। কাবর বাক্যে কাব্যবসের অভাব নেই। যেনন, - 


ফুল গাথি দিল তথি কববী বেডিয়া। 
তাহে অলি করে কেলি পড়িছে ঘুরিয়া॥ 


তার পিতা মাধবানন্দ এবং মাতা পদ্মাবতী । আচার্য গোসাঞ্জ নামক ব্যক্তিব গৃহে কবি 
ভুত্যের কাজ করেন। কৃষ্ণদাস মাধবাচার্যেব (ষোড়শ শতক) সমসামযিক ছিলেন বলেও 
অনুমান করা হয়। ৃ 


২৩৯. পৃবোক্, 'বাঃলা সাহিহ্যের কথা”, ১ম খ্, পৃ. ১৯৯ 


২১. 


২২ প্রাচীন ও মধ্যমুগের বাংলা সাভিতোর ইতিকথা 


গ্রোবিন্দ আচার্য কাব্যের নাম 'কৃলঃমঙ্গল'। এতে ভাগবতের প্রথম থেকে দ্বাদশ 
স্বন্দের অনুসরণ আছে। দানখঞ্চ ও নৌকাখণ্ডেবও উল্লেখ আছে। 


রঘৃপশ্ডিত।! 'ডাগবতেব মূল অনুসবপে বচিত ঠাব কাব্যের নাম কৃষঃপ্রেম তবঙ্গিণী'। 
চৈতন্য সমকালীন কবি তিনি। গৌড় থেকে নীলাচল যাত্রাকালে টৈতন্যদেব ঠাব গৃহে আতিথ্য 
গুহণ কলেছিলেন বলে ললা হয। বঘু পণ্সিতেব নিবাস ছিলো কলকাতার উন্ববে ববানগর 
নামক স্থান। 


দুঃখী শ্যামদাস)। মেদিনীপুবেন নিকট হলিহবপুল গ্রামের ম্ধিবাসী ছিলেন। মোড়শ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি তিনি। কান্যেব নাম 'গোবিন্দমঙ্গল' | কাবোব দানখপ্ড ও নৌকাখণ 
বাদে অন্যান্য অংশ ভারতের অনুসবণ। 


ঘনশ্যাম দাস।! ষোড়শ শতকেব শেমভাগেন কবি। কাব্যে নাম 'কৃসঃবিলাস'। কাব্যেল 
কাহিনী সংগ্ৃহ করেছেন হরিব্শ, ভাগবত ও বহ্ষবৈবর্তপুবাণ থেকে । 


সদ্বিজ গঙ্গানারায়ণ।॥ করি মোড়শ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। কলিন পিতার 
নাম সুষেগ পণ্চিত, ফুলিঘ! বশে তাব জন্ম । অদ্ভুত ও অধ্যাত্ বামাঘণেব গ্রভাবপুষ্ট দ্বিজ 
গঙ্গানারাষণের “লামলীলা' কালা কবিত্বগুণে তেমন উল্লেখযোগা নয়। আত্মপবিচঘ ছলে কবি 
বলেছেন, 


ফুলিযা বণ্শেব মণি সুমেণ পশ্িত। 
তাহাব সপ্ান দ্বি্জ রচিল সঙ্গীত।॥। 


অস্তুতাচার্য॥ কবিল প্রকৃত নাম নিত্যান্দ। তার জন্মস্থান সোনাবাজু পবগণাব 
করতোয়া কুলে অমৃতকুণ্তা নামক গ্রাম। এই স্থানটি প্রাক্তন গাবনা জেলাব অন্তর্গত। কবি 
সম্ভবত মোড়শ শতকের শেষভাগেন লোক। কবির পিতামহ মাক্ড, গিতা শ্বীনিঝাস এবং 
মাতা মেনকা। ব্রাহ্মণবংশে ঠার জন্স। 

কবিন শ্রাত্মপরিচঘ অনুসাবে, স্ববং বামচন্দ্র কতৃক আদিষ্ট হযে তিনি তাব কাব্য 
লনা মনোনিবেশ কবেন। রামচন্দ্রেব অনুগ্রহে কবি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ কবেন। এই 
কাবণে তিনি অদ্ুতাঢার্থ নামে পবিটিত এবং তাব কাব্যের নামও হয “অদ্ভুত বামাফণ?। কবি 
বাঙালি প্রাণেন ধাবাকে কাব্যবসে সিঞ্চিত কনে কাব্যেব বিষঘবস্থু গড়ে তুলেছেন। 

চন্্াব্তী॥ বাংলা সাহিতোব মধ্যযুগে তিনজন মহিলা কৰিব মধ্ো চন্দ্রাবতী অন্যতম। 
অপর দুজন হলেন চ স্তীদাসেব সা বামতারা বা বামী এবং শ্রীচৈতনাদেবের কৃপাপাত্রী 
মাধবী। চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি বংশীদাসেব কন্যা। ডক্টব দীনেশচন্দ্র 
সেনের মতে ১৫৫০ খিস্টাব্দে চন্দ্রাবতীর জন্ম ।১৪০ সেই হিসেবে চন্দ্রাবতীর রামাযণ-কাহিনী 


১৪০. পূর্যোক্, 'বঙ্গভামা ও সাহিতা', পৃ.১৮১ 


যোড়শ--সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের বচয়িতা অপ্রণান কবি, ৩১৩ 


ষোড়শ শতকের শেষভাগে লিখিত হযে থাকবে । “ময়মনসিংহগীতিকা'র প্রথম খণ্ডের ২য 
ভাগেব অস্থর্গত “জযচন্দ্র-চন্দ্রাবততী' উপাখ্যানেব নায়িকাবপে কবি চন্দ্রাবতী অমব। ফুলেশ্বী 
নদীতে প্রিযতম জয়চন্দ্র প্রাণ বিসর্জন দিলে চন্দ্রাবতী হৃদযে যে আঘাত পান সেই বেদনা 
উপশমেব জন্য তিনি পিতান ইচ্ছানুযাধী রামাযণ বচনায় হাত দেন। অবশ্য কাব্য শেষ 
হওযাব আগেই তাব মৃত্যু হয। চন্দ্রাবতীর বামাযণ 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'ব ঘর্থ খণ্ডের ২য ভাগে 
স্থান পেষেছে। চন্দ্রাবতীর অন্য রচনা পদ্মাপুরাণের কিছু অংশ। একটি পদে হাব ভণগিতা 
পাওযা ঘায, -“জগৎ গৌবীব চরণ শিবে করি বন্দন, লাচাড়ী চন্দ্রানতী গায। অষ্টনাগেব মা, 
জঘদেলী মনসা, সেবকেব সেও সহাষ!' এছাড়া দ্বিজবংশী -সুতা এই ভণিতায তিনি “দস্যু 
কেনাবামেল পালা বচনা কবেন। 


দ্বিজ কবিচন্দ্র॥ কবিব আসল নাম শঙ্কন। তাব জন্ম ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে। এবং মৃত্যু ১১৩ 
বসব বঘসে ১৭১২ খিস্টাব্দে। তিনি বাকুড়া জেলাব পাতুঘাল মধিবাসী ছিলেন। ভাল সমথে 
উল্লিখিত চাবজন নৃপতি বিস্টুপুলেব লীন হাম্লীব, বঘুনাথ সিত্ত, বীবসিণহ ও গোপালসিংহ। 
প্রধানত তিনি বামাযণের কবি। তদুপরি তাল লটিত মহাভারত, ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল 
ও শিবাঘন ল্লেখযোগ্য। 


এছাড়া শঙ্কব, গুণবাজ খান, মন্টানব সেন, গঙ্গাদাস সেন, দ্দিজ ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষণ, 
বামশস্বরে, লক্ষ্মণ বন্দ্যোগাধ্যাঘ, বামানন্দ ঘোষ, জগত্নাম লাঘ, ব্লামগ্রসাদ বাঘ, নথুনন্দন, 
বামগোহন বন্দ্যেগাধ্যায়, কমললোঢচন দন্থ, কোঢবিহারেন বাজা হলেদ্র নানাঘণ, স্যার 
ম্বাশুতোস মুখোপাধ্যাযের গিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মরষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতক 
পর্যন্ত বিভিন্ন সমযে এই সব কনি বামায়ণ কালা নঢনা করেন। 


ষণ্ঠীবর সেন ষম্ঠীবলেব পুত্র গঙ্গাদাস তান অশ্বমেধ- পর্বেব র্ঢনাকাল প্রসঙ্গে যে 
উক্তি কবেছেন তাতে তান কাব্যের বঢনাকাল ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫০ খিস্টাব্দ হয। এই 
হিসেবে ষম্ঠীননেল কাব্য সম্ভবত উক্ত শতকেল ১০/১৫ বসব মাগে বচিত হযে থাকবে। 
তাতে ষষ্ঠীনবের জীবনকাল ষোড়শ শতকে প্রথমার্ধে হওয়াই সম্্ব। নিনাস ছিলো ঢাকা 
জেলাব মহেশ্ববী পবগণাব অন্তর্গত দিনদিপ বা জিনানদি নামক গ্বাম। ভাবা বণিক বংশীয় 
ছিলেন। জগদানন্দ নামক কোনো ব্যক্তি ষম্ঠীনব সেনেব পৃষ্ঠপোমক ছিলেন। 

ষম্ঠীনন সেন মহাভাবতেব স্বর্গালোহণ পর সম্পূর্ণ অনুবাদ কবেন। ভিনি পদ্মাপুবাণ 
কার্য& বঢনা কবেছেন। তার ভাষাব নিদর্শন, 


অনৃত লহবী ছন্দ, পুণ্য ভাবতেব বন্ধ, কৃষ্ের ঢবিত শেম পর্বে। 
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ, অহরিশ হরি হরি বন্দে, কি ষগ্টীবব কতে সবে! 


গঙ্গাদাস সেন] গঙ্গাদাস সেনেব কাব্যোপন্বিৰ ফালনিরদেশক ঘে পদটি পাওযা গিষেছে 
তাতে তার কাব্যেব রচনা কাল ১৪৭৫ শকাব্দ না ১৫৫৩ থিস্টাব্দ বলে অনুমান কলা যায। 
কবিব জন্মস্থান ঢাকা জেলাব মহেশবরী পবগণাব অন্তর্গত দিনদীপ গ্রাম । এই দিনদীপ সন্ভবত 
বর্তমান জিনাবদি গ্রাম। গ্রামটি বন্ছ বণিকেব বাসভূমি। সেই হিসেবে তাকে বণিক বংশীয় 


৩০১৪ প্রাচীন ও নধ্যমুগের বাগলা সাহিত্যের উতিকথ: 


অনুমান করা যাষ। কবির পিতা ষষ্ঠীবর সেনও ঘে একজন কবি ছিলেন তা আলোচনা করা 
হয়েছে । নিজের পবিবার সম্পকে গঙ্গাদাসের উক্তি,- 

পিতামহ নৃপতি পিতা শক্টীবব। 

শাহান কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর 1 

জ্যেক্ক ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্য। 

নানা শাস্ত্রে বিশাবদ গুণেন নাতি অন্।॥। 

গঙ্গাদাস সেন কতে অনুক্গ তাহার। 

শ্বশ্বনেগ পুণ্যকথা রচিল পয়াব। 

তিনি মনসামঙ্গল চলা করেছেন বলেও আনা যায । তবে ঠাব এই কাবা আপুশিকভাবে 

পাওয়া যাষ। 


তিন॥ সপ্তদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি 
যশশ্চন্ত্র।। তিনি সপূদশ শতাকব গ্রথমপাদেনল লোক। তার আসল নাম হবিদাস, উপাধি 
যশশ্চন্দ। তিনি ছিলেন বৃসদাস কবিরাজের শিষোর শিস্য। যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস' 
কাল্যখানিব ন্যনাকাল সপ্ুদশ শতকেব প্রথমপাদ। 


যদুনন্দন দাস|। যদুনন্দন দাস সপৃদশ শতকের লোক। তার ব্যক্তিগত পরিচঘ জানা 
যাখ না; তবে পদাবলী সাহিত্যে তাব দান উপেক্ষণীয নয। টৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য 
পরিভ্রমণকালে বিন্বমঙ্গলের নামে প্রচাবিত 'শ্বীকৃষঃকর্ণামৃত' কাবাখানি বাঞ্লায় নিষে আসেন। 
একাবো বৈনঃল প্রেমভক্তিরসের ধাবাটি উচ্ছলিত হয়েছে। যদুলন্দন দাস কৃষ্ণকর্ণামৃত অনুবাদ 
কবেন। তিনি “সারঙ্গবঙ্গদা' নামক গ্রন্থও অনুবাদ কবেন। কূপগোস্বামীৰ সংস্ক্তগ্রস্থ 
“বিদগ্ডুমাধন' নাটকের অনুবাদ করে যদুনদন বাংলায় ভাব নাম দেন 'রসকদম্ব'। তাব অন্য 
দুটি অনুবাদগ্রস্থ বাংলায় “দানলীলা চন্দ্রামৃত' নামে বপগোস্বামীর “দানকেলি-কৌমুদীর' অনুবাদ 
এবং 'গোবিন্দবিলাস' নামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃতে'ব কাব্যানুবাদ। বাংলা 
পয়ার ত্রিপদীতে এই সমস্থ গ্রন্থের বিষয়বস্থুকে তিনি সুললিত ভাষায বপদান করেন। 


রাজবল্পভ।। তিনি সপ্বদশ শতকেব কবি। বাজবল্লভ সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে 
টৈতনাদেবের শিষ্য ছিলেন বংশীবদন চট্ট এবং বংশীবদনেব গ্রপৌত্র রাজবল্লভ। এই 
বংশীবদন ঢট্রেব জীবনকথা অবলম্বনে লাজ্রবল্লভ তার 'বংশীবিলাস' কাব্য রচনা করেন। 
গ্রসঙ্গক্রমে শ্রীটে তনোব কথাও কিছু আলোচিত হয়েছে। 


রামশক্কর দত্তরায়॥ বামশক্কর সপ্ুদশ শতকের মাঝামাঝি সময়েব কবি। তার নিবাস 
ছিলো ঢাক! জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের খোলাপাড়া গ্রাম। তিনি সম্ভবত বৈদ্যবংশীয 
ছিলেন। কেননা আত্মপবিচয় ছলে সার উক্তি--পদবন্দ করি কহে ভিষক শঙ্কর।' কবি 
অধ্যাত্ব-রামায়গের অনুসরণে সম্ভবত সপূদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রামায়ণ কাব্য 


মোডশ-সপ্তদশ_আক্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিমযের রচয়িতা অপ্রধান কবি ০১৫ 


রচনা করেন। কাহিনী-অংশে বালমীকি যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ' ও 'অন্তুত-রামায়নের কিছু 
প্রভাব আছে। কাব্যের গঠনপ্রণালী সংহত । মাত্রাবৃন্ব ছন্দে ঠার কৃতিত্ব আছে। কিছু 
উদাহরণ,__ 

ভরণী উপরে বসিলা রাঘব জানকী লক্ষণ সাথে। 

নাবিকি তরণী বাহিযা উপারে রাখিলা কমলানাথে॥ 

ভাবিয়া রাঘব চরণ-কমল শ্রীরামশক্করে ভাষে। 

নাবিকে আশীষ করিয়া গমন করিলা মুনির বাসে॥ 


রাপনারায়ণ ॥ রূপনাবায়ণের “দুর্গামঙ্গল' কাব্য ময়মনসিংহের আদাজান গ্রাম থেকে 
আবিষ্কৃত হযেছে। এই গ্রামের একটি ঘোষ পরিবার কবির উত্বরপুরুষ হিসেবে নিজেদের দাবি 
করেন। এদের কুলপঞ্জি অনুসাবে রাপনারায়ণ ছিলেন ঠাদের অষ্টম পুরু পূর্ববর্তী । প্রতি 
একশত বৎসরে তিন পুরুষ ধবা হলে কবিব কাল হয় সপ্রদশ শতকের মাঝামাঝি। 'কায়স্থ 
বংাবলী" নামক কুলজী গ্রন্থ থেকে জানা যায় জপনারাষণের পিতাব নাম জগনাথ ঘোষ। 

বাপনাবাবণেব 'দুর্গামঙ্গল কাল্য মার্কশ্েয পুরাণ অবলম্বনে বচিত। কাব্যখানি পাচালীব 
ধাবাষ সৃষ্ট। কবির সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্ুজবুলিতে বেশ দখল ছিলো বলতে হবে। তান কাব্যে 
কহন্তি, কককা, বলৌ, মাঙ্গিলা ইত্যাদি পুরোনো ও আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগ লক্ষ্য কনা গেলেও 
তাব ভাষায আধুনিক শব্দ-সংযোজনই বেশি। রচনায আলঙ্কাবিক শব্দপ্রযোগ ও ছন্দবঝঙ্থার 
শোনা যায়। যেমন, -. 


পাবক তপন কিবণ দেহ। 
টিকুব নিকব সঙ্জল মেহ॥। 
পীযূমসদন বদন ইদদু। 
তবল কমল শন্ু সিন্ধু 


কৌনোদকী ঢাক ঢক্র। মোহে বৈরী নাশে দক্ষ ॥। 
অসপ্থায বিপক্ষে কক্ষ, সর্নভক্ষ ঈক্ষিণী। 

ঈদ্রন্দ্র দেবব্ন্দ। পূৃঙ্গতি পদারবিন্দ ॥ 
বাহন মৃগেন্দ্র ইন্দ্র, বুহ্ষবন্দ বদ্দিনী]। 


এবং, 


প্রাণরাষ চক্রবর্তী ॥ প্রাণবাম চক্রবতী ভরা কালিকামঙ্গল কাব্য ব্চনাব কালনিরেশ 


বয় বামচন্্র শক নিরূপণ । 
টি গীত চৈল সমাপন ॥ 

এতে ১৫৮১ শকাব্দ বা ১৬৩৩ খিস্টাব্দ হয়। কবি ভাব কাব্যেন এক জাযগান উল্লেখ 
করেছেন-_“মুকুন্দ নদন ভপে, নৃপ বৈশ্য দুইজনে, ঢলিল মুনির সন্নিধান।' অবশ্য এ সুকুদদ 
কবিকষ্কণ মুকুন্দবাম নন। কেননা মুকুন্দরামেব পুত্রের নাম প্রাণরাম নম, শিববাম। তাছাড়া 
মুকুদ্দরামের পুত্র হলে প্রাণবামের জীবনকাল ষোড়শ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ হবে। কিন্তু কির 
কাব্যোৎপন্তির কালনির্দেশক পদটি বিশ্লেষণ করে কবিকে সপুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
ফেলতে হব। 


৩১৩ প্রাচীন ও নধাযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পরশুরাম চক্রবর্তী কবি সপুদশ শতকেব মাঝামাকি সময়ে বর্তমান ছিলেন। 
পরশুবাম শ্রীখপ্ডেব অধিবাসী ছিলেন বলে মনে করা হয।১৪১ ভাব কাবোব নাম 
'শ্বীকসংমঙ্গল' | শ্রীকুসণবীর্তনেল অনুসবপে কানো দানখণ্ড ও নৌকাখপ্ডেব বর্ণনা আছে। 
অন্যান্য গুবাপ বাহিনী বর্ণনাও আছে। পরশুবামেল কাবোব বচনাকাল আনুমানিক ১৫ ৩৪ 


খিশ্টাবদ। 


দেবকীনন্দন সিংহ তার উপাধি ছিলো কবিশেখন। ত্রযোদশ ্রধ্যাযের পঞ্চম 
অনুচ্ছেদে আালোটিহ 'বায়শেখল' ডরষ্টব্য। তিনি মোড়শ সপ্তদশ শতকের সন্ধি যুগেব 
বলি।১৪* কবিন গিতা ঢতুর্ভুজ এবং মাতা হীবাবতী। দৈবকীনন্দন সিগহেল বেশ কয়েকটি গ্রন্থ 
আছে। সেগুলো হলো 'গোপালঢবিত', 'গোপালেব লীর্রনামৃত', “গোগীনাথ বিজয নাটক' ও 
'গোপালবিজয'। দৈলবীনন্দনের রঢনায পাণ্জিত্য ও কবিত্বেব পৰিচয় মাছে। 'গোপালবিজয়' 
লাবে( 'দানখ ৭' ও 'নৌকাখপ্রেল থে বর্ণনা মিলে, ভা ম্রাদিবসাত্মক। 
তাল ভাষান নিদর্শন, 

শিখপমঞ্ল উড়ে ঢুডান ঈপবে। 

উন্দপনু উঠে মেন ননজলধবে | 

ললাটে ঢন্দন বেখা "ম্বতি সে উক্জালী। 

শবস্ষলপবে মেন পবল বিসুলী | 

অগ্থনে বঞ্জিত আখি দেখি মনোহনে। 

মধুলোতে নমল বেডিল মধপুকবে॥। 


দ্বিজ রামদেব॥! কবিল লাবো কালনিদেশক ঘে পদটি ম্বাছে তা হলো “ইন্দুবাণ 
এমিপণ শব নিযোজত। লর্চিলেক নামদেন সাবদাটবিত|1" ভাব অভযামঙ্গল কাব্যখানি 
১৩৫০ খিস্টান্দে রচিত হযে থাকবে 1৯৪৪ দ্বিজ লামদেবেল কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওযা 
গষেছে। সেজন্য তাবে, টট্রগ্রামেব মাধবাসী মনে কবা হয। তাব কান ঘগ ফিবাঙ্গদের 
কথাও আছে, 
ফেরাঙ্ছি বার্িল টঙ্গি গোলদাজ তাব সঙ্গী 
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুবার ঠার। 
দ্বন্দ বানদেবে ভণে সাবদা ভাবিয়া মনে 
শগব পন্তন গুজবাট॥। 


দ্বিত বামদেবেল কবিমানস দ্বিজ মাধনেব শিল্পভাবনাব দ্বাবা আচ্ছন্ন । 'সাবদাচবিতো 
অন্যতম কার দ্বিজ মাধবও ভাব কাবোব জন্য টট্টগ্রাম অঞ্চলে বিখ্যাত। দ্বিজ মাধবেব 
তুলনাধ দ্বিজ বামদেব উক্ত অঞ্চলে তেমন জনপ্রিয হতে পাবেন নি, তার কাবণ অধিকতর 
কাব্যগুণসমৃদ্ধ দ্িজ মাধবেব “সারদাঢবিত' কাবাখানি বহু পূর্ব হতেই এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লা 


শিলা সাপ পাগল 


২৪১. পৃবোক্ত, 'বাচলা সাহিতোর কথা", ১য় খঞ, পৃ. ৪১৬ 
১৪২. পৃবোক্ত, 'বাঞলা সাহিত্যের কথা”, ২য় খণ, প্‌. ৪১৩ 
২৪৩. পৃরোক্ত, 'বাঞলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস', পৃ. ৫১৩ 


মোড়শ- সপুদশ-আষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩২৭ 


করেছিলো। সেই তুলনায় দ্বিজ মাধবের মৌলিক কাব্যভাবনার কাছে রামদেবের প্রতিভা ম্লান 
হয়ে গেছে। 


দ্বিজ লক্ষণ দ্বিজ লক্ষণ সপুদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। তার 
'শিনরামেন যুদ্ধ' পালা-জাতীঘ কাবাগ্রন্থ। শিলবামেব যুদ্ধ-পালার একটি পুধির কাল হচ্ছে 
১০৬১ বঙ্গাব্দ বা ১৩৫৪ খিস্টাব্দ। কলি সংশ্কৃত অধ্যাত্ব বামাযণ ও অদ্ভুত রামাযণের 
কাহিনীর সংমিশ্বণে একখানি পরিপূর্ণ বামায়ণ রচনা করেছেন। কবি অবশ্য ভার নিজন্ব 
বাগাষণ বচনাষ উক্ত দুই বামাঘণেব হুবহু অনুকবণ না কবে নিজের কল্পনাপ্রসূত দুই একটি 
আখ্যাযিকা তাতে ঘোগ কনেন। 
দ্বিজ লল্ষ্মণেব ভামায প্রাপ্তলতা আছে, 
শ্বীবান বলেন নিতা তুমি প্রাণাধিক। 
তোনা হেন বন্ধু মোব নাহিক অধিক ॥ 
পিত বোলে প্রভুবাম তুলিলেন তাবে। 
বিদাম হইল হ প্রাণঘি সভাবে॥ 


ভবানীদাস, ভবানীনাথ। ভনানীদাস সপৃদশ শতাকন মাঝামাঝি কালে লোক। 

ভলানীদাসের কানোব নাম “বাশেল স্বর্গাবোহণ'। কাবোর গ্রাবন্তে কবি সংক্ষেপে পরিটিতি 
দিযেছেন। 'বাগেল স্বগাবোহণ' পালাটি সম্ভবত সপ্তদশ শতকেল মধ্যভাগে রচিত হয়ে 
থাকবে। কাব্য ব্ঢনায বালনীকিন “উন্তল কাণ্ু' ও কোনো কোনো অণশে “বস্থুত- বামাফণ'কে 
অনুসরণ কলা তয়েছে। ভাষা এবং বাযনারীতি গতানুগতিক | যেমন, 

বাঙ্জা বিনে সোভা নাহি প্রিথিবির ভিতব। 

বিষু নিনে শূন্য দেখি আনা নগর।। 

নিষু নিনে দেবগণের গতি নাহি আব। 

হেন পদ না দেখিয়া কবে হাহাকাব।! 


ুবানীনাথ ভাতাব 'লক্ষ্ণ দিখিজব' ও “শত্রুর দিথিজব' পালা দুটি পাওযা গিয়েছে। 
পালাগান দুটিতে ভাগলতেব ম্বাদর্শ অনুসৃত হথেছে। ভরণিতাব পার্থক্যে ভবানীনাথকে অনেকে 
জিন বাকি মনে কবেন। তবে বাণ্লা সাহিত্যে একাধিক ভবানীদাস আছে। 


বৈদ্য কবিকর্ণপুর, বৈদ্য জগন্নাথ, বৈদ্য হরিদাস উন্নরবঙ্গে তথা তৎকালীন সমগ্র 
পূর্ববাংলাঘ মনসাব পুজা ব্যাপক গ্রাচান লাভ করে। তাই মনসার গীতও লেশ ব্যাপকভাবে 
বচিত হতে থাকে । উনবিংশ শতকেন ঘধাভাগ পর্যন্ত এই ধাবার কাব্য-বঢনা অব্যাহত 
থাকে! তলে ম্রনেক উৎকৃষ্ট কবিব বচনা গাষেনদের খামখেয়ালীর দরন্প কিছু খ্যাতি, কিছু 
অখ্যাতির কাবণ হয। মনসাগঙ্গলের পদসংগৃহকে 'লাইশা', “নাইশ কবি মনসা' ইত্যাদি নামে 
ম্ভিহিত করা হঘ। এই তথাকথিত বাইশ কবি মনসায় বা অন্যান্য ঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন 
কবিব ভণিতা পাওঘা ঘায। যেমন লৈদ্য কবিকর্ণপুর, নৈদ্য জগন্নাথ, বৈদ্য হরিদাস ইত্যাদি | 


০৯৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাললা সাহিত্যের ইতিকথা 


এদের মধ্যে বৈদ্য জগন্নাথ ময়মনসিংহেব অধিবাসী ছিলেন। নারায়ণদেবের পদ্যাপুরাণে তাব 
পুথির কিছু অংশ ঢুকে যায। এসব কলি সপ্তদশ শতকের মাকামাকি কালেবও হতে পারেন। 


ভবানীপ্রসাদ রায়।। সপুদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদধর্মী একপ্রকার 

মঙ্গলকাব্য-জাতীয় ও দেবী-মাহাত্য্যমূলক কাব্য বচিত হয়, তাকেই “দুর্গামঙ্গল' বলা হয়ে 
থাকে । এই শ্রেপীর কাব্যে চশ্বীদেবীর মহিমাবই প্রকাশ ঘটেছে। এই কাহিনী রচনায় মাকণ্ডেয় 
পুরাণেব দৃর্গাসপ্রশতীব আখ্যানটি অনুসরণ করা হয। সপুদশ শতকে এই জাতীর কাব্যের 
দুইজন কবি--এবজ্ন হচ্ছেন 'চপ্রিকা-বিজয়ে'র কবি দ্বিজ কমললোচন, অপরজন 
'দুর্গামঙ্গলোর কবি ভবানীপ্রসাদ লায়। ভবানীপ্রসাদেব কাব্যের শেষে ১০৭১ বলে একটি তারিখ 
আছে, এই তারিখ বঙ্গাব্দ হলে কবিব পুথি ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয়ে থাকবে। কবি 
সম্ভবত তাল কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন।২৪৪ ভবানীপ্রসাদ ঠার কাব্যে যে আত্মপরিচয 
দিয়েছেন সেই "তশটি হচ্ছে, - 

নিবাস কাটালিষা গ্রাম নৈদ্যকুলে জাত। 

দূর্গা নঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ | 

জন্নকাল হৈতে কালী কবিত দুঃখিত। 

ক্ষেস্বীন করি বিধি করিলা লিখিত ॥ 

টাঙ্গাইল জেলাব শ্রাটিা পবগণাব কাটালিযা নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে কবি জন্মগ্রহণ 

কসেন। ঠাব গিতাব নাম নয়নকৃলঃ বায। কবি ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি শৈশবেই পিতামাতাকে 
হারান। অদ্ধকবি জ্ঞাতি ভ্রাতাদেব দ্বারা নিগৃহীত হযেছেন--“জ্ঞাতি ভ্রাতা আছে আমাব নাম 
কাশীনাথ। তাহার তনয দুই কি কহিব সম্লাদ।' জন্মগত কবিপ্রতিভা-বলে কবি বাল্যকালে 
মুখে মুখে কবিতা বঢনা করতেন। হযতো বিজ্ঞজনেব মুখে হিন্দুপুবাণের কাহিনীও শুনে 
থাকবেন, যা অন্য কোনো লিপিকাবেন মাধ্যমে ভাকে লিখতে অনুপ্রাণিত কবে থাকবে। 
ভবানীগ্রসাদ হাব 'দুগামঙ্গল' কাব্য বচনাঘ মাকণ্ডেষ-পুরাণকে অনুসরণ কলেছেন। 
অনুবাদমূলক কাবা হলেও ভবানীপ্রসাদ কোনো কোনো স্থলে কেবল সুলেব ভাবটুকু গ্রহণ 
কনেছেন। তবে কনিব ভাষা মৌলিক সৃষ্টিশীলতাব দাবিদার। ভাষায কোনোবপ আড়ষ্টতা বা 
জড়তা নেই। একটি অংশ, 


যেবাপে তৈল পৃঙ্গা অকালে আশ্বিনে। 
মন দিযা সেতি কথা শুন সর্বজনে | 
মেমতে আসিলা দেবী বাপে নিবাস। 
ই তিন দুলনে চৈল পৃঙ্গাব প্রকাশ 
সৃষ্টির পন্তন মধুকৈটভ বিনাশ। 
মৈষাসুর বধ দেবীর মাহাত্যয প্রকাশ ॥। 


মোডশ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কি ' ৩২৯ 


বীভসরসের বর্ণনায়ও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন | যেমন,__ 
শিবাগণে মরা মাংশ টানি টানি খায়। 
রুপির খাইয়া অস্থি অপরে চাবায়॥ 
রুধির করিছে পান ভৈরবী যোগিনী। 
সুধাপানে মস্ত হৈলা আপনি ভবানী॥ 


অভিরাম দত্ত॥ কবি সম্ভবত সপ্রদশ শতকের লোক। তিনি দত্বকুলোত্তব হলেও 
বৈষ্ঃবোটিত বিনয় কবে নিজেকে দাসরূপে পরিচিত করেছেন। কবির কাব্যের নাম 
'গোবিন্দবিজয়" বা 'শ্বীকৃষ্ণমঙ্গল' | কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী। 


দ্বিজ পরশুরাম॥। কবিব পরিচয় অজ্ঞাত। তবে তিনি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা যায় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে 
তিনি যেসব পালা রচনা করেছেন সেগুলো হলো “অক্ুবাগমন', 'কালীয়দমন', “গুরদদক্ষিণা”, 
“দানখণ্ড, “পাবিজাতহবণ', 'শ্রীবংস বাজাব উপাখ্যান' ও “সুধামার দারিদ্যভর্জন' | সর্বশেষ 
পালার রচনাকাল ১৬৫৭ খিস্টাব্দ। পরশুরামের ভাষার খানিকটা নিদর্শন, 
সুবর্ণের কলস শোভে ঢালেব উপর। 
ভ্রমর ভ্রমরি সব করে কলরব।॥ 


্রশ্বর্ষের সীমা নাই দাস দাসীগণ। 
তশ্মী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দ্রের ভুবন॥। 


ষম্তভীবর দত্ত |! ষশ্ঠীবব দ্ধ সপুদশ শতকের শেষ দশকের লোক 1১৪৫ তিনি ছিলেন 
সিলেট জেলাব মৌলভীবাজারের অন্তর্গত গয়গড় গ্রামের অধিবাসী ।১৪১ হার পিতা ভুবনানন্দ 


এবং বড় এক ভাই হৃদয়ানন্দ। সন্তবত তিনি কোনো সামস্ত কর্তৃক 'গুণবাজ' উপাধিতে 
ভূমিত হন। 


ষষ্ঠাবব দন্েব “পদ্মাপুবাণ' কাব্যখানি সিলেট অঞ্চলেই প্রচলিত ছিলো। অধিক প্রচারের 
জন্য তাব কাব্যের ভাষা আধুনিকতার স্পর্শ লাভ কবেছে। কাব্যেব কালনির্দেশক কোনো 
উক্তি নেই তবে কবির জন্মভূমি পবিচয় আছে, -.শ্রীহট্রেব দত্বগ্রাম, হয মষ্টীর ধাম, 
মাতৃদেবী অতি পুণাশীলা।।' তার “পদ্মাপুরাণ দেবখপ্র, বাণিজাখপ্ড ও স্বর্গারোহণ-খপ্ডে 
সনজি-৮1৮৪৮৮ পাগল ইন রর 


লখাই বিপুলার কপ দেখিমা সুন্দবী। 


উদ্ভোসি উদ্ভ্োসি কান্দে ঝিউ বাউ করি॥। 
যোগিস্থানে কঘলাম বিনয়ে জিজ্ঞাসে। 
কত কহ যোগী তোবা নৈস কোন দেশে ॥ 


২৪৫. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা" ১য় খণ্ড, পৃ ১৮১ 
২৪৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ণ, প.১৮১-২৮৩ 


৩৩০" প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাছলা সাঠিত্যের ইতিকথা 


যোগী বলে ঘোদের বসতি স্থিতি লাই। 
হতয়া নৈরাগী নানা দেশেতত বেড়াই | 


দুর্লভনন্দন॥| কনি দুলভনন্দন সপ্ুদশ শতবেল শেষপাদেব ব্যক্রি। কবির পুথিব 
কালনিরদেশক পদে এ তথ্য জানা যাঘ। অবশ্য কলিন অন্যান্য গনিচষ অনুপস্থিত । দুললভনদন 
ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ পেকে শেষ স্কন্ধ পর্ধন্থ সবগুলো স্বান্ষেবই শরনুবাদ কবেন। কবির 
পুথির লিপিকাল ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ। 


সনাতন বিদ্যাবাগীশ॥ ভাব ভীবনকাল সপুদশ শতকে শেমপাদ থেকে মষ্টাদশ 
শতকের প্রথমার্ধ অবধি। তিনি ছিলেন কলকাতান ঘোষাল ল'শোছ্ভুত। তাব কাবাখানা তিনি 
অবশ্য কটকে বসে লিখেছেন। ভাগবত অনুসবণ না কবেও তিনি কৃষ্ণলীলা- বিষয়ক কাব্য 
বটনা কলেছেন। 


বিষ্ুপাল॥। নিষুপালেব মোট তিনখানি পুথি ম্বানিষ্চৃত হযেছে। তাব মধ্যে একখানি 
পূর্ণাঙ্গ এনঃ বাকি দুখানি খণ্সিত। বিষ্ুপালের পুথিতে কবিন কোনো পবিচয কি€লা 
কাব্যবঢনান ধালনির্দেশল কোনো টউন্তি নেই। তলে পা্চিতগণ মনে কবেন কবির মনসামঙ্গল 
কান্য সপূৃদশ শ্বষ্টাদশ শতকেন কোনে এক দশকে লটিত হযে থাকবে 1২৪৭ সে সময বাট 
অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাবোব্‌ পাশাপাশি মনসাল মাহাত্যমূলক কাব্যও বচিত হতে থাকে। তাই 
লিম্টুপালেল বায এ সমযে বটিত হওযা অসন্ভন নয। তাছাড়া নিসুপালেব কাবো ধর্মমঙ্গলেন 
সৃষ্টিপ্রক্রিয়াল প্র ছাপ পবিলক্ষিত হয। বিষ্ণপালের ব্যন্রিজীবনেন পবিচঘ নুল্লেখ থাকলেও 
নীরভূম শ্রঞ্চলেব জনপ্রবাদ থেকে জানা যাঘ কবিন নিনাস ছিলো রাণীগঞ্জের নিকটবতী 
সেলগড় পবগণাব কোনে।ও গ্রাম।১৪৮ বষুপাল জাতিতে বুন্তকাব ছিলেন। তার "অষ্টমূলা 
মনসার গান' চ খাম লচনার আদশে পবিকাল্পত। বিষ্টূপালেব ভাষা আধুনিকতার ছাপ 
আছে, কিন্তু কৰিত্বেন সম্মোহিনী শান্ির পবিচয নেই; ছন্দ প্রকবণও শিথিল, তবে কোথাও 
কোথাও স্বরবৃহেব ঝোক লক্ষা কবা যায। যেমন, 
ভালই কল্লান সুবেশ কল্লাম এসেছিলাম জলে। 
জলে এসে ভালই বল্লাম স্বামী পেলাম কোলে॥৷ 
গৌবী পূজা করেছিলাম জন্ম জন্থান্তবে। 
মৃত পতি পাইলাম মা মানস সবোববে॥ 
নাদের ঢবিত্র টিত্রণে কবি কৌঠ্কলস পবিবেশন কবেছেন, তবে তাতে কবিত্বেল 
নিয়মনীতি মানাব কোনো পনিচঘ নেই। যেমন, - 
টিকির সাজন কবিতে নাবদেন গমন। 








মুড়া ঝাটা বান্দ্যে দিল বলিঞা লেঙ্গুব ॥ 
২৪৭. পৃবোন্ত' 'বাঃলা ঙ্গলকাবোব ইতিহাস, ও বালা সাহিতোব কথা”, ১ খ, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৩৯৬ 
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২৪৮. পৃধোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইঠিহাস', পূ. ৩৯৬ 


মোডশ-সপ্রদশ -আষ্টাদশ শতকেব এক বা একার্িক বিমযের রচয়িতা অপ্রধান কৰি ৩০১ 


পুরাণ তালাই দিল পালান ভিডিঞা। 
নেমালির দড়ি দিল কর্যানি বলিঞ্া॥। 
শানুকের খুলি দিল ঘুঙ্গুর বলিঞা। 
পানা বিরঘুল নিল শ্বেতচামব বলিএ। 
দুদিকে দুখানি কুলা দিল রে বান্ষিঞা। 
পক্ষবাজ ঘোড়া যাবে উপায় কবিঞা | 
বেহুলার বিলাপ বর্ণনায কলি যে কব্পবস পরিবেশন করেছেন তাতে ডাব ভাষায় 
দীনতা ও ছন্দে ক্রটিই অধিক পবিলক্ষিত হয। ঘেমন, - 
আঘি মব্যে গেলে প্রভুব ঢেব দাসী হব। 
প্রভু মরো গেলে আমি অনাথিনী হব॥ 
তকতে লতাতে দুটি রহিল বেডিঞা। 
দুমুখে বহিল রামা এক মুখ হয়া 
বিষ্টুপালেব ভাষায ম্থাঞ্চলিকতা ও গ্রাম্যতার প্রভাব বেশি, তবে বাস্তবরস পরিবেশনে 
কবিব দক্ষতা আছে। ৃ 


জীবনকঞ্ণ মৈত্র।। কবি বগুড়ার কবতোযা নদীন তীননতী লাহিনীপাড়া গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। বাকেন্দ্র বাহ্ষণনুলে তান জন্ম। কলি গিতার নাম অনন্য, মাতা স্বর্ণমালা ও পত্রী 
বূজেশ্ববী। 'কবিহৃষণ' তার উপাপি। কাব্যে ব্যনাকাল সম্পকে তিনি বলেছেন, “মহাপৃষ্ছে 
শশী দিঘা, বাণ লিধু সমর্পিঘা পুঝহ সনেন পরিমাণ ।' এতে ১১৫৯ নঙ্গাব্দ লা ১৭৪৪ খিস্টাব্দ 
হয।১৪৯ তাব কাব্য দেবখণ লা পুলাণখণ্ এপ” বণিকখ পু, এই দুই ভাগে বিভক্ত । দেবখগ্জে 
মনসার আবিভাব সৎক্রান্থ পুবাণ বাহিনী এবং নণিকখণ্ডে চাদ ও লঞখিদব বেহুলার কাহিনী 
বলো নিবৃভ বিষঘ। জীবনবৃষেদল কান্য বিমযেল োড়ুজোল মাছে, তবে কবিত্ব কম। 
যেমন, - 
সাধু বলে তুমি ভগ্নি সোহাগিনী মাও। 
নির্দয নিচ্গুব তৈমা ল্যোন দেশে মাও॥। 
লাপ ব দুবন্য জানিনু এতাদিলে। 
তাব কাৰণে জলে ভাসে দগাব বহিনে 
নিঃ দণ্ড লাগিল পিতার কোন দুঃখে মনবে। 
কি দেশিযা বিডা দিল সর্প খা্টকার ঘনে॥ 
একপানি ভগিনী ছণ ভামের দুলালী | 
শূন্য নৈল ঘব মাযেন কোল নৈল খালি॥। 
বর্ণনা ও বিবলণীতে যেন 'নঘননসিগ্ত গীতিকার সু শোনা ঘায। লোক সাহিত্যের এই 
সুর কবির সমকালেব দৃষ্টিতে যথেষ্ট ম্বাভিনব। 


'উমাহবরণ' নামে তাব ম্বানো একটি কাব্যের সন্ধান গাও যাঘ। 


২৪৯. পূর্বোক্ত, “বাঙলা নঙ্গলকাবোর ইতিহাস, পৃ. ৩৯২ 


৩৩২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মনসামঙ্গলের অস্ঠিমপর্বে ধাবা কাব্য রচনা কবেছেন যেমন বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিজ রসিক, 
রাজসিংহ, জানকীনাথ, গোপালচন্দ্র মজুমদার, জগমোহন মিত্র, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, বৈদানাথ, 
রাধানাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের কাব্যের দৈবলাঞ্কিত মানবজীবনের কাহিনী অনেক 
'অতিরঞ্জননুক্ত, মানবজীবনের সহজ সরল রূপটি তাতে বাস্তবতার সঙ্গে মিশে আরো স্বচ্ছন্দ 
ও সাবলীল হযেছে। 


দ্বিজ শ্রীনাথ।। দ্বিজ শ্বীনাথ সপ্দশ শতকের মধ্যব্তী সময়ের কবি। শ্রীনাথের কাব্যে 
কোচবিহারের রাজা প্রাণনারাঘণের (রাজত্বকাল ১৩২৫-১৬ ১৫) উল্লেখ আছে। কোচবিহারের 
ইতিহাস থেকে জানা যায় দ্বিজ শ্রীনাথের মতো ভার পিতা এবং ভ্রাতারাও কাব্যশক্তির 
অধিকারী ছিলেন। দ্বিজ শ্রীনাথ সম্ভবত সমগ্র মহাভাবতই অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু তার 
কান্যের বিরাট, ভীম্ম ও দ্রোপপর্বই কেবল পাওয়া যায়। কবির মৌলিকতা-গুণটিও কাবোর 
অংশ-বিশেষে লক্ষ্য করা যায়। 


দ্বপায়ন দাস দ্বৈপায়ন দাস সপৃদশ শতকের মাঝামাঝি সময়েব কবি। কবি নিজেকে 
“কাশীল নন্দন" বলে উল্লেখ কবেছেন। দ্বৈপান দাসেব 'লনপর্ব”, 'গদাপর্ব ও "স্বর্গাবোহপ্পর্বোর 
পুথি পাওয়া যায়।৯এ০ পিতা কাশীবাম দাসেব কাব্যকেই আদর্শ করে তিনি তার মহাভাবত 
বঢনা করেছেন। কখনো কখনো পিতাপুত্রের বচনা এক হযে গেছে। মত্মপবিচয প্রসঙ্গে 
দ্বৈপায়ন দাসের একটি উক্তি, 


কাশীর নদন কহে রটিযা পযাব। 
অবশ্রেলে শুনে যেন সকল সংসাব॥। 


দ্বিজ প্রভূরাম1! প্রভুবাম সম্ভবত সপ্রদশ শতকেব মাঝামাঝি সমঘেব কবি। কবির 
পরিচযজ্ঞাপক একটি পদ, 
মল্লভূমে বাটি, ফুল্যার ঘুখটি, 
শ্রীযৃত জানকীরাম। 
তস্যসুত গায়, সখা চ্চুদিবাম, 
নায়কে পুরহ কান।॥৷ 
এ থেকে বোঝা যায় কবির বাড়ি সল্লভূমে। তাব পিতা ফুল্যাব মুখটি শ্রীযুক্ত জানকীরাম। 
ক্চুদিবায় নামক কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নাম তিনি উল্লেখ কবেছেন। কবিব কাব্য “ধর্মমঙ্গল' 
১৬৬৬ খরিস্টাব্দে বচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তবে তাব অনুলিখন আনুমানিক 
“১১১৭ সাল বা ১৭১০ খিস্টাব্দ 1২৫১ 


দ্বিজ যুকুন্দ, কবিভ্ষণ।॥ এক দ্বিজ মুকুদ ষোড়শ শতকে 'বাসুলীমঙ্গল' নামক কাব্য 
রচনা করেছেন। আলোচা কবি সপুদশ শতকেব শেন দশকে কিংবা শ্ষ্টাদশ শতকের প্রথম 


১৫০. পৃধোক্র, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খও, অপরার্ধ, প্‌.৪১৯ 
২৫১. প্বোক, “বালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস", পৃ.৭১৭ 


মোড়শ- সপ্রুদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচযিতা অপ্রপান কবি ১৩৩ 


দশকে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন! তবে ডস্র সুকুমার সেন মনে করেন, তার কাব্যের 
রচনাকাল ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৭৩৮ খিস্টাব্দ।১৬২ কবির পিতা বিশ্বেশ্বর এবং মাতা 
চ্দ্রমুখী। দ্বিজ মুবুন্দ ব্রাহ্মণ-বংশজাত। এছাড়া তিনি চামুস্ার ভক্ত ছিলেন। পালধি গ্রামবাসী 
শ্ীবাম তর্কবাগীশেব অনুরোধক্রমে মুকুন্দ কবিভ্ষণ একখানি দেবী প্রশস্তিমূলক কাব্য 
লেখেন। কবির কাব্যেব নাম “মাধবচবিত' | কবি যে চামুগ্তার ভক্ত সেই পবিচয়,- 
ঢামুণ্ডাৰ পাদপদ্য মককদময়। 
মপুলোভে মস্ত ভঙ্গ শ্রীমুকুদ কয়।। 
ঘুখ্যবঃশ অবতংসে, নারায়ণ ওঝাবংশে, 
বিশ্বদুখ ঈশ্বর নদন। 
চন্দ্রমুখী জনক্ষিতি, প্রণমিঞা বসুমতি, 
বিরটিল শ্্রীকবিভূষণ। 
এবং - 
দক্ষযভঃ ভঙ্গ হৈতে মাধবচরিত। 
সমাপু হইল পঞ্চ দিবসেব গীত ॥ 
দেনীর সেবক শুন তৈমা সাবধান। 
ম্বতঃপব শুন চন্দ্রকেতু উপাখ্যান ॥ 


ভৈরবচন্দ্র ঘটক! ভৈববচন্দ্র ঘটক সপুদশ শতকেল শেসপাদে জন্মগ্রহণ কবেন এবং 
অষ্টদশ শতকে শেষপাদ মবধি জীবিত ছিলেন। কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু 
জানা যায় না। ভৈববচন্দ্র সত্পীবেল পাচালী অবলম্বনে হাব পুথি বচনা কবেন। ঠার কাব্য 
বঢনাব কাল ১৭০০/০১ খিস্টাব্দ। 


শ্যামপণ্ডিত শ্যামপাঁণ্ডতেব কাব্যের কাল থেকে অনুমান কবা হয তিনি সপ্রদশ 
শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ কনে অষ্টাদশ শতকেব প্রথমপাদ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। ঠাব 
পিত উপাধি থেকে অনুমান কবা হয় তিনি সম্ভবত ডোমপণ্ডিত বণশোদ্ধৃত ধর্মপূজারী 
ছিলেন। তান ব্যক্তিগত পিচ অজ্ঞাত। তবে বীবভূম অঞ্চলেন জনশ্গতিকে তিনি তার 
কাব্যে ব্যবহার কলেছেন। এজন্য তাকে উক্ত অঞ্চলের ম্বধিবাপীবূণে টিজিত করা হয়। তিনি 
নিজেকে ধর্মদাস বলে উল্লেখ কবেছেন। 
শ্যামপণ্িত ভাব কাবাকে 'ধর্মমঙ্গল' না বলে 'নিনঞ্জনমঙ্গল' নামে অভিহিত কৰেছেন। 
কাবোব বচনাকাল ১৭০০ খিস্টাব্দে। ১৩ “নিবঞ্জনণঙ্গল' কাবো দেবতাই কবির মূল লক্ষ্য, - 
মানুষ নয। শ্যামপাঁিতের ভাষার কাব্যশভ্িও তেমন উচ্চাঙ্গের নঘ। যেমন, 
নিরপ্রন মঙ্গলের অপৃব বন্দনা। 
মাদব করিযা ভাই শুন সর্নজনা॥ 





১২১. পোক্ত, 'নাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ন খণ্ড, অপরার্ধ, প্‌. ৩১৮ 
১৩. পৃরোক্ত, “বাঙলা নঙ্গলকাবোর ইতিহাস" প্‌. ৭০৯ 


৩5৪ প্রাচীন ও নধাযূগেব বাঞ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


বলরাম দাস! ইনি পদাবলীব বলরাম দাস নন। ললবাম দাসের “কৃষ্ণজলীলামৃত' 
কাবাখানি ১৭০২-০5 খ্রিস্টাব্দে বচিত হযেছে । এতে তাব জ্বীবনকাল সপৃদশ শতকের 
শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে সীমালদ্ধ মনে হয। বললাম দাস 
কৃষঃলীলামূত কাব্য-রচনায 'ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাপকে ম্ববলম্পন কলেছেন।২৪ দ্বাদশ 
পবিচ্ছেদে কৃষেল মথুবাগমন ও গোপীদেব খেদ-বর্ণনা কাব্যের আকর্মণীয বিষয়। রচনার 
কাল. নির্দেশক পদটি হচ্ছে, 
ম্জনুখ ভু অঙ্গ শ্রশ্িনীসভায। 
এষ্ট পরিমাণে শকাদিতা শক শাম 
পদটি বিশ্মেষণ করলে অজমুখ _ 3, ভুজ ₹ ২, ম্বঙ্গ - ৩, অশ্বিনীসহায অর্থাৎ সূর্য - 
১; সল মিলে ১ ৬১৪ শকাব্দ + ৭৮ ম্বথাৎ ১৭০২ খিস্টাব্দ | রলবামেন ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ। 
খানিকটা ম্র্শ, 
ভাবা বড ভাগানতী,  পুণ্যশীলা মহামতি, 
গোপন্ুলে গার উপাদান। 
নিবাস পঞ্চযাল দেশে, যাহার কপার লেশে, 
বলবাম দাস পস গান।]। 


রামানন্দ ঘোষ 11 বি তার লামাণেল এক আঘগাম লিখেছেন 'বলেতে হামিব হৈলা 
লশেতে বদ্দণ।' কৰিব টাল্লখিত হামিব ম্নেকের মনে নিষুপুবেল দসুবোজা লীব হাল্লীল। 
তাতে কবিন জীলনকাল সপুদশ শতকেব শেসপাদে পড়ে। বামানন্দ কখনো নিজেকে শৃদ্র, 
কখনো দ্বিজ বলেছেন। তিনি একবাল উড়িম্যা গিযেছিলেন। গ্লেচ্ছেব ম্বত্যাচানে দেশের 
জনসাধাবণ যখন দুিপাকে পড়েছেন, তখন তাব শান্তি বিধানের জন্য পৃথিবীতে নুদ্ধের 
আবির্ভাব ঘটে এই শ্রনুভনে বামানন্দ ঘোষ নিজেকে নুদ্ধেব ম্ববতাববপে দাবি 
কবেছেন।*৫২ যেমন, 
শূদ্রকুলে বামানন্দ জন্ম লগেছিল। 
বুদ্ধনেশ ধরি এবে তন্তু লিখে গেল॥ 
বামানন্দেল 'বামাযণ' কাবা কাহনীগত দিক থেকে কিণলা বঢনাবীতিব দিক থেকে তেমন 
উল্লেখবোগ্য বৈশিষ্টোব দাবি কবে না, তবে তাব বর্ণনাব ভাঙ্গিটি অকৃত্রিম ও সতাসন্ধ। কিছু 
নিদর্শন, 
শবীব কবিনু পণ আমি এ 'পামব। 
না চৈল ঢমটঢক্ষেব গোচর | 
পনীতে বাক্গষে ধন জলে বাদন্ধ ক্রল। 
নাতি মিলে কাঙ্গালেব কছাব সম্বল॥ 
ক্ষুধায় না মিলে শ্রন্ন পিয়াসে না পানী। 
ঘিথ্যা ধন্ধে গেল মোব দিবস রজনী ॥। 


আপ পপ সা সস আসা 


২৫9. পৃবোক্ত. 'বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরাধ, পৃ. ৩৫৫ 
১৫৫. প্ধোক্ত, "বাঙ্গালা সাহতোব ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ.২০৩ 


মোড়শ-সপ্রদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাণ্রিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রপান কবি ৩৩৫ 


দ্বিজ হরিরাম।! দ্বিজ হলিবামেব ব্যকিশিত পরিচয অজ্ঞাত। কবি শোভাসিংহ নামে 
জনৈক ব্যক্তিব নামে চণ্ডিকাব প্রসাদ চেষেছেন। শোভাসিংহ মেদিনীপুবের চিতুযা ও বরদাবাটী 
পবরগণান অধীশ্বব ছিলেন। তার মৃত্যু ১৬৯ খিস্টাব্দে। দ্বিজ হবিবাম ঢ দ্টীমঙ্গল কাব্যের 
রঢচধিতা। সম্ভবত সপুদশ শতকেব শেষ গধাযে করি হাব কাব্য বচনা কলে থাকবেন। কবির 
কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্তের ছাপ আছে। 


চার ॥ অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি 


সহদগেব চক্রবর্তী। সহদেব চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাবোব কবি। ভাব কান্যেব নাম 
“ম্বনিলপুবাণ' | কাবাখানি ১৭৩৫ খিস্টাব্দেন দিকে বচিত হযে থাকবে। অতএব তিনি অষ্টাদশ 
শতকেল প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। সহদেন ঢক্রনত্ীন জন্মাস্তান ভগলী জেলাল বাধানগব গ্রাম। 
তাব “ম্বনিলপুনাণ' কাব্যে লাউসেনেন কাহিনী নেই, তলে নাথসাহিতোব বিভিন্ন সিদ্ধাঢার্ষের 
কথা আছে। 


দ্বিজ রসিক/রসিক মিশর ।॥ হ্টাদশ শতকেন মনসামঙ্গলেব অনাতম কবি দ্বিজ 
বসিক। তিনি নিজের বণশ গাঁবচঘ ছলে বলেছেন তার পিতা প্রসাদ, পিতামহ মহেশ ও 
প্রপিতামহ কালিদাস। তিনি কণিলল্লহ নামে? পনিটিত, "ম্বাখডা শালেতে থানা। 
শ্বীকবিবল্পভ বানা" 


দ্বিজ প্রাণকষ্চ।। কিন জীবনব্াল মষ্টাদশ শৃতপ। কাল ঘুশিদালাদ জেলান তেলিযা 

গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবিন পিত। খুগলকিশোল। তাদেল পদবী ছিলো বন্ষাচাবী। দ্বিজ 
প্রাণকৃম; “জঘদেব প্রসাদাবলী' নামক গ্রস্থেব অনুবাদক । পলিঢঘ ছলে কনি যেকথা নলেছেন 
তাব কিছু মগশ, 

নঞ্রনাথ তান মুখে হা উদ । 

কৃপা কবি মোরে শুনাহল নহাশম | 

সাবিন নুকশুদাবাদ হম গঙ্গাতীব। 

যোক্গনাদ্দ ভম গ্রাম নগন নাতি | 

তেলিয়া নিলাসী উত্বন।ণশে বেগবষ্ঠী। 


যোজন পলাণ তা লা হয সঙ্গতি | 


বিকল চট্টু॥ বিকল ০ সপুদশ শতকেন শেসপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের 
মধ্যে জীবিত ছিলেন। বানর পিতা বারাণসী এবং গিতামহ রমানাথ। বিকল টট্রের 
“সত্যপীবেন পাচালী'ৰ প্রচলন বীবভূম অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যাব। এজন্য কবিকে উক্ত 
অঞ্চলের ম্রধিবাসী বলে নে করা হথ। কবির কাব্যেন বচনাকাল ১৭১১ খিস্টাব্দ। ব্যনাকাল 
প্রসঙ্গে কবিব এই উন্কি, - 
বেদ পূর্ব নেত্র দিহ, তাহাব পূবে বস। 
তার পূর্বে চন্দ্র আলা কৈল দিগদশ |! 


2৩৬ প্রাচীন ও মধাযুগের বাংলা সাচিত্যের ইতিকথা 


নয়হরি চক্রবর্তী) নরহরি চক্রবর্তীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ “ভক্তিরত্রাকর' অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিলো। অতএব কবি উক্ত সময়ে জীবিত ছিলেন। “ভক্তিরত্রাকরো'র 
্স্থানুবাদ প্রসঙ্গে কবি নিজের খানিকটা পরিচিতি দিয়েছেন। অংশটি হচ্ছে,_ 
নিক্ক পরিচয় দিতে লঙ্জ্জা তয় মনে। 
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে স্ানে সবর্ধজনে | 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সবর বিখ্যাত : 
ঠার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ! 
নরহরির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী তৎকালীন বৈষ্ণবদর্শন-তন্বজ্ঞ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
শিষ্য ছিলেন। কবি নরহরি মনের বৈরাগ্য ভাববশত গৃহাশ্বম থেকে বহিষ্ম্াত হয়ে বৃন্দাবনের 
গোবিন্দমন্দিরে পাচকেব কাজে নিযুক্ত হন এবং রাধানাথজীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। 
নরহরি সংস্কৃত সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন। কবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডক্তিরত্রাকর। এ ্রস্থ ষোড়শ- 
সপৃদশ শতাব্দীর গৌড় ও বৃন্দাবনের নৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম, দর্শন ও তশ্ব-বিষয়ক একখানি 
অতুলনীয় ইতিহাস। ভক্কিনান্রাকল ছাড়া নবহরিব অপব দু'খানি গ্রন্থ 'নরোন্বম-বিলাস' ও 
'শ্রীনিবাস-চরিত্র'। নিব দুশ্ধানি পদসগ্রহ “ন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্র-চিস্তামণি'। 


কবীন্ত্র ॥ কবীন্দ্র অষ্টাদশ শতকে প্রথমপাদের ব্যক্তি। ঠাব আসল নাম মধুসূদন 
চক্রবতী। কলীন্দ্র উপাধি। কনীন্দ্রেব পিতা ঘটক চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্দ্র এবং পুত্র 
বামধন। বিদ্যাসুন্দন কাহিনীর অনুসবণে বচিত ববীন্দ্রের “কালিকামঙ্গল' একখানি নাতিদীর্ঘ 
কাব্য। 


শিরিধর দাস।। গিরিধর দাস অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদেব লোক। কবিব নিবাস 
বড়াকর নদীব পূর্বতীরবতী হাতনল নামক গ্রাম। গিবিধর দাস জযদেবেব গীতগোবিন্দেব 
অনুবাদ কবেন। এছাড়া তিনি “ননঃশিক্ষা" ও 'নন্দোৎসব' নামঝ গ্রন্থরচনা করেন। 


কালিদাস ।॥ কালিদাসের কাব বর্ধমান ও বীবভূম জেলার উল্লেখ আছে।২৫ ৬ 
কালিদাসের নামে দুটি কাব্য আছে,-. “মনসামঙ্গল' ও 'শনিব পাচালী'। মনসামঙ্গল কাব্যের 
গ্রহ বিধু খতু শশী শকেব গণনা। 
এই শকে এই কাব্য কবিল রচনা। 
অর্থাৎ কাব্যখানি বচিত হয় ১৬১৯ শকাব্দ বা ১৬৯৭ খিস্টাব্দে। কার্তিক নামক জনৈক 
বাহ্মণ তাকে এই কাব্য রচনায প্রেবণা দেন। কালিদাসের কাব্যে করুণবসের সুন্দর প্রকাশ 
আছে। যেমন, লঞিন্দরের মৃত্যুতে শোককাতরা বেহ্ছলাব চিত্রায়ণে কবিব বর্ণনা,_ 
কান্দে বালিয়া করিযা বিলাপ। 
ললাটে ভানিয়া কর, অঙ্গ এডি অনাদর, 
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উপজ্িল বিষম সন্তাপ।৷ 


শোভিত করয়ে কলেবর॥ 
অষ্টাদশ শতকের অন্য এক দ্বিজ কালিদাস 'কালিকাবিলাস', “সূর্যের পাচালী' ও 
“সূর্যমঙ্গল' কাব্য লিখেছেন। 


জশগজ্জীবন ঘোষাল॥। সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের কবি। 
কবি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোচআমোরা বা কুড়িয়ামোরা, অথবা কুটিয়ামারা গ্রামের 
মধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুবের রাজা প্রাণনাথ ঠাব সমসাময়িক ছিলেন। প্রাণনাথ ১৬৮৭ 
খ্রিস্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন।২৫৭ জগজ্জীবনেব মাতাব নাম রেবতী,-_“জগতজীবন গায় 
রেবতী-নন্দন'। 
জগজ্জীবনের গ্রন্থটির সম্পাদক ডঙ্ঈর আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীথ 
এবং প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কবির “মনসামঙ্গল' দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড, এই দুই 
খণ্ডে বিভক্ত। তার কাব্যে টাদ সদাগর মাতুলানীর সঙ্গে যে নীতিগহিত কাজে লিপ্ত হয়, 
তাতে এই চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে কবি শূন্যপুরাণ ও নাথপন্থীয় ধারায় 
যে সৃষ্টিতস্বের বর্ণনা দিষেছেন, তার আয়োজন বেশ আড়ষবপূর্ণ, - 
প্রথমে স্জিবা তুদি যত চরাচর। 
স্বর্গমর্ত্য সৃজিবা সৃজিবা দেবনগর ॥ 
বৃদ্ধ! বিষ সৃজিবা তবে শূলপাণি! 
অনশেষে সৃজিবা ননসা কন্যাখানি। 


মনসাব রূপ দেখি হবে অচেতন। 
বিা কবি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন 


বাণেশ্বর রায়, দ্বিজ॥ বাণেশ্বর রায় তাব “ননসামর্গল' কাব্যের কালনিরদেশ প্রসঙ্গে 
বলেছেন, 
মনসা-মঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে 
যোল শ এক চল্লিশে। 
ভাবিয়া ভবানী হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর 
মনসার মঙ্গল-প্রকাশে॥ 
অর্থাৎ কবি ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খিস্টাব্দে তার কাবাখানা রচনা করেন। কবি 
আত্মপরিচয-ছলে জানিয়েছেন ঠাব পিতার নাম হরিনারায়ণ এবং “নিবাস চম্পকপুরী জন্ম 
বায়পুবে। বাণেশ্বব ঠাব মনসামঙ্গল কাব্যে বেহ্ুলাব চরিত্র পরিকল্পনায় বেষ্ট বাস্তববোধের 
পরিচয় দিয়েছেন, কোনো কাল্পনিক ভাবাদর্শকে সরাসরি প্রশ্রয় দেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে 
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৩৩৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


রেছলা ভেলায় না ভেসে জলে ঝীপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বাণেশুরের ভাষাও 
'অনাড়ম্বর,ডাবটিকে সহজে আয় করবার মতে হাদয়গ্রাহী। যেমন,_ 

কান্দিতে কান্দিতে কন বেশ্বলা যুবতী। 

ভুবনে আমার সম নাগ ভাগ্যবতী॥ 

বিবাহ করিয়া নাথ লয়্যা আইল মোরে। 

প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে॥ 

জন্মে জন্মে কত আমি ভগবৃত করি। 

তাহাতে কুপিত কিবা দেবী বিষহরী॥ 

না জানি তাহার ঠাঞ্জি হইল কোন পাপে। 

যামিনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে ॥ 


শঙ্কর চক্রবর্তী, কবিচন্ত্র॥। শঙ্কর চক্রবর্তী মল্লভূমের বাজা বঘুনাথ সিংহদেব (১৭০২- 
১৭১২) ও গোপাল সি্ছদেবেল (১৭১৯-১৭৪৮) সম্ভাকবি ছিলেন। শঙ্কব চক্রবতীরি পিতা 
মুনিরাম চক্রবততী। ঠার পুত্রেব নাম কুঞ্জবিহারী। কবির নিবাস ছিলো লেগোব দক্ষিণে পানুয়া 
গ্রাম। তার লাজদব্য উপাধি কবিচন্দর। 

শঙ্কব চক্রলতী যেসন কাব্য বচনা করেছেন সেগুলো হলো - 'ধর্মমঙ্গল', “অধ্যাত্ম 
বামায়ণ পাঢালী', “ভাবত পাঁঢালী', 'কৃশ্ঃমঙ্গল' এবং “ভাগবতামৃত' বা “গোবিন্দমঙ্গল'। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের পুথি বিভাগে বক্ষিত শঙ্কবেল “মচ্ছরধবা পালা" নামক একখানি শিবায়ন 
জাতীয় পুথিব সন্ধান পাওযা যায। বলা বাহুল্য হবপার্বতীর লোকথ্রচলিত কাহিনীটিই এব 
ট্পজীব্য। বাগদিনীবেশী পার্বতীব বর্ণনা বাস্তব চিত্রকল্পেব সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন, - 

শর্ণতনূলে পিঠে দোলে দুইকানে সোনা । 
কপালে স্িদুর বিন্দু নাকে নাকচনা॥ 
বাগদিনি বেশ কবি উভ কবি খোপা। 
ফুলমালা তাতে শোভে সুবণেব কাপা॥ 
কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কডি। 
পবিপা্টি কান্দে সাজে মছেব ঢুপডি॥। 
ঠমক কবি দাণাইল শিব পড়ে ভোলে। 
সই সই বলি প্রডু কবিলেন কোলে | 

শহলে চত্রবতীব 'বামাঘণ গাচালী' দক্ষিণ বাঢঅঞ্চলে “বিষুপুবী রামায়ণ নামে পবিটিত। 
বাক্জা গোপাল সিণহেব আদেশে তিনি লেখেন “ভারতপাচালী' কাব্য ও “কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য। 
কৃষ্ণমঙ্গল কান্যখান৷ প্রহলাদ-চবিত্র, দাতাকর্ণ, গুরু-দক্ষিণা, কপিলামঙ্গল ইত্যাদি খণ্ডে 
বিডক্ত। কবির অপব কাব্য 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' ভবিষ্যপুরাণ ও হবিবংশের 
কাহনী অবলম্বনে রচিত। 


শঙ্কর।। তিনি অষ্টাদশ শতকেন মাঝামাঝি কালের কবি। ঠার “ষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যখানি 
মেদিনীপুর জেলাব দাক্ষণ পশ্চিম শ্র্থযঃলে গীত হতো। কাজেই এই অঞ্চলেই শঙ্করের নিবাস 
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ছিলো বলে অনুমান করা যায়। তার ঘন্ঠীমক্ষল কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত খিস্টায় ১৭৫৯ 
অন্দ। শঙ্করের রচনায় মুকুন্দরামের প্রভাব বেশি। ভোজ্ঞবস্ত্রর বসনাতৃপ্ব বর্ণনায় তিনি 
বাঙালির জিভ লালাসিক্ত করতে বেশ পটু, 

বাথুযা টলটলি তৈলেতে পাক। 

ডগডলি ভাঙ্গা ছোলার শাক॥ 

চুনার চড়চড়ি কুষড়ার বড়ি। 

'সরল সফরি ভাঙ্গা চিঙ্গুডি॥ 

যদি ভাল পাই মহিষা দ্ট। 

ফেলে চিনি কিছু মিশায়ে খই | 

পাকা টাপা কলা করিব জড়। 

খেতে মনে সাধ কবেছে বড় 

এবং,-- 

থোড ডম্বুব যে উলিশ মাছে। 

পাইলে সুখের অকটি ঘুচে ॥ 

হিযা ধকৃধকি অন্তরে ভোক। 

মুখে নাহ্নি কচে এ বড শোক ॥ 

দুধে তিলে গুড়ে মিলায়ে লাউ। 

দধির সিত ক্ষুদেব জাউ।। 

টিনি টাপা কলা দুধেব সব। 

কহ বড দিদি শুন গো আব॥। 


নিধিরাম আচার্য।। নিধিরাম ঠাব “কালিকামঙ্গল, গ্রন্থোৎপন্তির কালনিরেশ প্রসঙ্গে যে 
মন্তব্য করেছেন, তাতে তার বঢনার কাল ১১৭১ শকাব্দ বা ১৭৫১ খিস্টাব্দ পাওয়া যায়। 
অতএব তিনি এ সমযে জীবিত ছিলেন। কবিব পিতা দুর্লভ আচার্য এবং মাতা লক্ষী । গ্রন্থ 
কবি আলী আকবব নামে এক ব্যক্তি নামোল্লেখ কবেছেন। তিনি সম্ভবত কবিব 
পৃষ্ঠপোষক নিধিবামেব উপাধি কবিবত্র। তাব পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওযা গিষেছে, সেই 
হেতু তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কাব্যবচনায় তিনি চট্টগ্রামের জনশ্রশতকেই 
অবলম্বন কবেছেন। 


জনার্দন।॥ জনার্দনেব কাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বল যায় না। হযতো অষ্টাদশ 
শতকেব দ্বিতীঘ পাদের কবি তিনি। জনার্দনের নামে “মঙ্গলচ স্ত্রীর রতকথা"য একটিতে 
জনার্দন, একটিত দ্বিজ জনার্দন এবং অন্য একটি পুথিতে জনার্দন সেন ভণিতা পাওয়া যায়। 
জনার্দনেব মঙ্গলচ শ্বীতে কবির কাব্যভাবনার ম্রভিনবত্ব এই যে ধনপতির দুই স্ল্রীব মধ্যে 
একজনেব চত্রান্তে অপবজন বনে বনে ছাগল ঢড়ায়। এমনি কবে খুল্পনা একদিন বনে 
ব্াহ্মণদেব মঙ্গলচ শ্বীর পূজায় নিবত দেখতে পাব। তাদের উপদেশে খুঙ্পনা মঙ্গলচ স্তীর ব্রতে 
নিযুক্ত হয। জনার্দনের রচনায় সহজ শ্বচ্ছন্দ গতি আছে, তবে কাবাকলান মাধুর্য নেই। 
যেমন, 


28০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিস্তিত। 

সুবর্ণ গোিকা পথে দেখে আচম্বিত ॥ 

সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরধিত মনে। 

ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥৷ 

মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে। 

স্বর গঘনে গেল বাতীর নিকটে ॥ 

কাব্যেব ভাষায় 'আধুনিকতাব যে ছাপ 'আছে, তা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীযার্ধের হওয়াই 
সম্ভব । 


জয়নারায়ণ।! জযনারাযণ অষ্টাদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধের লোক। কবি ঢাকা জেলাব 
বিক্রমপুবেব জপসা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বৈদ্যবংশে তার জন্ম। তাব পিতা 
রামপ্রসাদ এবং দাতা সুমভি। জঘনারাযণেব দু'খানি কাব্য--চস্তীমঙ্গল' ও “হরিলীলা'। কবির 
হরিলীলা কাব্যখানি ১৩৯৪ শকাব্দ বা ১৭৭২ খিস্টাব্দে রচিত হয ।২৫৮ ঢণ্রীমঙ্গল সম্ভবত তাব 
পূর্বে রটিত। চশ্বীমঙ্গলে কবি “মাধন সুলোচনা' নামে দুর্টি উপাখ্যান যোগ করেছেন। 


নিত্যানন্দ (ঢক্রনতী)।| নিত্যানন্দ ভাব কাব্যে মেদিনীপুবেব অন্তর্গত কাশীজোড়াব 
বাজা লাজনালাঘণেব নামোল্লেখ কবেছেন। যেমন, - 
কাশীজোডা সৃষ্টিপাডা মতি বিচক্ষণ । 
রামতুল্য রাজা তথা বাজনাবাযণ।॥। 
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ। 
শীতলামঙ্গল বটে পান সুধানৃত॥। 


এ থেকে এও বোঝা যায় কবি বাজনাবায়ণেব সভাসদ ছিলেন। রাজনাবাযণ মেদিনীপুবের 
একজন পবাক্রমশালী বাজা। অষ্টাদশ শতকেব দ্বিতীযার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি 
সাহিতারসিক ছিলেন। ত্তান সভায ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ থিস্টাব্দে ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণেব 
অদশবিশেষ অনুলিখিত হয। নিত্যানন্দ সন্তবত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই রাজনারাযণেবই 
সাভাসদ ছিলেন। কবি কাটাদিযাব ডিঁশুসাহী গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রে জন্সগ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম টিরঞ্জীব মিশ্ব। নিত্যানন্দেব 'শীতলামঙ্গল' কাবাখানি আঠাবো শতকের সাতেব 
দশকে বচিত হয়ে থাকবে ।১২৯ কবিব ভাষা সহজ ও সাবলীল গতিসম্পন্ন। যেমন,_ 

বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিতরে গোপাল। 
শ্রীদামেব অংশকলা দ্বাদশ বাখাল। 
যোডশ সহস্র গোপী স্বয* আদ্যা রাধা। 
কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥ 
দেবতা তোত্রশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা। 
রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥ 


২৩৮. পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিতোর কথা', ২য় খণ্ড, প. ১৯৯ 
২৫৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরাধ, পৃ. ৪৪৭ 


যোড়শ-সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩৪১ 


ত্রিসপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বাণারস। 

এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ 
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি। 
ত্রিভুবনে যশ হয় জব্দ হয় ক্ষিতি।। 


রামানন্দ যতী॥ রামানন্দ যত্তী ভগিতায় দুজন রামানন্দের নাম পাওয়া যায। উভয়েই 
্রাহ্মপত্তের দাবি করেছেন। খিস্টায সপ্তদশ শতকেব শেষপাদে রামানন্দ ঘোষ নামে যে 
একজন বামানন্দেব নাম পাওয়া যায়, রামানন্দ যত্তী এবং তিনি পবিব্রাজক হিসেবে উড়িষ্যা 
ভ্রমণ কবেছেন বলে শোনা যায। দুজনেই ছিলেন কালীভক্ত : তাই ডক্টর সুকুমার সেন এই 
দুই কবি অভিন্ন কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উাপন করেছেন।২১০ তবে তাদের পাথক্যের 
সপক্ষেও যুক্তি আছে। উভয়ের পদবীর পার্থক্য ও দুজনের নামে দুখানি রামায়ণের অস্তিত্ব 
আছে। রামানন্দ যতীকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর রি লোক মনে করতে পারি। তিনি 
সংস্কৃতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বামানন্দ যতীর সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান 
পাওযা ঘায। ঘেমন- বামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, কিছু সংস্কৃত পুস্তকের টীকাটিস্পনী ও সানসংগ্রহ 
যথা অদ্বৈত বহস্য, অধ্যান্তরসাব, কুগুতন্ব প্রকাশিকা, জ্ঞানবৈভবতস্ত্র, জ্ঞানাবলী, তম্বসার, 
যোগসাবাবলী, ভাগবতাশয, সঙ্গীতশাস্ত্র, গীতাব টীকা, গাযস্ত্রীন টীকা, মোহমুদ্গরের টীকা, 
শান্তি শতকেব টীকা ইত্যাদি। 

১৭৬২ খিস্টাব্দে বচিত বামানন্দ যতীব “বামাযণে'ব নাম 'বামতস্্। কাব্যখানি মূলত 
ভক্তিরসপ্রধান গীতিকাব্য। সম্ভবত ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ যতী ঠার “চ শ্রীমঙ্গল" কাব্য 
রচনা কবেন। কবিকন্কণ মুকুন্দবাম টক্রবত্তীব চন্ত্ীমঙ্গল কাব্যের ভুলক্রটি দেখানো ছিলো 
তার অন্যতম উদ্দেশ্য । যেমন, - 


ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল 
নিযাইঢরণ বায়, প্রতিপদে দোষ গায়, 
পৃশ্কের সঘদোষ নাশ। 
আষ্টাভের গান হয, এত দোষ পধর্যা কম, 
তাতে পাবে দোশের প্রকাশ ॥ 
পার্বতী যে পঞ্চশর, পুবেন প্রভুর পর, 
সেই শব শিশুর উপব। 
কালীদহে পুবে কালী, মাকে এত দেয় গালি, 
হিন্দু নহে নুকুদ গাবর॥ 
অদ্ভুত বামায়ণের আদর্শে রচিত বামানন্দ যতীর 'রামতর্থে তার কাব্যগুণ তত 
উচ্চাঙ্গের নয়। কিছু নমুনা,_ 


রামপদ মন, নামে কাপে যম, 
টিদানন্দ অবতাব। 


২১০. পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১৭ খু, অপরার্দ, পৃ. ৪৯৮--৫০৫ 


৩৪১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দেবমুনি ভয়, শাসিত ভাদয়, 
প্র তইলা গুণাপার॥ 


গঙ্গারাম দত্ত॥। গঙ্গারাম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। তার নিবাস ছিলো 
ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার ধারীশ্বর নামক গ্রাম। তিনি ঈশা খার বংশধর জঙ্গলবাড়ির 
দেওয়ানদের অধীনে নায়েবের কাজ করেছেন। মুর্শিদাবাদের এতিহাসিক তথ্যাবলীর উপর 
নির্ভব করে গঙ্গারাম ঠাব আখ্যায়িকা কাব্য “মহারাষ্্রপুরাণ' রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল 
১৭৫১ খরিস্টাব্দ। কাব্যের অংশবিশেষ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট । 


গোকুলানন্দ সেন/বৈষ্ণবদাস।; তিনি বৈষঃবদাস নামেও পরিচিত। ঠার নিবাস ছিলো 
কাটোযাব নিকটবতী টেঞা নৈদ্যপুর নামক গ্রাম। গোকুলানন্দের গুরুর নাম রাধামোহন 
ঠাকুর। কবি সন্ভবত অষ্টাদশ শতকেব শেষপাদের লোক। কীর্তন-গায়ক হিসেবে 
গোকুলানন্দের নাম ছিলো । কিছু পদও তিনি লিখেছেন, তবে পদকর্তা হিসেবে উল্লেখযোগ্য 
নন, কেননা ঠাব পদসমূহ গতানুগতিক ধারায় সৃষ্ট । অন্য একটি কারণে তার নাম বিখ্যাত। 
তিনি বৈষ্কবপদাবলীর সংগ্রাহক। কবি তার সংগ্রহের নাম দিয়েছেন 'গীত-কল্পতর' ; 
তনে পববতীকালে সে নাম পরিবর্তিত হয়ে “পদকল্পতর”তে পরিণত হয়েছে ।২৬১ 
'পদকল্পতরুতে প্রায় ১৩০ জন কবিসহ তিন সহস্রাধিক পদ সংগৃহীত হয়েছে। 


স্বরাপচরণ গোস্বামী । তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। স্বনপচরণ ছিলেন 

খড়দহনিবাসী নিত্যানন্দ-বংশোস্তৃত। ঠাব পিতাব নাম নবকিশোব। পিতামহ নিত্যানন্দ। 
স্ববীপচরণের কাব্যের নাম “প্রেমকদম্ব' | কাব্যের রচনাকাল ১৭৮৭--১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। 
কাবাখানি তাব অগ্রজ জগন্নাথের আদেশে তিনি রচনা করেন। স্বরূপচরণেব ভাষার কিছু 

ললিতমাধব নাটক বিলক্ষণ। 

শ্বীরপ গোম্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন।॥। 

সংস্কৃত গদ্যপদ্য নাট্য ভাষায় তায়। 

অনায়াসে সবর্ব অর্থ বুঝ! নাহি যায়॥ 

অতএব গৌড় ভাষা কবিবাব তরে। 

রি রি র 


ভবানীদাস || ১৩১১ বঙ্গাব্দ ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ থেকে ভবানীদাসের 'ময়নামততীর 
গান' প্রকাশিত হয়। এব সম্পাদনা করেন ডক্টর নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ও বৈকৃঠঠনাথ দত্ব। 
ভবানীদাসের ময়নামতীর গানে উল্লা, আলিম, মিরাশ, গেলাপ, দিনদুনিয়া, দখল ইত্যাদি বেশ 
কিছু মুসলমানি শব্দ আছে। তাই অনুমান করা হয় এই কাব্যে হয়তোবা কোনো মুসলমান 


২৬১. পূর্যোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস', ১৭ খণ্ড, অপরার্ধ, প. ৩৯৫-৩৯৬ 


যোডশ- সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়েব রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩৪৩ 


গায়েন হাত চালিয়েছেন।২৬২ মুন্সী আবদুল কবিম সাহিত্যবিশাবদ ভবানীদাসের পুথি টট্টগ্রাম 
থেকে আবিষ্কার করেন। তাই কবি সম্ভবত টট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 'ভবানীদাসেব কাব্য 
লোকসাহিত্য এবং ছড়াপাচালীর ধাবায় রচিত। কাহিনীব শেষাংশে গোপীর্ঠাদ সন্ন্যাসজীবন 
ত্যাগ কবে পুনবায় সংসারে ফিরে আসেন। রচনারীতি, চবিত্রসৃষ্টি কিংবা ভাষাগত দিক থেকে 
এ কাব্যের মূল্য খুব বেশি নয। 


বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর বলরাম ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি। সম্ভবত সপ্তদশ 
শতকের শেষপাদে তিনি জীবিত ছিলেন। বলরামের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে পশ্চিমবঙ্গেব রাট 
অঞ্চলের বিভিন্ন দেবদেবীব উল্লেখ থেকে তাকে বর্ধমান অঞ্চলের অধিবাসী মনে কবা 
হয়।২৩৩ বলরামেব আত্মপবিচিতিমূলক বর্ণনা, 
পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য 
জনক আচার্য দেবীদাস | 
জননী কাঞ্চন নাম তার সুত বলবাম 
কালিকা পুরিল যাব আশ! 
বলরামেব উপাধি ছিলো কবিশেখর। বলরাম তব কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরেন প্রণমকাহিনী 
যতটুকু বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে বেশি বর্ণনা কবেছেন কালিকার মাহাত্ম্য । বলবামেব ভাষা 
সহজ ও সাবলীল কিন্তু কাব্যকলামপ্তিত নয। যেমন, 
দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফল বেচে। 
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে ॥ 
ধীরে ধীরে কুমাব গেলেন বৃক্ষতলে। 
কৌতুক মালিনী নাল্য দিল তাব গলে 


বল্লভ | “শীতলামঙ্গল' কাব্যের অন্যতম কবি। এই কবি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান 
ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।২১৪ তিনি তাব কাব্যেন বচনাকাল সম্পর্কে কিছু বলেন নি, 
তবে তাব ভাষা বিঢারে তাব কাল সম্পর্কে অনুমান কবা যার়। আত্মপরিচয় ছলে তিনি 
বলেছেন, -- 


পিতামহ পুকষোন্থঘ, জগতে ঈশ্বব নাম, 
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে। 

তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম, 
কতকাল হস্থিনা নগরে 

তস্য সুত শ্রীগোপাল,  মান্দারণে কতকাল, 
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে। 


২১২, নলিনীকাস্ত 'উট্টশালী সম্পাদিত “ঘয়নামতীর গান'। ভূমিকা, যোগেশচন্্র রায় বিদ্যাবিনোদ 
২৬৩. পূর্বোক্ত, “বাংলা নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস", পৃ. ৭৭৮ 
২৩৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস”, পৃ. ৮০১ 


883 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোোর ইতিকথা 


শ্রীবল্পভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত 
হরি বল পাপ গেল দূরে 
বল্পভ ঠার 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে বসস্তরোগ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন 
তাতে হাকে বসস্রোগের একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসেবে মনে করা হয়। কাটাল্যা, 
মসূরিয়া, শিখর্যা, মগর্যা, গজশুড়া, আমবোয়া ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের বসম্তরোগের কথা 
শুনিয়েছেন তিনি। বল্লভের ভাষায় জড়তা নেই, স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিসম্পন্ন। যেমন,_ 
সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এত দিনে॥৷ 
কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা। 
মরিলে সম্বঙ্গ না শুন এই কথা! 


দয়ারাম দাস) দযারাম অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি। মেদিনীপুর জেলার 
কাশীজোড়া গ্রামে ভার জন্ম। ঠার পিতামহের নাম পরীক্ষিত এবং পিতার নাম জগন্নাথ । 
দয়ারামেব কানোব নাম “সাবদাচবিত'। 


ভবানীশঙ্কর দাস)! ভবানীশঙ্কবে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি। “ঢাকুর কুলজী' 
গ্রন্থ থেকে জানা যায ভবানীশঙ্কব আত্রেয় গোত্রের জনৈক নবদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুলীন 
বায়স্থ ঝুলে জন্মগ্রহণ কবেন। ননদাসের বংশধব কৃষঃ হাদযানন্দ। চট্টগ্রাম জেলাব অস্তর্গত 
দেবগ্রামের নিকটবী বটতলী গ্রামে কবির পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। পরবতী বংশধর 
মধুসূদন সেখান থেকে চক্রশালাব অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। মধুসূদনের 
পুত্র শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তেব পুত্র নযন রায় এবং তৎপুত্র কবি ভবানীশঙ্কর রায়। ভবানীশঙ্করের 
একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকিস্কব। কবি ভবানীশঙ্কর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শুচি এবং সংযত ভাব 
করতেন।২১৫ ভবানীশঙ্কবেব কাব্যেব নাম “মঙ্গলচণ্তী পাঞ্চালিকা,। তবে ঢাকুব গ্রন্থে এবং 
স্থানীয় সমাজে কাব্যটিকে জাগবণ বা শঙ্কর বিশ্বাসের জাগবণ বলা হযেছে। চট্টগ্রামবাসী 
রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় গ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামক জনৈক বৃদ্ধেব কাছ থেকে এই পুথি সংগ্রহ 
করেন এবং তা “মঙ্গল শ্রী- পা্থঢালিকা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয। 
ভবানীশঙ্কর তাব কাবোব কালনির্দশিক একটি পদ দিয়াছেন,-- 
ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে। 
ডবানীশস্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥ 
এতে কাব্যের রচনাকাল ১৭০১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ হয়। ভবানীশঙ্করের রচনায 
সংস্কৃত শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও অলঙ্কারের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। ভারাক্রান্ত অলঙ্কার- 
প্রকরণের জন্য অনেক সময় তার রচনার গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারে নি। অবশ্য 
রাধার রাপ বর্ণনায় কবির বচনা মনোরম হয়েছে। যেমন, 


২৬৫. ঢাকুত গ্রস্থের ভূমিকা দ্রব্য, প্‌২. 


ধোড়শ-সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষযেব রচমিতা অপ্রধান কবি ৩৪৫ 


বোলহে বড়াই কে চলিছে যমুনা কুলে 

কাহার সুন্দরী নারী, গোপীগণ সঙ্গে করি, 
চলিয়াছে মনকুত্হলে॥ 

রক্তে নিন্দিয়াছে ইন্দু, কপালে সিন্দুব বিন্দু, 
কটিঘাঝে পূর্ণকুত্ত সাজে 

হেরিতে ওরূপ খানি, হরি নিল মোব প্রাণী, 
জিজ্ঞাসা না কৈলুম সুই লাজে ॥ 


ভৈরবচন্ত্র দাস । অষ্টাদশ শতকেব শেষপাদের কবি তিনি। যশোব জেলার পলুযা গ্রাম 
ছিলো হাব নিবাসস্থল। কবিব পিতা দেবীপ্রসাদ এবং জোষ্ঠ দুই ভাই শল্তুচন্দ ও কৃষচন্্। 
এবা উগ্নু ক্ষত্রিঘ বংশজাত। ভৈববঢন্দ্রেব কাব্য 'উষাসাণব, রচনাকাল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ । 
কাব্যখানি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হযেছে। দ্বিজ পঞ্চাননেব আদেশক্রমে মাত্র 
পনেবো বংসব বঘসে কবি এই অনুবাদকর্ম সমাপ্ত কবেন। যেমন, 
দ্বিজ পঞ্চানন মোরে করিলে আদেশ। 
অনাষাসে হবে গ্রন্থ না পাইবে ক্রেশ॥৷ 
সমস্কৃত ভাঙ্গি তুনি কবঠ পযান। 
অবহেলে শুনে মেন সকল সম্সাব॥ 
তাব পদরজ শিবে ব্দিযা ভৈবন। 
আবন্তিল মদ্যখণ্ড উষান সাণব | 
এব - “পঞ্চদশ বসব বধঃক্রম যবে । মোর শোক ভাকঙ্গ পঘাব গাথল।॥' পরে কবি হাব 
কাব্যের বর্ধিত আকার দেন। 


জগৎ্রাম রায়); জগৎবাম মুষ্টাদশ শতকেন শেষভাগে কবি। জগত্বামেব নিবাস 
ছিলো দামোদবের দক্ষিণ তীবে পঞ্চকোটেন বাজা বনুনাথ নারাণের আঅধিকাবভুক্ত ভু 
গ্রামে। কলিব পিতা বঘুনাথ এবং মাতা শোভাবতী। জগতবামেব জ্য্পুত্র বামগ্রসাদও ব 
ছিলেন। তারই সহাযতায কার "অদ্ভুত নামাযণ' ও 'দুর্গাপঞ্চবাত্রি এই দুটি কাব্য রচনা 
কবেন। জগৎ্বামেন বামাঘণ বঢনা শেষ হয় ১৭৯১ খিস্টাব্দে। অবশ্য এই তাবিখ তার পুত্র 
বামপ্রসাদের লচনাসমাপ্িব ভাবিখ !১১১ নৈষমঃবতন্ব নিষে লেখা জগত্বামেস অপব একটি 
কাব্য 'আত্মবোধ'। 

দাস) মুক্তাবাম মষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। তাকে আসাম 

অঞ্চলের অধিবাসী বলেও মনে কনা হয। তার পিতা গঙ্গারাম এব পিতামহ রাজারাম। 
মুক্তাবামেব কাব্যের নাম “সত্যনাবাণেব বিববণ'। কাব্যে বঢনাকাল প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 


সন নিরূপণ লিখি শুন সাবধানে 
কদ্রাক্ষবে পৃষ্ঠে বসু লিখিবে যতনে॥। 


২৩৬. পূর্বোক্ত, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” ১ন খণ্চ, অপবাদ, প্‌ ৪১২ 


৩৪৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


পরেতে সমুদ্র লিখি সন হৈল সায়। 
শকের নিণয় লিখি শুনহ সভায় || 
চন্দ্রাক্ষরে নুণি দিয়া পুষ্প দিবে তায়। 
শেষে পক্ষাক্ষর দিয়া চৈল সায়॥। 


রঘুনন্দন॥। রথুনন্দনের কাব্য 'শীরামরসায়ন' অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়ে 
থাকবে। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশজাত। ঠার আস্ত্রপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি 
বর্ধমান জেলাব মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ঠার পিতার নাম কিশোরীমোহন চোস্বামী। তিনি 
“শ্রীরাধা মাধবোদয়' নামে একখানি রাধাকৃষ্ণচলীলা-বিষয়ক কাব্যও লেখেন। 


রামনিধি গুপ্ত/নিধুবাবু)। রামনিধি গুপ্ু ১৭৪২ খিস্টাব্দে মাতুলালয়ে চাপতা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি পরলোকগ্রমন কবেন। রামনিধি গুপ্বের 
পিতা হবিনাবাণ কলিবাজ এব? পিতৃব্য লক্ষ্মীনাবায়ণ কবিবাজ। কলকাতার কুমাবটুলিতে 
তাদেব বাসস্থান ছিলো। দশমালী বন্দোবস্তেব সময বামনিধি ছাপরা গিয়ে হিন্দুস্ানি সংগীত 
শিখেন। পবিণত বমসে তিনি হিন্দিগানকে ভেঙে বাংলায় রূপ দেন। বাংলায় হিন্দিগানেব এই 
বিশেষ বাপটিই টপ্পা নামে পবিচিত। বামনিধি “নিধুবাঝু বপেও পরিচিত ছিলেন। 

'বসিক মনোবঞ্জন' নামে বামনিধির জীবৎকালেই একটি গীতিসঙ্কলন বেবিযেছিলো।২১৭ 
নিধুবানুল সপ্ক্ষপ্র ম্মাকাবেব গানগুলো প্রণফ-বিষয়কে অবলম্বন করে বচিত। গানেব ভাব 
কখনো কখনো অধ্যাত্রসুবেব বার্জনা সৃষ্টি করে ; এই সুব বিবহেব দহনে মর্মীস্তিক অভিব্যক্তি 
পায়। যেমন, 

লীরে ধীরে মায় দেখ চায় ফিবে ফিবে। 
কেমনে আমাবে বল যাইতে ঘবে॥ 

যে ছিল অন্তবে মোর বাহ্যে দেখি তাবে। 
নযন অস্তব হলে পুনঃ সে অন্তরে 

মাতৃভাষার প্রতি প্রবল শ্রীতিবশে বচিত কবির সেই বিখ্যাত উক্তি, -- 

নানান দেশেব নানা ভাষা। 
বিনে স্বদেশী ভাষা পৃবে কি আশা 
কত নদী সবোবর, কিবা ফল ঢাতকীর। 
ধারাজল বিনে কু ঘুচে কি ভৃষা॥। 


পাঁচ) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কতিপয় অপ্রধান বৈষ্ণব মহাজন ও পদকার 

মনোহর দাস) বৈষঃব সাহিতা- সমাজে তিনজন মনোহর দাসেব নাম উল্লিখিত হয়েছে। 
এরা হচ্ছেন--শ্রীচৈতন্য চবিতামৃতে, উল্লিখিত নিত্যানন্দ-অনুচর মনোহব। অন্যজন 
জাহ্ুবীদেবীর শিষা মনোহর দাস আউলিয়া, তিনি চৈতন্যদাস নামেও চিহিতত এবং অপরজন 


২৬৭. পূর্োক্ত, “বাঙ্গালা সাহছিতোর ইতিহাস', ১ খন), অপরাধ, পৃ. ৬০১ 


যোডশ-সপ্তদশ-আষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩৪৭ 


বৈঞ্ণব-পদকর্তা মনোহর দাস। তিনি সপ্তুদশ শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস 
সম্প্রদায়ের দলভুক্ত ছিলেন। তার কাব্যের নাম 'অনুরাগবল্লী'। তিনি তার শেষজীবন বৃন্দাবনে 
মতিবাহিত করেন। মধুর ধ্বনিযুক্ত তার একটি পদ... 


বরিখে রিমিঝিমি, সঘনে যামিনী, 


জগদানন্দ) 'শ্রীজগদানন্দ পদাবলী' নামে জগদানন্দেব পদাবলী সংগ্রহ করেছেন 
কালিদাস নাথ। এতে জগদানন্দেব জীবনী -সংক্রাস্ত কিছু তথ্য পাওযা বায। কালিদাস নাথ 
অবশ্য দুইজন জগদানন্দেব কথা বলেছেন। ডক্টব সুকূমাব সেনও জগদানন্দ নামে সপ্তদশ 
শতকের মধাভাগে একজন এব? অষ্টাদশ শতকেব শেষভাগে একজনের কথা উল্লেখ 
কবেছেন।১১৮ নৈষ্গর সমাজে অনশ্য একাধিক জগদানন্দেব নাম উল্লিখিত হযেছে। আলেচ্য 
জগদানন্দেব মৃত্যু ১৭০৪ শকাব্দ বা ১৭৮২ খিস্টাব্দে। সম্ভবত এই শতকেব প্রথমার্ধে তিনি 
জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। কবিব পিতান নাম নিত্যানন্দ। তাব নিবাস ছিলো সেনদ্ুমেব জোফলাই 
নামক গ্রামে। তিনি শ্রীখণ্খেব বঘুনন্দনের বগশধব। জগদানন্দ পদকর্তা হিসেবেই পরিচিত। 
তিনি “ভাষাশব্দার্ণব' নামে একটি শব্দকোষ জাতীয় পদাবলী -পুস্তক রচনা কবেছিলেন, অবশ্য 
তা সম্পূর্ণ হয নি। জযদেবেব গীতগোবিদ এবং গোবিন্দদাস কনিবাজের প্রভাব ঠাব ব্চনাষ 
সুস্পষ্টভাবে মরনুভ্ত হয়। যেমন, 
মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গঞ্জ গুপ্ত 
কু্ধবগতিগঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী। 
ঘনগঞ্জন টিকুরপু্জ মালতী- ফুল মালে বঞ্জ 
অঙ্জনমুত কঞ্জনমণী খঞ্জনগতিহারী॥। 
কাঞ্চনকচিবনটিব অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভুরু অনঙ্গ 
কিস্কিণী কবকম্কণ নৃদু ঝান্কৃত মনোহাবী | 
নাঢত যুগ ভূর, ভুজঙ্গ কালিযদননদনন রঙ্গ 
সঙ্গিশী সব বঙ্গে পহিবে রঙ্গিল নীল শাডী॥ 


চম্পতি॥। 'পদকল্পতরু'তে চম্পতি ভপিতাযুক্ত ৯টি পদ পাওয়৷ গিয়েছে। একটির 
ভরিতায--“বিদ্যাপতি কবি চম্পতি 'ভাণ।' এতে নগেন্দরনাথ গুপ্ূু কনিকে নিদ্যাপতি বলে মনে 
করেন। পদামৃতের সঙ্কলক বাধামোহন ঠাকুর চম্পতিকে উড়িষার অধিবাসী মনে করেন। 





৯৩৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খু, অপবার্প, পৃ. ০৮৪, ৪০২ 


০৪৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


চম্পতি উৎকলবাসী হলেও বিদ্যাপতি নন। বিদ্যাপতি তার উপাধি হতে পারে। চম্পতি 
সপ্ুদশ শতকেব শেষপাদেল পদাবলী-ব্চয়িতা। কবির একটি ব্রজবুলি মিশ্রিত পদের অংশ,- 


পালস্কে শমন ঘুমে অচেতন দীঘল বইয়ে শ্বাস। 
দীপ করে লই লুবধ মাধব আওল হামারি পাশ॥! 


রায়শেখর, কবিশেখর, চন্দ্রশেখর-শশিশেখর ॥ সপ্রদশ শতকে বিবিধ শেখর 
'ভগিতাধুক্ত কিছু কিন আবির্ভান ঘটে। এদেব পদাবলীর আম্বাদন নতুনত্বের দিক থেকে 
তেমন উল্লেখযোগ্য নয, গতানুগতিক ড্রাবপ্লাবনেই এইসব কবি তাদের বচনাবীতিব ধারা 
ক্ষবিত কবেছেন। সেই সূত্রে চ শ্াদাস-নিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসেব আদর্শেই এবা পদ 
রচনার অনুশীলন করেছেন। কেট স্বকীয বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হতে পাবেন নি। 
বাযশেখন পদ বঢচনায বিভিন্ন ভণিতা ব্যবহার কবেছেন। যেমন -বাযশেখব, 
কবিশেখর বায়, শেখব, শেখ দাস ইত্যাদি। 'পদকল্পতবণ্তে এইসব ভণিতায বেশ কিছু 
পদ সগকলিত হয়েছে। এদেব মধ্যে শেখব ভণিতাযুক্ত কবি পদব্চনায খানিকটা খাতি 
অর্জন কবেছেন। অনেকে মনে কবেন রাযশেখব ও শশিশেখব চন্দ্রশেখব অভিন্ন ব্যক্তি।১১৯ 
কবিশেখব নিত্যানন্দ বংশোন্তৃত এব শ্রীখণ্ডেব বঘুনন্দনের ভাবশিষ্য। যেমন, - 
শ্বীরঘুনন্দন ঢবণ কাব সার। 
কহে করিশেখরেব গতি নাতি আব॥। 
'পদকল্পতবণতে সংকলিত তিনটি গৌবাঙ্গবিষযক পদে চন্দ্রশেখবের ভণিতাযুক্ পুবা 
নাম পাওমা যায। অতএব বাযশেখব ভিন্ন ব্যক্তি হতে পাবেন। শেখব ভণিতাযুক্ত পদসমূহ 
হয়তো বাযশেখবেব নূঢনা। শেখব ভণিতাযুক্ত মারো অনেক নাম পাওয়া যায ; যেমন,_- 
দুখিয়া শেখব বায, পাপীয শেখব, নব কবিশেখব, শেখব দাস ইত্যাদি। তবে শব্দ ও 
বচনাভঙ্গি থেকে এইসব ভগিতা যে একই ব্যক্তি তা মনে কবা হয।১৭০ সেই ব্যক্তি 
বাযশেখবও হতে পাবেন। 'পদকল্পতরগ্ব সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়েব মতে বাযশেখব 
গোবিন্দদাসেব পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু 'গৌবপদতনঙ্গিণী'ব জগদ্বন্কু ভদ্রেব অভিমত বাঘশেখব 
গোবিন্দদাসেব পববর্তী কবি। নিদ্যাপতিব পদাবলীব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে কবেন 
কবিশেখব ভণিতাযুক্ত সব পদই বিদ্যাপতিব এন€ 'কবিশেখল' বিদ্যাপতিব ভণিতা। এসব 
মতামতেন অবশ্য তেমন জোবালো যুক্তি নেই। রাযশেখরেব পদে বর্ষা বজনীব ছন্দঃঝংকৃত 
বর্ণনা গোবিন্দদাসেন পদেন কথা স্মবণ কবিষে দে, 
গগনে অবঘন মেহ দাকণ সঘনে দামিনী ঝলকহই। 
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খবতব বলগই ॥ 


তবে গোবিন্দদাসেব কানা প্রতিভা তার ছিলো না, তাই অনুকরণে মোহ থাকলেও 
শিল্পের মহিমা ভাব বচনায তুলনামূলকভাবে কম। 





২৬৯, সতীশ্ন্্ রায় সম্পাদিত 'পদকল্পতর, ৫ম সঃ, পূ. ৩৩৩ 
২৭০. যতীন্দ্রনোহন ভদ্টাচার্য্য ও দ্বারেশচন্দ্র শম্ঘাচার্য্য সম্পাদিত “বায়শেখরেব পদাবলী” (কলিকাজা : 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫), ভূমিকা, পৃ. ঘ এ 
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প্রসঙ্গক্রমে কবিশেখরের কথা ওঠে। তিনি ভাগবত অনুসবণ করে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 
'গোপাল-বিজয়' নামক কাব্য রচনা করেন। এই কবিশেখর এবং রায়শেখর- কবিশেখর স্বতস্ত্ 
ব্যক্তি। 'গোপাল-বিজয়ে'ন কবিব আসল নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি কবিশেখের। পদাবলীর 
'রাযশেখর “কবিশেখব' ভর্ণিতা ব্যবহার করলেও কোথাও দৈবকীনন্দন উল্লেখ করেন নি। 
'গোপাল-বিজয়ে'ব কবির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা 'শ্রীকৃষ্ণকীতনে'র ন্যাঘ। কাজেই তিনি 
বাযশেখরেব পূর্ববর্তী কোনো কবি হবেন। 'গোপাল বিজযে'ব কবিশেখব বিস্যারিতভাবে যে 
নিজের বংশপরিচয দিযেছেন তা থেকে জানা যায কবি পিতা ঢতুন্ুঁজ এবং মাতা হীবাবতী। 
কবির পরিচিতিমূলক একটি উক্তি, 
সিগ্ত বগশে জন্ম নাম দৈবকীনদন। 
শ্বীকবিশেখব নাষ বলে সববজন ॥ 
অনেকে মনে কবেন চন্দ্রশেখন শশিশেখব দৃই ভাই এসৎ তাদের নিনাস ছিলো বর্ধমান 
জেলাব কীদড়ায। কিন্তু ডক্টর সুকূমান সেন বলেন চন্দশেখব শশ্িশেখব মূলত এক ও 
ম্বভিন্ন বাক্তি।১৭১ তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায না। যদি দুই ভাই হন তবে 
চন্দ্রশেখব শশিশেখল নেশ কিছু বৈষনপদ নঢনা কনেছেন। তাদের পদ সতীশচন্্ বায 
সম্পাদিত 'নাধিকা লন্বমালাশ্য পাওয়া যায। চন্দ্রশেখব শশিশেখবের মান আছিমানের 
পদগুলো কীতনীঘা আসনে নেশ সাদনে গৃহীত হঘ। 'নাধিকা বত্বমালা'্ম চন্দ্রশেখব 
শাশিশোখবেন ১৪টি গদ সগ্কলিত তযেছে। ভঅধ্যে জ্োঙ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখবের মোট ৪৫টি। 
'নাধিকা বন্ুমালা'ন এই শেখন ভ্রাতাদ্বয মবষ্টাদশ শতকের দ্বিভীঘার্ধে জীবিত ছিলেন। 
চন্দ্রশেখবেব বূজনুলি মিশিত পদ বেশ প্রশগ্সাব দাণি কবে। যেমন, : 
নাতে নম কলহ লাবি কাস্থ সু তেলি 
শ্বব সে নসি নোযসি কাহে বাপে। 
মেক সমান কবি উলটি ফেবি 
নৈঠলি নাহ যব চবণ ধবি সাপো।। 
ছন্দ ঝণকাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখনেন পদ বেশ গাধুঘময। যেমন, 
অতি শীতল মলমানিল ফদ মধুব বহনা। 
হবি বৈদুখ হামানি অঙ্গ মদনানলে দনা॥। 
চন্দ্রশেখব শশিশেখবেন একজন নাযশেখল হতে পান্নে বলে উক্টন দীনেশচন্দ্র সেন 
মন্তবা কবেছেন।১৭১ 


পরাণ দাস॥। পবাণ দাস মষ্টাদশ শতকেন শেষার্ধেব কবি। তান শ্মন্য নাম গ্রাণলল্লভ। 
তিনি বনবিষঃপুবের দস্যুবাজা লীন তাম্লীবেব সভাপাঁগ্ুত ব্যাস মচার্যেব নণশধন অথবা 
শিষ্য-বণশীয় ছিলেন। ব্ুজলীলাব নিয়কে শ্বলম্বন কৰে পবাণ দাস তাব “বসমাধুলী” বটনা 


১৭১. পূর্বোক্র, “বাঙ্গালা সাহিন্যের ইতিহাস, ১ম ধণ্, অপরার্ষ, পৃ. ৪০০ 
২২. পূর্বোক্ত, বঙ্গভামা ও সাহিত্য, পৃ. ১৮৭ 


৩৫০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


করেন। রচনাকাল ১৭৭৮ খিস্টাব্দ | জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস, বলবাম দাস, গোবিন্দ দাস ও 
ঘনশ্যাম দাসের পদ এতে উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণলীলাব স্তরালে চৈতন্যলীলার পদও 
'রসমাধুরী'তে স্থান পেয়েছে। কবির ভাষার খানিকটা নিদর্শন,-- 

কাতর নয়ন বযন করি সুন্দরী বোলত মধুবম বাণী। 

কি করি উপায কত প্রিয় সহচরী বেদন ছেদন জানি।। 
কিছু অঙশ বাদ দিবে, -- 

নযনক নিন্দ গেয়ল অতি দূরে সঞ্চে শ্রবণ শব্দ পথে ধাম। 

কিযে বব মোহন কাভা সঞ্চে আমল প্রাণ ঢোবাঘল মোব 

দাস পবাণ কত পনি সুদরী বহি চিত উতরোল | 


প্রেমদাস/পুরুষোত্তম দাস মেিশ্র)॥ প্রেমদাসেব আসল নাম পুরুষোন্বম মিশ্র, 
গুর্্রদ্ত নাম প্রেমদাস এস উপাধি সিদ্ধান্তনাগীশ। গোবিন্দরাম ও বাধাচবণ নামে হার দুই 
বড়ো ভাই ছিলেন। কনিপ পিতা গঙ্গাদাস এল পিতামহ মুকুন্দান্দ। এই পরিবাব কাশাপ 
গোত্রীয় ছিলো । কথিত আছে, মনে প্রনল লৈবাগাবশত প্রেমদাস ষোল বছর বযসে ঘব ছেড়ে 
মথুবা বৃন্দাবন ঢলে ঘান। কেউ কেউ বলেন গোকিদদেবেল মন্দিরে তিনি পাঢক নিযুক্ত হন, 
আবাব 'পদকল্পতরণতে উল্লিখিত হযেছে উক্ত মদ্দিবে প্রেমদাস পৃজাবী নিযুক্ত তন। 

প্রেমদাসেব প্রথম গ্রন্থ চৈতন্য চন্দ্রোদয কৌমুদী' কবি কর্ণপুবেব সংস্কৃত নপক নাটক 
চিতন্য ঢন্দ্রোদযে'ব স্বচ্ছ অনুবাদ। অনুবাদের তাবিখ প্রসঙ্গে লা হযেছে, - 

টৌদ্দশত সাত শকে, নবদ্বীপে নবলোকে, 
গৌবহবি শ্বাবিভাব হৈল। 

চৌদ্দশত ঢোবলই, শক যবে গ্রস্ত এই, 
মোব মুখে পকট হেল॥ 

কর্ণপুব ইহা বলি,  শ্রীচৈতন্য ননস্কাবী, 
নাটক কবিল সমাপন। 

যোলমশত টৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে মুখে, 
প্রেমদাস কবিল লিখন! 

এ থেকে বোঝা যায ১১৩৪ শক বা ১৭১৯ খিস্টাব্দে প্রেমদাস ১৯৪ শক বা ১৫৭২ 
ধিশ্টাব্দে বটিত কবিকর্ণপুবেব ণচতনা চন্দ্রোদঘে'ল লঙ্গানুবাদ কবেন। প্রেমদাসেব অন্য আব 
একটি কাবা হচ্ছে, 'বণ্শীশিক্ষ!?। এছাড়া কিছু বৈষ্ণবনিবন্ধ, 'গৌবাঙ্গকড়চা”, 
“নিত্যানন্দকড়ঢা', ভক্তিবসকৌমুদী” 'বসোল্লাসতন্ব ও 'বধুনাথদাসেব পদাবলী" | 'বংশীশিক্ষা? 
১৭১৩ ১৭১৭ খিস্টাব্দে টিত হয়। এতে মোট ঢার উল্লাস বা পরিচ্ছেদ আছে। তিনটি উল্লাসে 
বর্ণিত বিষয শ্রীটৈতন্য কর্তক বশীবদনকে তন্বকথা শিক্ষা। শেষ উল্লাসে বর্ণিত হয়েছে 
চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ। প্রেমদাসের ভাষা সহজ ও প্রাগ্ল। িতন্য ঢন্দরোদয কৌমুদী'গ্রস্থ 
থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো। অংশটি চৈতন্যেব সন্ন্যাস গ্ৃহণের সংবাদে শটীমাতাব বিলাপ 
প্রসঙ্গ, 


যোড়শ-সপ্তুদশ- অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩৫১ 


মোর কোল শুন্য করি, কোথা গেল গৌরহরি, 
আর নাহি পাব দরশন। 
তপ্ত মোর বক্ষস্থল, কে করিবে সুশীতল, 
কার মুখে করিব চুহ্বন॥ 
বড় অভাগিনী আমি, যদি না জানিস্তু তুমি, 
ছাড়ি যাবে অনাথ কবিয়া। 
বুক ভরি কোলে নিশ্তু, াদমুখে চুম্ব দিত, 
নিরাখ্জু নযন ভরিয়া ॥ 
ঠার পদাবলীব নিদর্শন,- 
বযসে নবীন, গলিত কাঞ্চন, 
জিনি তনুখানি গোবা। 
হবেকৃষ্ণ নাম, বোলাযে সঘন, 
নমনে গলযে পাবা। 
কখন তাসন, কখন রোদন, 
কখন আছাড় খায। 
পুলকের ছটা, শিঘুলেব কাটা, 
এন সোনাব গাম ॥ 


দীনবন্ধু॥ দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেল কলি। তিনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদাঘেব শিষ্য 
ছিলেন বলে জানা যায। তিনি ছিলেন একজন পদকর্ত।। তার উল্লেখঘোগ্য সাহিত্যকীর্তি 
“সংবীর্তন পদাবলী" নামে পদাবলীব সণকলন। প্রাঘ চল্লিশজন পদকর্তাব ঢাবশ একানববইটি 
পদ এতে সংকলিত হযেছে। 


নটবর দাস )। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদেন লোক। তাব ব্যক্তিগত জীবনের 

অন্যানা পবিচঘ জানা যায নি। পদকর্তা হিসাবে তিনি খ্যাতি মর্জন কবেছেন। 'লসকলিকা, 
নামে ভাব একটি উল্লেখযোগ্য পদসণ্কলন ম্বাছে। সঃকলনে তান নিজেন পদ ও অনান্য 
কযঘেকজনেব পদ সংগৃহীত হযেছে। তাব পদাললীব নিদর্শন, 

ঘরেন বাহিবে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে মাস্যে যাম। 

মন উচঢাটন নিঃশাস সঘল কদমতলা পানে ঢাম॥ 

রাধে এমন কেন বা হল্যে। 

গুরু দৃক জন ভয না যান কোথা বা কি দেন পাল্যো॥ 

সদাই ঢঞ্চল বসন অঞ্চল সম্ববণ নাহি কর। 

বসি থাকি থাকি উঠহ ঢচমকি ভূষণ খসাঞ্ঞা পব॥। 

বঘসে কিশোবী বাঙ্জাব ঝিয়াবী তাতে কুলবধূ বালা। 

কিবা অভিলাষ বাড়াযে লালস না বুঝি তোমার ছলা॥ 

তোনার চবিতে হেন বাস টিতে হাথ বাডাইলে ছান্দে। 

এ নটবর দাসের অনুভব ঠেকিলে কালাব ফান্দে!! 


৩৫২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ছয় সপ্তদশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহাভারতকার 

কাশীরাম দাস! ইন্দ্রাণী পবগপার সিন্ধি বা সিঙ্গি গ্রামের অধিবাসী কাশীরাম দাস সপ্তদশ 
শৃতকেন প্রথমার্ধের কবি। ভাব বড়ো ভাই কৃষ্ণদাস "শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্য লেখেন, ছোট ভাই 
গদাধর লেখেন 'জগন্নাথমঙ্গল' কাবা, কাশীরাম এবং তার পুত্র দ্বৈপায়ন দাস লেখেন 
'মহাভারত'। কাশীদাসী মহাভারতের রচনা-কাল সম্পর্কে বলা হয়েছ--“চন্দ্র বাণ পক্ষ খু 
অর্থাৎ ১৫১৩ শকাব্দ লা ১5০৪/১৬০৫ খিিস্টাব্দ। 


কাশীদাসী মহাভারত || বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভাবত অবুলম্বনে কাশীদাসী 
মহাভাবত নটিত। কাশীবাম মূল মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বেব কিছু অংশ 
লেখেন। তবে তাল শুনুবাদ ম্রাক্ষবিক নয, কিন্তু বচনা সরল, সহজ ও সুখপাঠ্য। 
পববতীকালে কাশীদাসী মহাছারতেব নানা সংস্করণ হয়েছে, মূলমংশ তাতে প্রায় আচ্ছন্ন 
হযে পড়েছে। ১৮৭৬ সালে জযগোপাল তর্কালকঙ্কা এবং পবে মধুসূদন শীল, গৌবীশঙ্কর প্রমুখ 
পঞ্চিত কাশীদাসীল সংশোধিত সৎস্কবণ প্রকাশ করেন। এতসব স্ৎস্কবণ সন্ত্েও বাগলা 
মহাভারতগুলোব মধ্যে কাশীদাসী মহা ভাবতেন সাহিতাক মূল্য অনস্বীকার্য । সঙ্গতকাবণেই 
বলা হয়, 
মভাভাবতেব কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কে শুনে পুণ্যবান | 
কেননা কাশীনামের বঢনায বিশুদ্ধতা, স্সিগ্ধতা ও মাধুযেব অপবূপ সমন্বয ঘটেছে। 
সুললিত মধুন ছন্দেব লীলাময় ভঙ্গিটিও শ্রপূর্ব। যেমন, - 
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া ঘুবতি। 
পদ্যপত্র যুখ্বনেত্র পবশযে শ্রুতি] 
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল ম্বাভা। 
সুখ কচি কত শুচি কবিদাছে শোভা। 
দেখ ঢারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসব। 
কি সানন্দ গতি মন্দ মন্ত কবিবর॥ 
ভঙ্গ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত। 
কবিকব যুগবব জানু সুবলিত॥৷ 
নহাবীয্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত। 
অগ্রি অণশু যেন পাণশু জালে ম্রাচ্ছাদিত। 
ললিত মধুব ছন্দেব নৃতাচঞ্চল ভঙ্গিতে কাহিনীকে সহজ, সরল ও অকপটে প্রকাশ 
কবে জনমনে বে।ধাগমাতা আনতে কাশীদাসের জুড়ি ছিলো না। ঘটনাবিন্যাসে কোথাও 
কোথাও তিনি যে নাটকীয কলাকৌশল সৃষ্টি কনোছন তাও তার প্রশংসনীয় শিল্পভাবনাব 
পরিচায়ক। যেমন -“অর্জুনের লক্ষ্যভেদ' অংশে,_- 
বিদ্ষিল বিদ্ধিল বলি হেল মহাধবনি। 
শুনিয়া বিস্নযাপন্ন যত নৃপমণি॥। 


যোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি ৩৫৩ 


হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা। 
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা। 


কাশীদাসের কাব্যে এই ছান্দসিকতা ও অলস্কারপ্রয়োগ-কুশলতার বাইরে আছে ক্ষাত্র 
জীবনাদর্শের এশবর্যময় দিকের বর্ণনা ও জীবনলীলার নানামুখি প্রকাশের মধ্য দিয়া বাঙালির 
মনে আদর্শবাদ ও নীতিবোধ জাগানোর প্রয়াস। তবে, যেহেতু মহাভারতে যুদ্ধকোলাহলের 
দাপট বেশি, সেজন্য, কবিব সেই আদর্শবাদে বাঙালির ভাববাদ কিংবা তার স্পর্শকাতরতা 
প্রশ্রয় পায় নি; এবং তা পায় নি বলেই তার যুদ্ধবর্ণনায় বণক্ষেত্রের কোলাহল-মুখরতার 
শাব্দিক অনুরণন বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায। 


উন্মুক্ত প্রান্তরে । সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকেব মনে এরূপ একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে 
মহাভাবতেব কাহিনী শুনতে তুর্ক রাজশক্তির এত আগ্রহের কারণ কি” কাবণটি হচ্ছে 
একাব্যে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও এতিহাসিক ঘটনার চমৎকার সময ঘটেছে। ষোড়শ 
শতকের সঞ্জয-ববীন্দ্র থেকে শুরু করে সপ্রদশ শতকেব কাশীবাম পর্যন্ত প্রসাবিত হয়ে 
মহাভারত কাহিনী তাই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনন মানসে বিপুল প্রভাব সৃষ্টি 
করে। 


কাশীদাসী মহাভারতে ভক্তিভাবেবও অকপট প্রকাশ আছে, সেই সঙ্গে আছে 
কবণবসেব নিষিক্ততা ; তবে ভক্তিবস ও ককণবসেব প্রাবল্য থাকলেও বাস্তবতাব সম্পর্কটি 
মোটেই ক্ষুণ্ন হয় নি। মানবমনের উচ্চ নিচ বৃনিগুলো, তাব হিংসা-দ্বেষ কলহ- অধিকারম্পৃহা 
ও ন্যায় অন্যায বোধের বিকাশ এখানে এমন সঙ্গতিপূর্ণভাবে সাধিত হয়েছে যে পুবাণের নানা 
অলৌকিকতাব মধ্যেও বস্থুবসেব স্বাভাবিক প্রবাহ তাতে তার অধিকার--বহালতা হাবায় নি। 
চবিত্র হিসেবে দ্রৌপদী সমঘ সময বোদনশ্ীলা বটে, কিন্ত তার তেজস্বিতা সে সম্পূর্ণত বজায় 
বেখেছে। সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুস্তী, গান্ধাবী সবাই বহুলগী বৈচিত্র্যের অধিকারী, কখনো 
কখনো ব্যক্তিত্ব প্রখনা। ধৃতবাষ্টও টন্নত ভাবাদর্শে পবিকলিপিত। কাশীদাস অবশ্য মূল 
মহাভারতে আশ্রষে বা“লা কাব্যে তাব স্বভাবগত স্বতঃস্কৃর্ততা যথারীতি বক্ষা করেছেন। 
ফলে ঠার কাব্য তাব নিজস্বতাগুণে উজ্জ্বল। 


চন্দনদাস দত্ত! কবি সন্ভবত সপুদশ শতকেব গ্রথমার্ধেব লোক। তাহলে তিনি 

কাশীরাম দাসের সমসামধিক। চন্দনদাসেব পবিচিতিজ্ঞাপক পদ থেকে জানা যায় যে তিনি 
আকুরোল নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই আকুবোল কোন পবগণা বা কোন্‌ জেলায় 
অবস্থিত তা পরিষ্ষার নয। চন্দনের পিতামহ নারাযণ দত্ব এব? পিতা পুরুষোম দাশ। 
' শ্চিয়জ্ঞাপক অংশটি হচ্ছে, - 

আগরিকুলেতে জন্ন নিবেদন করি। 

পিতামহ নারায়ণ দন্ত কতি হে গোঢরি।। 

পিতা পুরুষোন্তম দন্ত করি নিবেদন। 

আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সবর্বজন। 


৯ ৩-- 


545 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


চন্দনদাস জৈমিনি- ভারতকে অনুসরণ করে ১৬২১ ধিস্টাব্দে অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদ 
করে মহাভারত বচনা শেষ করেন। 


অনন্ত মিশ্র।। কবি সপ্ুদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ঠার পিতা কৃষগনন্দ 
বসু এবং মাতা সংজ্ঞা। জৈমিনি ভারতকে আদর্শ করে কবি মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের 
স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন। 


নন্দরাম দাস] ক্দরাম দাস সপৃদশ শতকেব মাঝামাঝি সমযেব কবি। দামোদরেব 
একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে যে নন্দরাম ১৬৩৭৭ থিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 
মহাডারতকার কাশীবাম দাসের ভ্রাতুম্পুত্র হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছেন। বলা হয় কাশীবাম 
"আদি, সভা, বন ও বিবাট পর্বের কিছু অংশ লিখে স্বর্গে যান, তখন তার ভ্রাতুম্পুত্র ন্দরাম 
' অন্টাদশ পর্ব মহাভারত লিখে শেষ কবেন। তিনি মহাভারতেব দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হলা সাহিত্য 
দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ (্খিস্টীয় ১৮ শতক) 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুদলিম অবদান 

অষ্টাদশ শতকের মুসলিম সাহিত্যের পটভূমি |! বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের 
ইতিহাসে সপৃদশ শতক নিঃসন্দেহে এক বিবল সাহিত্যযুগ হিসেবে চিছিত হতে পারে। এই 
যুগের সাহিত্যধারায় যে উ্মিমুখর প্রাণঢাঞ্চল্য লক্ষ্য কবা যায়, অষ্টাদশ শতকে এসে তা 
অনেকটা ম্িযমাণ হয়ে পড়ে । আলাওল:- দৌলত কাজীর মতো কবির আবির্ভাব তখন আর 
ঘটে নি; রোমান্টিক প্রপয়কাহিনীর মতো জমকালো সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ঘে কবি-প্রতিভার 
দরকাব, তার আবির্ভাবও সম্ভব হয নি। এবং সেই ধারার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে পরিবেশ 
প্রয়োজন, নানাকাবণে তার অভাবও তখন দেখা দেয়। ইংবেজ কর্তৃক ভাবতে আধিপতা 
বিস্তারের অশুভক্ষপে যুদ্ধেব যে তোড়জোড় শুনু হযে যায়, তার প্রতিক্রিযায তখন সাহিতা 
কিৎবা সাহিত্যের প্রতিভার হয়তো আতুড় ঘবেই শেষ হযে যাওয়ার অবস্থা ঘটে। ভারতে 
বৃটিশ আধিপত্যের সূচনা হয তখন বাংলায় ; লিশেষ করে কলকাতা থেকেই তাব গ্রাদুর্ভাব। 
এই রাজনৈতিক কোলাহলেব মধ্যে সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতিন উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈবি কলা প্রা 
মসন্তন হয়। তথাপি মুসলিম সাহিত্যের ধাবাটি তখন নদীব শুহ্ধ তটরেখা স্পর্শ কবলেও 
তাব এঁতিহ্যের পদচিহ্ন সম্পূর্ণভাবে হাবিযে ফেলেছে, এমন মনে করান কোনো কারণ নেই। 
সেই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতাকে কেন্দ্র কবে এমন 
একটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ তখন গড়ে ওঠে, যে-সমাজে মুসলিম সাহিত্যে ধারাটি 
দোভাষী রীতির সাহিত্যের ধারায় রূপায়িত হওয়ার অবকাশ পাষ। আবার অন্যদিকে বিকৃত 
নাগরিক রুটিব গীত ও কবিগানেরও উতদ্তুব ঘটে। 

একথা ঠিক যে তখনকান মুসলিম বাংলা সাহিত্যে দোভাষী পুথিই তার বহুবিধ 
সীমাবদ্ধতা সন্থ্বেও জাতীয সাহিত্যের ধারাটিকে প্রবহমান বাখে। এই ধাবায় তখন যেসব 
মুসলিম কবি স্ফূর্তি আনয়ন করতে অপারগ হন, তারা তাদের পূর্ববর্তী কবিগণের ইসলামি 
তত্ব ও রোমান্টিক ধারার কাব্যের অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান বটে, কিন্তু চেষ্টা 
সন্তেও তাবা আর পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। 


দুই॥ অষ্টাদশ শতকের মুসলিম পুথিকার 

হেয়াত মাহমুদ হেয়াত মাহমুদ মুঘল আমলের শেষদিকের ও ভারতে বৃটিশ-গ্রভূত্বের 
কিছুকাল ম্রাগের কবি। তিনি চারখানা পুথি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে 
'জঙ্গনামা' ঠার প্রথম কাব্য। অন্য তিনটি কাব্য হচ্ছে “চিন্ব-উতান' বা “সর্বভেদবাণী' এবং 
“হিতজ্ঞানবাণী' ও “মআম্বিয়াবাণী'। হেয়াত মাহমুদের 'জঙ্গনামা'য় কাব্যের কালজ্ঞাপক একটি 
উক্তি পাওযা যায়। যেমন,--শকাব্দ পরগপাতি, যাহে বিরচিনু পুথি, সন এগারশ তিরিশ 
সালে। হেয়াত মামুদ বলে, মুহদ্মদের পদতলে, মোকে দয়া কর সর্বকালে।॥' ডক্টব মুহম্মদ 


৩৫৮ | প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহস্মদ এনামুল হক “সন এগার শ তিরিশ সাল'কে বঙ্গাব্দ রূপেই বিবেচনা 
করেছেন।২৭৩ ডক্টর আহমদ শরীফ 'পরগণাতি ১১৩০ সালের ব্যাপারটি রহস্যাবৃত মনে 
করলেও ষ্ঠার বিবেচনায় কবি হেয়াত মাহমুদের কাবাগুলো ১৭২০-৬৯ ধিস্টাব্দেব মধ্যেই 
রচিত হয়ে থাকবে।২৭৪ পরগণাতি রীতিতে হেয়াত মাহমুদ “সর্বভেদবাণী' ও “হিতজ্ঞানবাণী' 
পুথি দুটির কালও নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। যেমন, “সর্বভেদবাণী' সম্পর্কে তার মন্তব্য, 
“সর্ডেদ নামে পুথি, শ্রম করি দিবারাতি, বিবচিনু ছাড়িয়া আলিস। কহি সে সালের কথা, 
যাতে বিরচিনু পোথা, সন এগার শও উনচল্লিশ |? অর্থাৎ ১১৩৯ বা ১৭৩২ ধিস্টাব্দে পুধিখানি 
রচিত হয়ে থাকবে। “হিতজ্ঞানবাণী? কাব্যে কবির উক্তি,_-নৃদ্ধ যোগে ভাবি অতি, বিরচিনু 
এই পুথি, সন এগার শও ষাট সালে। পড়িয়া শুনিয়া সবে, আশীর্বাদ কবে যবে। মোর গতি হয় 
অনস্তকালে ॥' অর্থাৎ হিতজ্ঞানবাণী'র রচনাকাল ১১৬০ বা ১৭৫৩ থিস্টাব্দ। “আম্বিয়া বাণী, 
সম্পর্কে কবি বলেছেন, -“সন এগার শও পয়ষট্রি বৎসব। রচিনু ম্রাম্বিযা বাণী এত 
সনাস্তর॥? অর্থাৎ ১১৬৫ বা ১৭৫৮ খিস্টাব্দ। ডক্টর মযহাকল ইসলাম তাব গবেষণায বলেন, 
“কবি হেয়াত মামুদ সম্ভবতঃ ১৩৮০ হইতে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন।'১৭এই সব উক্তি থেকে মনে হয় হেযাত মাহমুদ অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমার্ধের শেষ পর্যাযেব কিংব৷ দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকের কবি। এই সময়কাল দোভাষী 
পুথিকার গরীবুল্লাহর জীরনকালের কিঞ্দধিক আগে-পবেব। 

কবি হেযাত মাহমুদ ভাব 'জঙ্গনামা' কাব্যে যে আত্মবিববণী দিয়েছেন তা থেকে জানা 
যায় তিনি রংপুবেব 'ঝাড়-বিশিলা" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। এই ঝাড়-বিশিলা 
ঘোড়াঘাট সরকারের অধীন সুলুজ্গাব বাগদান পব্গণাব অন্তর্ভুক্ত ছিলো । 

হেযাত মাহমুদ প্রধানত ঘে কানণে খ্যাতিব অধিকানী, সে হচ্ছে ভাব “জঙ্গনামা' কাব্যের 
জনপ্রিয়তা। দৌলত উজিল বাহবাম খানের অপ্রকাশিত কাব্য 'ইমাম বিজয' ও মোহাম্মদ 
খানের “মভ্ভুল হুসেন' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আদি জঙ্গনামা। তারই জের চলে খন্দকার 
নসরুল্লাহ খান ও হেয়াত মাহমুদের জঙ্গনামা এবং পবে গবীবুল্লাহব জঙ্গনামা পর্যস্ত। জঙ্গনামা 
কাব্যে যুদ্ধের ডামাডোল বেশি, সেই সঙ্গে বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মীস্তবিত কবাব ঘটা । আসলে 
আদি ইমামদেব ইবান বিজয় ও আত্মকলহের কাহিনী নিষেই গড়ে উঠেছে জঙ্গনামা কাব্য। 

কারবালাব বিষাদময কাহিনীটি মুসলিম সমাজে কাকণ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে বিধায় 
মুসলমানগণ এই কাব্যেব কাহিনীব বিষষগত তাৎপর্যকে অতান্ত শ্রদ্ধাব সঙ্গে ্মবণ কবে। 
জিবরাইল একদা হজবতকে জানান তব প্রিষ দৌহিত্র হাসান-হুসেন বাজনৈতিক চক্রান্তের 
শিকার হয়ে শাহাদাৎ বরণ কববেন। এই সূত্র ধরেই বিষপ্রয়োগে হাসান-হত্যার পরিকল্পনা, 
কারবালার শুষ্ধ মরপ্রান্তরে তৃষ্ণাকাতব হুসেনের নির্মম হত্যাকাণ্ড, হুসেন-তনয় কাসেম- 
হত্যা ও কাসেম-বধু সখিনার অকাল বৈধব্যের ঘটনা,--এসব কাহিনীই হেয়াত মাহমুদের 


২৭৩ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১; পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২২৬ 
২৭৪ পূর্বোক্ত, 'বাঙার্ধী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, প্‌ ৫৮৯ 
২৭৫ মযহাযদল ইসলাম, “হেয়াত মাধুদ্' (ঢাকা : ১ম সং ১৯৬১), [কবি-জীবনী), পৃ্‌২ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয অল্শ ৩৫৯ 


কাব্যের উপজীব্য বিষয়। যে হাদয়বিদাবক ঘটনা সারা মুসলিম জাহানকে শোকে মুহ্যমান 
কবে, হেযাত মাহমুদের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনায় তা উজ্ভ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তার কাব্যে 
হেয়াত মাহমুদ জঙ্গনামা বচনায় মূল ফারসিকে আদর্শ করেছেন। এ ব্যাপারে তার 
শোন ভাই সর্বজন মিনতি আমার। 
সকলের তরে মুই কর পরিহার ॥ 
পড়িনু শুনিনু ভাই আববী ফারসী। 
এমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসী॥ 


কবি বিষ্তুশর্মা রচিত সংস্কৃত হিতোপদেশ বা পঞ্চতস্ত্ের ফারসি অনুবাদকে আদর্শ 

করে হেয়াত মাহমুদ তাব দ্বিতীয কাব্য “চিত্ব-উ্থান' বা “সর্বভেদবাণী'র বিষয় পরিকল্পনা 
কবেন। সংস্কৃত হিতোপদেশেব কথা কবিব ভালো করেই জানা ছিলো। সেই অপৃব 
কথামালাকে তিনি বঙ্গভাষায় রূপায়ণ কবতে গিযে বলেছেন, -- 

বিষ্টুরাম বিবচিত, ছিল পুথি নাগবিত, হিত উপদেশ নাম যার। 

চারিখণ্ড সেই পুথি, বিরটিল দ্বিজ্ঞপতি, প্রতি খণ্ডে নানা জ্ঞান তার॥। 

একখণ্ডে কত খণ্ড, এই মতে প্রতি খণ্ড, কথা মধ্যে কথার পহ্ন। 

শতফুল মালা যেন, ভাবগাছি গাথি তেন, সেহি মতে কইল শোভন ।। 


সংস্ব্ত সাহিতা-ভা খাবেব সেই অমৃতধাবা তাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত কবে, যার 
ফসল তাব “চিন উখান" বা “সর্বভেদবাণী' কাব্য । এ প্রসঙ্গে কবি বলেন, 
হেন সে পুস্তকে বাণী, মস্ত ধেয়ান শুনি, ফারসী করিতে আদেশিল। 
তাহার আদেশ ক্রমে, তাজল যুলুক নামে, ফারসীতে কেতাব রচিল। 
রাখিল কেতাবের নাম, অতি বড় অনুপাম, মফরেম্ল কুলুব যে নাথে। 
আমি সে কেতাব দেখি, বাঙ্গালাতে সাইব লিখি, পুস্তক বটিনু বহু শ্রমে॥ 
কবির এই বইটি নীতিকথামূলক। নীতিকথাব সঙ্গে যুক্ত হযেছে উপদেশ। সব মিলে 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপদেশের সমন্বয়। 
ইসলামের তন্বকথা ও তাব তাৎপর্য সম্পর্কে মালোঢনা করা হযেছে “হিতজ্ঞানবাণী' 
কাব্যে। ওজু, গোসল, নমাজ, রোজা ইত্যাদি নিষয়েন সঙ্গে মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের 
সম্পর্ক বযেছে। মুসলমানদের জীবনের এই পবিত্র বিষযগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে “হিতজ্ানবাপীতে 
বিবৃত হয়েছে। এছাড়া হিতকথা গ্রাগবেব উদ্দেশ্যে এতে আছে ওয়াজ নসিহতেব বযান, ফরজ 
নমাজের বয়ান আর আছে কেয়ামতেব সময়কালীন ধব€সপর্বের কথা । হজরতেব প্রতি অশেষ 
ভক্কিপ্রকাশে কবি সুফীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন, 
আহাদ হইতে আল্লা কৈল আহমদ । 
হিমাধিক্যে পূর্ণ সেই কৈল মহম্দ | 
আহাদ আহমদ দুই এক কবি জান। 
মিমে মহম্মদ শেষে কৈল উৎপাদন | 


৩৬০ প্রাচীন ও মধ্যধুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


হেয়াত মাহমুদ 'হিতজ্ঞানবাণীতে কোথাও কোথাও হেয়ালির আশ্বয় নিয়েছেন। তাস্তবিক 
উপস্থাপনার দিক থেকে এরাপ হেয়ালির প্রয়োগ যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। তাছাড়া হেয়াত 
মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা ভাষার চলতি রীতির প্রবহমানতাকে ধরে রেখেছেন। 
যেমন,-- 

এক সারি নয়, এক তার বাঞঝা। 

সাত বৃক্ষে সাত ফুল আছে পাঞ্জা পাঞ্জা 
একযোগে সব চুল এক সারি ফুটে। 
সে যদি ফুটিল তবে আর সব টুটে॥ 
সাত ফুল লয়া তাব সপ্সারে আনন্দ। 
হেযাৎ মানুদ কহে ছিঞ্ালির ছন্দ || 

ভাষার এই আধুনিক রা'প দেখে ডক্টর মুহস্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন,_“স্পষ্ট বোধ 
হইবে এ ভাষা পুথির 'ভাষা নয। 

অষ্টাদশ শতকের পুথিসাহিত্যেব যে ভাষাবৈশিষ্ট্য, তাতে আববি-ফারসি-উদ্দুর 
বেপরোয়৷ ব্যবহার অর্থাৎ 'তেবে' “মেরে” “মুঝে” “তুকঝে' ইত্যাদি শব্দেব প্রয়োগ এত বেশি যে 
তাতে পাঠকের রসানুভূতিতে হয়তো কিছু বিরক্তি উৎপাদন হয়। হেয়াত মাহমুদ অষ্টাদশ 
শতকের কবি, কিন্ত তাব ভাষায় এই মিশ্রণদোষ নেই। এই ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে কবি 
খাটি বাঙলা ভাষা- প্রয়োগের পক্ষপাত্তী ছিলেন। 

হেয়াত মাহমুদের 'আম্বিয়াবাণী' নবীপরম্পরাদ্র কাহিনী। এতে হজরত আদম, হজরত 
সিস, হজরত ইদ্রিস, হজরত নূহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত ইব্রাহীম এবং 
হজরত মুহম্মদ মুস্বফার জীবনবৃত্ান্ত বর্ণিত হয়েছে। তবে পুথির অর্ধেকেন বেশি শেষনবীর 
জীবনবৃত্বান্ত, বাকী অর্ধেক অন্য নবীদের জীবনকাহিনী। 

“আম্বিয়াবাণী'তে হেযাত মাহমুদ যে পীরবন্দনা কবেছেন তা, ডক্টর সুকুমার সেনেব 
মতে 'যতদূর সম্ভব মঙ্গলকাব্যেব ছাদে -গড়া।*২৭১ তাছাড়া তার গুরুবন্দনায় বৈচিত্র্য আছে। 
যেমন,--'একে একে গুরু বন্দো চবণ আরাধি। পাটগুবু হাটগুবু বাটগুবু আদি ॥ 

ধমীয় বিষয়- ভাবনা সন্েও হেয়াত মাহমুদেব কাবো তান্থিক বাড়াবাড়ি নেই। বরং বলা 
যায় কাব্যের সর্বত্র সুষমা ও সৌবভ মৃদুমন্দে বহমান। নিরঞ্রনেব বর্ণনার একটি অংশ, - 

নাতি রাপ অঙ্গ অপূর্ব অভঙ্গ যেমন পুণ্পের গন্ধ। 
কহে বিনা মুখে চক্ষে নাহি দেখে যত কবে ভালমন্দ॥ 
কে দেখে তাহাকে কৃপা করে যাকে আছে হয়া সর্বনয। 
যহস্মদ হেযাৎ কহে শুন বাত সে বনে সকলি নয়।॥। 


এই বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসৃত হয়েছে; তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈষঃব- 
পদাবলীর ঢং। হেয়াতের আম্িযাবাণীর পীরবন্দনায় আর একটা লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য এই যে 
কবি এতে এক পীরে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুপীবেব বন্দনা কবেছেন ; এটিও মঙ্গলকাব্যের 


দিগ্বন্দনার অনুরাপ। যেমন,_ 
২৭ পূর্বোক্ত, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্, অপরার্ধ, প্‌. ৫০৮ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্য তৃতীয় অল্প ৩৬১ 


পূর্বেতে বন্দিব পীর আবদুল গফফার। 
পশ্চিমে বন্দিব পীর আবদুল সান্তার॥ 
উত্তরে বন্দি পীর আবদুল করিম। 
দক্ষিণে বন্দি পীর আবদুল রহিম 
আসলে মুগল আমলের শেষ কবি হেয়াত মাহমুদের মধ্যে শিল্পীসুলভ চমতকার বৈশিষ্ট্য 
ছিলো। 


তিন।॥ দোভাষী পুথির ইতিবৃত্ত 

ভাষাগত দিক থেকে দোভাষী পুথি আসলে মিশ্র ভাষারীতির পুথি২৭৭ ; কিন্তু কিছু পণ্ডিত 
একে দোভাষী রীতির সাহিত্যের ধাবাবপেই অভিহিত করেন। তবে একথাও ঠিক যে বাংলার 
সঙ্গে একাধিক ভাষার সংমিশ্রপেই এর সৃষ্টি। শাযেবগণ এ ধাবার পুথি রচনায অকুষঠিতভাবে 
গ্রহণ কবেছেন তাদের জ্ঞানভাপ্ারে সঞ্চিত আরনি উর্দু-হিন্দি তুর্কি ভাষার শব্দাবলী। 
কাজেই বিচিত্র স্বাদের এই সৃষ্টি তখন আব দোভাষী হয়ে থাকে নি। কিন্তু দোভাষী না হয়ে 
থাকলেও একে মিশ্রবীতির সাহিত্যধারাব পবিবর্তে “দোভাষী' রীতিব সাহিত্য বলার পেছনে 
একটি যুক্তি কাজ করেছে। ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ফাবসির মিলনে গড়ে উঠেছে আধুনিক 
উর্দু; এবং উদর দ্বাবা প্রভাবান্বিত হযেছে হিন্দি। ফানসিব নির্যাস নিয়ে গড়ে ওঠা উদ্দু ও হিন্দি 
অভিন্ন সূত্রে “হিন্দুস্তানি” নামে বিদিত। এই “হিন্দুস্তানি” ভাবতে মুসলিম বাজত্বকালে “লিঙ্গুয়া 
ফাকা" নামে চালু ছিলো। বাংলার সঙ্গে এই হিন্দুস্তান ভাষার মিলনে রচিত হওয়ায় এই 
ধারার সাহিত্য-প্রযাসকে তাই অনেক পণ্ডিত মিশ্বরীতির সাহিত্য না বলে দোভাষী রীতির 
পুথি বলেন।৯৭৮ 


দোভাষী পুথিব উত্তর এমন এক সময়ে যখন ভাবতে মুসলিম আমল শেষ হতে চলেছে, 
অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বে অভুদ্যয ঘটছে; এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা 
হচ্ছে। তবে দোভাষী পুথি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ আসান আগেই সৃষ্টি হয়। ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন-- “দোভাষী বাঞ্লা বা মুসলমানী বাংলা ইংরেজ আমলের 
সৃষ্টিঃ২৭৯ কথাটি ঠিক নয় এই কারণে যে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে অর্থাৎ 
ভাবতে ইংবেজ শাসন শুরু হওয়াব ৩৭ বছব আগেই দোভামী পুথির সৃষ্টি হয়েছিলো। এই 
ধাবার পুথির প্রথম রচয়িতা ফকিব গরীবুল্লাহ ঠাব “সোনাভান' কাব্য রচনা করেন ১১২৭ সালে 
বা ১৭২০ ধিস্টাব্দে। এবং ভারতে ইংবেজ রাজত্বের শুবু ১৭৫৭ ধিস্টাব্দে পলাশীব যুদ্ধের পর। 
সুতবাং বলা যায মুঘল যুগেব শেষ ও ইংরেজ আমলের শুরু- এই দুই কালের মিলনস্থলে 
দোভাষী পুধির জন্ম। 


১৭৭ আনিসুহ্জাযান, “মুসলিম মানস ও বালা সাহিত্য” (ঢাকা : লেখক সপ্ন প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
১ন সং ১৯৩৪), প্‌. ১১৬-১১৭ 

২৭৮ পূর্বোক্ত, 'বাষালী ও বালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৮৭৩ 

২৭৯ পূর্বোক্ত, “নুসলিন বালা সাহিত্য", প্‌. ২৭৪ 


৬২ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


উর্দুর চমৎকার সমৰয়ে গড়ে ওঠা অডিনব বাঙলা ভাষা ও কাব্যের নির্দশন এই দোভাষী 
পুথির একটি এতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। তুকীদের আগমনের পর থেকেই মুসলিম 
সংস্কৃতি ও এতিহ্যের প্রভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশে ফাবসি দরবারি ভাষার মর্যাদা পায়। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগে এদেশে মুঘল বাজত্তেব শুরু। তখন মুঘলদের আধিপত্যেব কারণে 
ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবির প্রাধান্য সূচিত হয়। সেই সূত্রে রাজকার্ষে এবং ব্যবহারিক 
জীবনে ফারসি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা কাজেও ফারসির 
আধিপত্য সূচিত হয়। তৎকালীন অনেক কবিকেও তা প্রভাবিত কবে। যেমন ভাবতচন্দ্রে 
কাব্যেও আমরা কতিপয় ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য কবি। 

বঙ্গদেশে মানুষেব মুখেল ভাষায উর্দু প্রভাব শুরু হয় মুগল বাজত্বের শেষ পর্যায়ে 
অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীব শুরুতে । তখন মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হওয়ায় ভারতেব বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে কর্মসূত্রে ও বাণিজ্যিক কারণে বন্থ হিন্দুস্তানী ও উদ্দু ভাষাভাষীব লোক 
তৎকালীন বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া- হুগলী, ঢাকা, টট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় 
আগমন করে। ভিন্ন দেশের লোকেব সঙ্গে জীবনের নানাক্ষেত্রে বিবিধ আদান-প্রদানের ফলে 
বাংলা ভাষায় হিন্দুস্তানি ও উদ্দুব প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। এই প্রভাব বাংলা 
ভাষাভামীদের মুখের বুলি থেকে ক্রমে তাদেব পাবিবাবিক জীবনে প্রবেশ করে। হিন্দি উর্দুর 
এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে পাদ্রী লং সাহেব মন্তব্য কবেন -এই ভাষা নগবেব 
অধিবাসী ও মাঝি মাল্লাদেব মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ।২৮০ 

দোভাষী রীতিব পবিচর্যা কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বন্দব এলাকায প্রথমে শুরু হয়। 
পরে সমগ্র বঙ্জাদেশে অল্পবিস্তব তা ছড়িযে পড়ে । এক সময ঢাকা শহবে তার ব্যাপক চর্চা 
শুরু হয়। ঢাকাব বংশাল এলাকায় এখনো এই মিশ্র ভাষাব ব্যবহাব এখানকাব কুট্রিদের মধ্যে 
দেখা যায়। 

দোভাষী পুথির যে বিষয় ভাবনা তাতে ইসলাম ধর্মের নানা অনুষঙ্গ অনিবার্য কারণেই 
এসেছে। ফলে এই ধারার কাব্যে আরবি ফাবসি শব্দেব ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 
সঙ্গাতকারণেই তাকে “মুসলমানি বাংলা, বলে অভিহিত কবা হয। 

তবে দোভাষী পুথিতে শায়েবগণ প্রায়শই বিস্মৃত হয়েছেন যে পুথিগুলো মূলত বাংলা 
ভাষার সৃষ্টি। তাদের বিস্মতির কারণটি এভাবে সত্যান কবা যায়, দোভাষী 
সহজবোধ্য বাংলা শব্দ প্রয়োগের চেযে দুর্বোধ্য আরবি ফাবসি শব্দ-প্রযোগেব প্রতি শাষেরগণ 
বেশি প্রবণতা দেখিযেছেন। ফলে এ জাতীয় পুথিকে বাংলা বলতে দ্বিধা আসাই স্বাভাবিক। 
অবশ্য তার মূলে যে কাবণ বিদ্যমান, তা হচ্ছে দোভাষী পুথির অধিকাংশই ফারসি কিংবা উদ্দু 
থেকে সরাসরি অনুবাদ। এরূপ অনুবাদে অনুবাদযোগ্য প্রতিশব্দ সৃষ্টি ও তার উপযুক্ত 
বানহারে পুধিকারগণ তেমন দক্ষতাও দেখাতে পারেন নি। অবশ্য দোভাষী পুথিতে প্রচলিত 


২৮০ ম্েমস লং, '/ 105511117৮6 081819£8৩ ০1 836185]) ৮/01%8, (081068012, 1853) : 
র্টব্য গোলাম সাকলায়েন রচিত “ফকির গরীবুল্লাহ' 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা” €ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 
(ঢাকা : বাংলা একাডেমী ,কাতিক-পৌষ, ১৩১৮), পৃ. ১২ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ ৩৬৩ 


আরবি-ফারসি ও উদ্দু-হিন্দি ভাষার শব্দ ও প্রকাশভক্গিগির সঙ্গে সমকালীন মুসলিম- 
সমাজের মোটামুটি পরিচয় ছিলো। মুসলিম শায়েরদের রচিত পুধি-পাঠ করে সেই সমাজ তার 
ধর্মীয় চিন্তা ও এঁতিহ্যের সঙ্গে আবো ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়াব সুযোগ পায়। এই দিক 
থেকে যদিও দোভাষী পুথির এতিহ্যিক অবদান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একথাও মানতে 
হবে যে প্রচলিত উর্দু-হিন্দির সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে 
এসব পুথিতে এমন এক জগাখিচুড়ি ভাষায় কপ পবিগ্বহ কবে যে এই মিশ্ব ভাষাকে উর্দু, না 
বাংলা, কোন্টা বলা সমীচীন সে সম্পর্কে দ্বিধা আসে। তাছাড়া এগুলোব শিল্পমূল্যও 
উঠচুমানের নয়। 

তবে মুসলিম- সমাজে দোভাষী পুথির জনপ্রিযতাব কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একপ 
অনুমান করা যায যে এই ধাবাব পুথিতে ব্যবহৃত তেরা, মেরা, তুঝে, মুঝে, যেয়ছা, তেয়ছা 
এসব শব্দ বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষু্র কবেও মুসলিম এতিহ্য ও তার চালচলনকে 
ফুটিয়ে তুলতে যে ভূমিকা পালন কবেছে তাতেই সম্ভবত এগুলো অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত 
মুসলমানদের কাছে এত প্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলা আজো এসব পুথি নিপুল উৎসাহে পাঠ 
করা হয। এই অভিনব স্বাদের পুথিগুলোকে তাই মুসলিম সাহিত্যের ধাবায় সাদরেই গ্রহণ 
কবা হযেছে। এসব কাবণে এগুলোর এতিহাসিক গুবুত্ব নিতান্ত তুচ্ছ নয়। 

বিষষভেদে দোভাষী পুথি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান- 
মূলক পুখিগুলো হচ্ছে ইউসুফ জোলেখা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জ্রামাল, মধুমালতী, চন্দ্রাবতী, 
চন্দ্রভানু, মৃগাবতী-যামিনীভান, লাযলী মজনু, গোলে বকাউলী, ঢাহার দববেশ, হাতেমতাই, 
গহববাদশা বা নেছাসুন্দবী ইত্যাদি। এসব পুথিতে বোমান্টিক প্রেমভাবনার প্রকাশকল্পে 
কবিগণ বাস্তবতার সম্পর্ক প্রা লিস্মৃত হযেছেন। কবিব কল্পনা যেন বল্গাহীন ঘোড়ার 
মতোই ছুটে চলে, তাতে বিশ্বাসেব অবস্থান খুব বিপন্ন হুয়। তবে মানুষ কল্পনার জগতে 
বিহার করতে কখনো কখনো বেশি আনন্দ পায, দোভাষী পুথির কবিবা মানবপ্রবৃত্িব সেই 
সুযোগ গ্রহণ করে নানারকম আজগুবি কাহিনী রচনা করেছেন এবং সেসব কাহিনীতে যে 
গল্পবসের যোগান দিয়েছেন তাতে এদেশের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতবা বিপুলভাবে 
উল্লসিত হযেছে। এমন কি অদ্যাবধি গ্রামবাংলার মাঠে ঘাটে এ জাতীয় কাহিনীর জমজমাট 
ম্বাসব বসতে দেখা যায়। 


দোভাষী পুথিতে বুদ্ধবিষয়ক যেসব পুথি বয়েছে সেগুলো হলো আমির -হামজা, 
সোনাভান, জৈগুনেব পুথি, জঙ্গনামা বা শহীদে কারবালা, মক্তুল হুসেন, হানিফার লড়াই, 
কাসাসুল-আম্বিয়া ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব পুথিও কবিকল্পনাব আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাস 
থেকে মুক্ত নয়। সাম্প্রদািক মনোভাব সঞ্জাত এসব হজরত ন্মালী ও তৎপুত্র 
মারি রি করার রর রব্ন্দকে নায়করৃপে ও তাদের 
বরাববে অমুসলিম কিছু নাবীকে নায়িকারূপে দ্রাড় করিয়ে ইসলামধর্ম প্রচারের যে ঘটা, 
অন্যদিকে কাফের-দলনেব যে আড়ম্বর দেখানো হয়েছে, তাতে শায়েরদের জেহাদী 
মনোভাবের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা কবে পুধিরসিক অনেক বাঙালি মুসলমানই যে শায়ের 
কবিদের মতো 'এক হাতে পবিত্র কোরান ও অন্য হাতে তরবারী" ধারণ করে কাফেরদের 
ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে লাফিয়ে পড়বে, এমন মনে করা যায়। শায়ের কবিদের এই 


৩৬৪ প্রাচীন ও মধাযুগ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে একটা দুঃখজনক বিষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ডক্টর আহমদ 
শরীফ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-_“এসব কাব্যে স্বধর্মের ও স্বজাতির অতীত গৌরব 
স্মরণে উল্লাসবোধের আভাস আছে অবশ্য, কিন্তু সে উল্লাস হয়েছে আত্মপ্রত্যযহীন ন্িস্ব 
দুর্বলের আত্মীয় গৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভের বাঞ্ধাজাত এবং এতে বয়েছে বর্তমান 
আর্তনাদকে অতীত আস্ফালনে ঢাকা দেয়ার প্রয়াস_ দুর্দিনে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্থি পাওয়ার 
চেষ্টা ।*২৮১ 

একথা ঠিক যে শায়েরগণ তাদের অতিপল্লবিত কল্পনায় ইসলামকে যথেষ্ট 
'অবাস্থবভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন; ইসলামের মাহাত্ম্যও তাতে প্রকাশ পায় নি। 
তবে শায়েরদের উদ্তবকাল এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন দেশে বিধমীদের আবির্ভাব শুরু 
হয়েছে। সঙ্গতকারণেই ইসলাম বিপন্ন হতে পারে মনে করে মুসলিম শায়েরগণ তাদের 
রচনায় ইসলামের বিপুলত্ব প্রমাণের জন্য ইসলাম যা নয় তাকে সেভাবেই তাদের কল্পনার 
প্রসারতা দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। 

এরূপ ধাবণা করার কারণ আছে যে শায়ের কবিরা খুব উন্নত সাহিত্যবোধে পরিপৃক্ত 
ছিলেন না। সেজন্য স্বজাতির মহিমা প্রচাব করতে গিয়ে ইসলামের সত্যিকার আদর্শ বিস্মৃত 
হয়ে হজবত আলী, হানিফা, আমিব হামজ্জা,-এদের শৌর্যদীপু জীবনের হীতিবৃন্বকে 
রোমান্সের জগতে নিক্ষিপ্ত করেছেন। ফলে তাদের কাহিনীগুলো নিছক গালগল্পে পর্যবসিত 
হয়েছে; এই ধারার পরিচর্যাহীন গল্পগুলোতে পরিলক্ষিত ইসলামের মহিমা প্রচারেব বিষয়টিও 
শায়েরদের কল্পিত কাহিনীব পবিপুষ্টিব উদ্দেশ্যেই যে নিবেদিত, তাও বলার অপেক্ষা 
রাখে না। 

সেজনা স্থুল চিস্তাচেতনা দিয়ে দোভাষী পুথিব রচয়িতাগণ যে-ধারার সাহিত্য সৃষ্টি 
করেছেন তাকে গণমানুষের সাহিতা হিসেবে টিহ্নিত করা গেলেও কোনোত্রমেই তা শুদ্ধ 
সাহিত্যের অমরাবতীতে উস্থীর্ণ হওয়ার মর্যাদা পায় না। ফলে দোভাষী পুথিব অবস্থান স্বজাতি 
ও স্বসমাজের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিব মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। 

দোভাষী পুথিতে অন্য আর এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাতে গোরাচাদ, ইসমাইল গাজী, 
খাঞ্জা খা গাজী ইত্যাদি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের হিন্দুব লৌকিক দেবতার প্রতিপক্ষরূপে 
দাড় করিয়ে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো হয়েছে। কিছু কিছু পুথিতে পীর 
'আউলিয়াদেব কথা আছে। যেমন সত্যপীব, বড় খা গাজী--এরা হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের পৃজ্য হিসেবে মান্যতা পেয়েছে 

ইসলাম ধর্মের বিধিব্যবস্থার উপর বচিত কয়েকটি পুথি যেমন, হেদায়েতুল ইসলাম, 
কেয়ামতনামা, বিসমিল্লার বয়ান, সেরাতুল মোমেনিন ইত্যাদি। 

অষ্টাদশ শতকের দোভাষী পুথিব রচয়িতা হিসেবে ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে মালে মোহাম্মদ, মুহম্মদ দানেশ, মুহম্মদ 
খাতের- -এদের নাম করা যায়। 


২৮১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বলা সাহিত্য”, ২যা খখ, প্‌. ৮৮৩ 


অনুবাদযূলক বাংলা সাচিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অল্শ তা 


১৭৫৭ খিস্টাব্জে পলাশীর যুদ্ধ, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্টা, ইস্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানির দেওয়ানী লাভ, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ,_এই সব প্রতিক্ল অবস্থার মধ্যে 
দোভামী পুথির উদ্তব। এই অবস্থায় সাধারপত কোনো মহত সাহিত্যসৃষ্টি হওয়ার অবকাশ পায় 
না। তবু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ডারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় 
অপাঙ্ক্তেয় ও অপবিশোধিত বঢনাব দ্বাবা বাংলা সাহিত্যের ধাবাটিকে জিইয়ে রাখতে 
পেরেছিলেন। সুতরাং এ মন্তব্য খুবই অর্থবহ যে 'এই সাহিত্য এত বিবাট যে, ইহার উল্লেখ- 
ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য ।২৮১ 


ফকির গরীবুল্লাহ॥ অষ্টাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য শায়েবকবি ফকির গবীবুল্লাহ্‌ “শাহ 
গরীবুল্লাহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। ভাব উ্ববসুবি সৈযদ হামজা গণীবুল্লাহ সম্পর্কে একটি 
প্রজ্ঞাপন দিয়েছেন। তিনি গরীবুল্লাহকে 'শাহা গরীবুল্লাহ হিসেবে উল্লেখ কবে ঠাব সম্পর্কে 
বলেছেন, _ 
আল্লাহব মকবুল শাহা গবীবুল্লাহ নাম। 
বলিয়া হাফেজপুর যাহাব মোকাম 
আছিল বওশন দেল শ্াএবি জবান। 
যাহাকে যদদ গাজী শাতা বডে খান।॥। 
সৈয়দ হামজাব এই বক্তন্য প্রমাণ কবে যে গবীবুল্লাহ হাফেজপুর নামক একটি অঞ্চলের 
লোক ছিলেন। জানা যা হাফেজপুব পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার একটি গ্রামের নাম।১৮৩ 
গরীবুল্লাহ নিজেকে ফকিব গবীনুল্লাহ বলেই উল্লেখ কলেছেন, “অধীন ফকিন কহে আল্লা 
ধৈয়াইয়া ॥" গরীবুল্লাহন পিতাব নাম শাহ দুন্দি, তিনি ড় খা গাজীব ভক্ত ছিলেন, 
বাপ নাম সাহা দু্দি আল্লা ফকির। 
ভাটির সুলতান গাঙ্জী বড খান পীব॥ 
ফকির গরীবুল্লাহকে দোভাষী পুথির আদিকবি হিসেবে ধবা হয়। সৈযদ হামজার 
প্রশংসাবাণী থেকেই তাব পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায। যেমন, 
পীর সাহা গরীবুল্লাহন কবিতার গুরু। 
আলমে উজালা যাব কবিতার শুবু! 
তবে একথা ঠিক যে দোভাষী রীতির সাহিত্যধাবার সূচনা হঘ সপুদশ শতকেন শেষ ও 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু কবিদের বটিত “সত্যগীন পাঢালী'্তে। 
ফকির গরীবুল্লাহ পাটি পুথি বচনা করেছেন বলে জানা যায় এগুলো হচ্ছে জঙ্গনামার 
প্রথম অংশ “হোসেন মঙ্গল" “আমীর হামজা, প্রেথমাংশ), “ইউসুফ জোলেখা', সত্যপীরের 


২৮২ এ. কিউ. এম. আদনটদ্দীন, (পুথি-সাহিত্ শাখার সভাপতিব অভিভাষণ], “নাসিক মোহান্নদী', ১৭শ 
বর্ষ ১০ম ও ১১শ সপ্থ্যা, পৃ. ৪৫৫ 

১৮৩ পূর্বোক্ত, 'বাঃলা সাহিত্যের কথা, ১ম খ্, পৃ. ২৯৪ পৃরোক্ত, “দুসলিন নানস ও বালা সাহিত্য, 
পৃ. ১২৪; পূর্বোক্ত, “ফকিব গরীবৃল্লাহ', “বাংলা একাডেমী পত্রিকা", ৫ম বর্ষ, প্‌. ১৮ 


৩৬৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


মাহাত্যাজ্ঞাপক পুথি “মদন কামদেব ও “সোনাভান'। “সোনাভান' সম্পর্কে বিতর্ক আছে।২৮৪ 
তবে এই কাব্যটিই করির কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে সমাধান দেয়। সোনাভান যে গরীবুল্লাহর 
রচনা, এ সম্পর্কে প্রমাণ এই যে “আমীর হামজা ও “সোনাভান' দুটি কাব্যেই কবির ভণিতা 
১১২৭ সালের বাংলা মাঘ মাসে। 
সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে॥ 
খতম হইল পুথি আর কিছু নাই। 
আকবত খয়ের কর দোয়া কর ভাই 
সুতরাং কাব্যরচনার কাল ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খিস্টাব্দ। 
যুদ্ধের বিষয়কে উপজীনা কবে “সোনাভান' কাব্য রচনা কবা হয়। যুদ্ধশেষে সোনাভানের সঙ্গে 
হানিফার প্রণয় -সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হানিফার তিন পত্রী মল্লিকা, সমর্তবান ও জৈগুনের সঙ্গেও 
সোনাভানেব যুদ্ধ হয়। হানিফার অসাধারণ শৌর্যবীর্যের কাছে হিন্দু ধ্বংসদেবতা শিবও ভয়ে 
কম্পমান। এ নিষে কৰিব কৌতুকবোধও কম নয়। সোনাভানের উদ্দেশ্যে ভীত-বিহবল 
দেবাদিদেব মহাদেবেন উক্তি, 
শিব বলে সোনাভান শুন শীঘ্ব গতি। 
হজজবত আলীব বেটা বছুলেব নাতি॥ 
ইহাকে খাইতে দেহ যাহা খেতে ঢায। 
ইহাকে মারিতে পারে কে আছে দুনিয়ায় ॥ 
ওদিকে হানিফাব তুলনায সোনাও কম কিসে?- 
দুধে জলে ত্রিশমণ করিল জলপান। 
আশিমণ খানা ফেব খায সোনাভান॥ 
হাজার ঘণের গোজ্জ তুলে নিল হাতে। 
আছিল লোহাব জের পরিল গায়েতে॥ 
তবে হানিফা ও সোনাভান বিবির এই অতিলৌকিক আঢবণে যতই অস্বাভাবিকতা 
থাকুক, পুথির তাতে রসহানি হয়েছে এমন মনে হয না। কেননা পাঠকের রসবোধে তা সাদরে 
গৃহীত হযেছে। ববঞ্চ কবির এই কৌতুকবোধ না থাকলেই বোধ হয বসহানির কাবণ ঘটতে 
পাবতো। 
নেওয়া হয়েছে বলে ধাবণা করা হয়। অবশ্য গবীবুল্লাহ তার এই কাব্য সম্পূর্ণ করতে পারেন 
নি; অসম্পূর্ণ অংশ সৈযদ হামজা কর্তৃক সমাপ্ত হয়। “আমীব হামজ্া'য় হজরত মুহম্মদের 
পিড়বা আমীর হামজাব বীবত্বেব কাহিনী বিবৃত হযেছে। কবিব স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা-বশে এই 


২৮৪ পূর্বোক্ত, “নধাযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, প. ২১৪ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ খ 


কাব্যে অতিমানবিক বিষয়ের বর্ণনা একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এখানে আছে দেও- 
রাক্ষসের শক্তিমত্তার বীভৎস বর্ণনা, বীর আমীর হামজা তার কেন্দ্রকিদু। ফেমন,__ 
খোফন মোকামে যেয়ে পাহাডেতে পড়ে। 
হাকের চোটেতে দেও বেহুসেতে পড়ে ॥ 
যোল ক্রোশ আড়ে দিগে শুনে কাপে হাক। 
দেও বলে না জানি কি হইল বিপাক 
গাছপাথর লিয়া সব দাইল রাক্ষস। 
আকাশ পাতাল মুখ কার ছেব দশ॥৷ 
দশ বিশ হাত কার আখি যেন তারা। 
কেহ কাল কেহ লাল কেহ ধল পাবা॥৷ 
মুলুই সমান দাত কবে কড়মড়। 
পাইল আমিব পানে মেন মেঘ ঝড॥ 
ফকিব গরীবুল্লাহ তার কল্পনাকে কোনো স্বভাবসুন্দব প্রকাশের পথে এগিয়ে নিতে না 
পাবলেও এগুলো পাঠকটিন্ব উদ্দীপিত কবে, তবে নন্দনতাস্থিক বিবেচনায় এই জাতীয় বর্ণনা 
স্থল রসচেতনাব অধিগমনের বাইবে সাহিত্যেব কোনো ম্মতিরিক্ত মূল্য বহন কবেন না। 
মবশ্য গবীবুল্লাহ যে সবসময শোভন কল্পনার বাইবে অবস্থান কবেন এমনও মনে কনা 
সমীটান নয । তাব প্রমাণ মেলে আমীব হামজার প্রণযপাত্রী মেহেব নিগাবেব দৈহিক সৌন্দর্যে 
মনোবম বর্ণনা, যা তাব কলমেব ডগা বেষে অনাঘাসে বেবিঘে আসে, - 
নাথায চাঢব কেশ, স্ববপবী জিনিযা বেশ, মুখে শোভা ঢান্দেব সমান। 
চাহনি মদন বাণ, দেখিলে হারাম প্রাণ, ভুক দুটি যেমন কামান॥! 
গলাম সোনাব ভাব, কাকনের শোন্ডা তাব, আগু পিছু শোভা করে ঝাপা। 
হেম নথ নাক মাঝে, গজমতি তাহে সাজে, ছেরে শোভে কনকের ঢাপা॥৷ 
কপালে ঘানিক পরি, গাথিয়া বান্ধেন ঢুটি, যেন শোভা আকাশের তারা। 
তিলক কপাল পবে, চন্দ্র যেন শোভা কবে, বাহুবন্ধে সোনাবপার তোড়া। 
গবীবুল্লাহব কবিত্বেব সঙ্গে তার ভাষার আধুনিকানেব কপটিও কবিব প্রা অজান্তেই 
এখানে উজ্জ্বল হযে ফুটে উঠেছে। 
বাইবেল এবং কোবান শরীফে “প্যাবাবোল' বা নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে ইউসুফ 
1৮৫ -সটম কপদ 
বখতিয়াব। খ্রিস্টাফ একাদশ শতকে ইরানের সুবিখ্যাত কবি ফেবদৌসী তুসীও এই 
বোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে ফাবসিতে ইউসুফ জোলেখা বচনা করেন। ধ্িস্টীয় পঞ্চদশ 
শতকে লচিত আবদুল বহমান জামীব ফারসি কাব্য “ই্সুফ জোলেখা"ব নামটিও এখানে 
উল্লেখ কবা যায। বাগলাঘ এই কাব্যের আদি রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর। পবে আবদুল 
হাকিম “ইউসুফ জোলেখা, কাব্য রচনা কবেন। 
গবীবুল্লাহর “ইউসুফ জোলেখাণ্য বদব গীল এই বোমান্টিক কাহিনীটি ড় খা গাজীকে 
শোনান। 
বদর বলেন শুন বড খা ঘেবা ভাই। 
আমার সালাম মর্দ তোমাকে জানাই ॥ 


৩৩৮ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর ইতিকথা 


পরে ইউসুফ নবী প্রসঙ্গে,_ 
বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাউ। 
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই ॥৷ 


“ইউসুফ জোলেখা'র প্রণয় কাহিনীটি শুধু প্রণয়কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, এতে 
একদিকে অধ্যান্ত্র্জীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, অন্যদিকে কবির অসস্তব কল্পনা 
অলৌকিকতার স্পর্শমগ্ডিত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। বিগতযৌবনা জোলেখার ভরাযৌবন 
লাভ কিংবা ইয়াকুব নলীর সঙ্গে বাঘের সংলাপ,__এসব মাত্রা-বহির্ভূত বর্ণনায় কবির উল্লাস 
বড়ো বেশি বলেই মনে হয়। কাব্যে নীতিপ্রচাবের যে বিষয়, তাতে দেখা যায় অপরাধীকে তার 
কৃতকর্মের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। কোনো ক্ষমা নেই, মানবিক সহানুভূতিও 
সেখানে বিবেচনায় আসে না। যেন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের ত্্রতা, ভক্তের সামান্য 
বিচ্যুতিতেই ধাবা ক্ষিপ্ন হয়ে উঠে শক্তিহীনদের অশেষ দুর্গতির কারণ হন। তবে ইউসুফ 
জোলেখার গ্রণযোপাখ্যানে মানবীয় বপেব প্রকাশ বেশ উজ্জ্বল ও বাস্তবানুগ। বিশেষ করে 
জোলেখার মধ্যে প্রেমেব যে তীব্র তীক্ষু প্রকাশ, তার আধুনিক কপাষণ পাঠককে মুগ্ধ কবে। 
এ যুগের বস্মুতান্বিক উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে অনায়াসে তা তুলনীয় হতে পারে। 

ফকির গরীবুল্লাহ দোভাষী সাহিত্যরীতির কবি বটে, কিন্তু তার শিল্পচৈতন্যে প্রভাব 
বিস্তার করেছে সংস্কৃত অলঙ্কাব শাস্ত্রের কাব্যকলার ধাবা। হয়তো আলাওল প্রমুখ কবি এ 
বিষয়ে তার অন্তরঙ্গ পূর্বসুরি। সেজন্য গবীবুল্লাহর রচনারীতিতে জমকালো কাব্যকলার 
ছাপটি গভীর। যেমন, -- 

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত। 
ত্রিভুবন জিনে দেখি পের ছুরাত।॥ 
মমূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে। 
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া ঠাদেরে॥ 
ত্রিভঙ্গ নযন যেন খগ্জনের আখি। 
ভুবন ভুলাতে পারে সেই রূপ দেখি॥ 
দুইখান ঠোট যেন কমলের ফুল। 
তাতার বদন যেন টাদ সমতুল॥ 
অন্যত্র,_- 
বুকের কাচলি যেন করে ঝিকিমিকি। 
চন্দ্র সূর্য্য মেঘে যেন হযে যায লুকি॥৷ 
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে বাখানি। 
চলন খগ্রন তার দেখে ভুলে ঘুনি॥ 


ঢাকা নিবাসী মুন্সী গরীবুল্লাহর নামেও “ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 


কারবালার বিষাদময় ঘটনা অবলম্বনে ফকির গরীবুল্লাহর “মত্ডুল হুসেন' বা “জঙনামা' 
কাব্য রচিত হয়। অবশ্য কাব্যটি গরীবুল্লাহর কিনা, এ সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করে 
থাকেন। তবে ভণিতা বিচারে এটি যে গরীবুল্লাহরই রচনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। 


অনবাদমূলক বাংলা সাচিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অহশ ১৬৩৯ 


অষ্টাদশ শতকের অন্যতম কবি হেয়াত মাহমুদ এ বিষয়ে কাব্য বচনা করেন। 
গবীবুল্লাহকে বাস্তববিমুখ কবি বলা যায় না; তবে সার কাব্যে ' অলৌকিকতা প্রকাশের যে 
আগ্বহ, তাৰ পেছনে কাজ কবেছে উৎকট ও বীভৎস বিষয়ের উপস্থাপনা করে পাঠকচিত্ব 
অভিভূত করার তার এক ধরনেব প্রবণতা । ফলে বিষযটিকে বসাত্বক করার চেষ্টা থাকলেও 
অনেকক্ষেত্রে তা হাস্যবসাত্ত্রক না হয়ে হাস্যকর হযেছে। ফকিব গরীবুল্লাহর এই প্রবণতার 
দুই একটি নিদর্শন, যেমন, --বীর ওহাব যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন, তাবপবেও তার 'ছের 
কাটা গেছে তবু বলে মাব মাব।' কোনো কোনো লড়াইবাজেব চল্লিশ পঞ্চাশ গজী দেহের 
পবিধিব বর্ণনা দিতেও কবির কোনো দ্বিধা নেই। পাচ বছবেব ফাতেমা গরীনুল্লাহব লাগামছাড়া 
বর্ণনার কাবণে একজন মনোলোভা যুবতী নাবীতে পর্যবসিত হথেছে, -- 
পাচ বতসবেব সেই ফাতেমা তাব নাম। 
পূর্ণিমার টাদ যেন রূপে অনুপাম |! 
বদন বিকস বপে যেন চন্দ্রমাসা। 
অধব বিম্বক ফল কোকিলের বাসা ॥ 
কিবা কপ শোভা কবে তাব দুই উক। 
হোন উলটিয়া পডে কদলীব তক ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে দুই পাঘ ঢম্পক আঙ্গুলী। 
জেওগরাতে শোনা যেন কবিযাছে মিলি। ৃ 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবকম ঘাত্রাজ্ঞানের অভাব সন্ত্বেও ফকিব গবীনুল্লাহ উপমা ও 
বূপকেন ভাবানুসঙ্গ সৃষ্টির যে দক্ষতা দেখিযেছেন তা সমকালীন কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই 
প্রশংসনীয় । ঘেশন,-- 
লহ্বভরা দুক্ট হাত এমাম উঢা কবে। 
এমামেব ল্ক গেল ম্বাছমান টউপবে॥ 
আছমান উপবে লন ছিটকিমা ল্যাগল। 
সিন্দুবিযা মেঘ হযে শ্রাছমানে বিল 
আছিতক সেই মেঘ উঠে মে আছমানে। 
তোসেনের সহিদেব ল্ম্ত জান সর্বক্গনে ॥ 
বাস্তবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষা কবে ফকিন গনীনুল্লাহ মানব ঢবিত্রেব স্বলাপ 
বিশ্বেষণ কবেছেন। সেজন্যই পরম দঘানযঘ হজরত যখন ফাতেমাল সপত্রী পুত্রকে মাদর 
কবেন, ঈর্ষাগীডিত ফাতেমা তখন পিতাকে ধিক্কার দিঘে বলেন, 
বিবিজাদাব মুখ নাহি কব নিনীক্ষণ। 
ঘন ঘন বান্দিজাদায কবহ চুম্বন! 
তোমাব ঢবিত্র আব কত বা বুঝিব। 
ভাল নহে এযছা কাম কি আন বলিব ॥ 


ওয়াজেদ আলীর নামে সত্যপীরেব পুথিব বাজাব-সংস্করণ ঢালু থাকায় গরীনুল্লাহ 
সত্যপীরের বচযিতা বিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের উদঘ হয। তবে পুথির শেষে “হীন ওয়াজেদ 
আ্বালী' ভণিতা থাকলেও পুথি নানা জায়গায “মরধীন গবিব” “ম্ধীন ফকিব' এবকম ভণিতা 


৪ 


৩৭০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


দেখা যায়। সেই সূত্রে বলা যায ওয়াজেদ আলীব ভণিতা্টি হয়তো প্রক্ষিপ্র হতে পারে, 
তাহলে গরীবুল্লাহই এ কাব্যের বচযিতা। সত্যপীব হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মসমন্বয়ে এক 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কবেন। সেজন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েন লোক 
সত্যপীরেন শিরনি দিয়ে ঠাব কাছে নিজেদের মনোচ্ষামনার চরিতার্থতা কামনা করে ; 
যেমনটা ঘটে ভাবতে আজমীরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাজার শরীফে । 

গরীবুল্লাহর পুথি নাম “সত্যপীরের পুথি--মদন-কামদেবের পালা'। সত্যপীবের 
অলৌকিক কেরামতির বিষয়টিই এই পুথিব প্রধান আকর্ষণ। যেমন তিনবার মরেও সত্যপীর 
তার কেবামতিতে পুনজীবন লাভ করেন। এসব কারণে এই পুথিতে মানবরসেব স্কুরণ কম। 

ম্বাসলে ফকিব গবীবুল্লাহ তার দোভাষী রীতিব পুথিতে মাননমনে রস পরিবেশনের যে 
ভূদিকা পালন কৰেছেন, তাতে তার জনপ্রিয়তা থাকলেও প্রতিভা অনুযায়ী তিনি সার্থক কাব্য 
বচনা করতে পাবেন নি। 


সৈয়দ হামজা | সৈবদ হামজা প্রকৃতপক্ষে ফকিব গণীনুল্লাহরই একজন অনুসানী 
পৃথিকাব। দোভাষী বীতিতে পুথি-বঢনায তার যেমন কৃতিত্ব, সংস্কৃতানুগ ভাষা ব্যনহাবেও 
তদনুলপ কৃতিব পবিচঘ তিনি দিষেছেন। শেষোক্ত নৈশিষ্ট্যেব ছাপ লক্ষ্য কবা যায তাব প্রথম 
কান্য “মধুমালত্তী' উপ।খ্যানে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আহমদ শরীফেব মসন্যব্যের প্রতিধ্বনি তুলে 
ললা যায বিশুদ্ধ নালা কাবাবঢনা কবে জনতোষণ লাভ কবতে বার্থ হযে কবি সম্ভবত 
সাধানণ লোকের মধ্যে প্রচলিত দোভাষী বীতিতে পুথি বচনায মনোনিবেশ কবেন। 
সৈষদ হামজা ফকিব গবীবুল্লাহর সমসামযিক কবি। পূর্বসুনি কবি হিসেবে গবীবুল্লাহর 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে তিনি বলেছেন, “পীর শাহা গরীবুল্লাহ কবিতায গুক। আলমে 
উজালা যার কবিতাব শুবু॥? “হাতেম তাই' পুথিতে নিজেল আবিভাবর সম্পকে তিনি 
বলেছেন,- 
একশত একুশ লিখে তাব পিঠে সন্নি বাখে, সনেব ঠিকানা পাবে তাষ। 
বাঙ্গালা আখেবি সালে গবমীর বাহাব কালে পুথিব তাবিখ লেখা যায ॥৷ 
জেলহজ্ব্ব টাদেব শেমে আখেরি ফাল্গুন মাসে, কেচ্ছার তাবিখ কবি বন্ধ। 
এই বিববণী থেকে মনে কবা যায় কবি ১৯১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে “হাতেম তাই? 
কাব্য বচনা শেম করেন। তখন তার বৃদ্ধাবস্থা,--“সন্তব সন বযেস যাহাব।, 
হামজা ভুবসুট পবগণাব অধিবাসী ছিলেন। জৈগুনেব পুথিতে আত্মপবিচয় দিতে গিযে 
তিনি ললেছেন, 
ভুবসুট পবগণা বিচে, উদুনাবাগেব নীচে, বসবাস কাদিমি মোকাম। 
আবদুল কাদেব দাদা, তাব বডা দেল সাদা, বাপ মেবা হেতাযাতুল্লাহ নাম॥৷ 
কলিমদ্দি বড বেটা, কুতুবদ্দি তার ছোটা, এই দুই মাছুম আমাব। 
হামজান জন্মস্থান এই ভুরসুট পরগণাব পেড়ো নামক গ্রামে কবি ভাবতচন্দ্রও জন্মগ্রহণ 
কবেন। বসু যে একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিলো এবং সেখানে যে বহু জ্ঞানীগুণীর বাস ছিলো, 
ভারতচন্দ্র সে সম্পর্কে বলেছেন, 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ ৩৭১ 


ভুরশিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়, মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে। 
ভারত তনয় তার, অন্নদামঙ্গলে সার, কে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ 


ভারতন্দ্ের মৃত্যু ১৭৩০ খিস্টাব্দে বা ১১৬৭ বঙ্গাব্দে এবং সৈযদ হামজার জন্ম ১১৪০ 
বঙ্গাব্দে। তদনুযাষী ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সময হামজার বঘস ২৭ ছিলো। এই দুই বঙ্গকবি 
বাংলাব নবান আলিবদী খাকে দেখেছেন। কিন্তু ভাবতচন্দ্র ১১৬৭ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেন নি, 
তাব আগেই তার মৃত্যু ঘটে; সৈযদ হামজা বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখেছেন।২৮ 


সৈয়দ হামজার মুখে আমবা তার পরিবারের খবরাখবব পেয়েছি । পবিবারটি যে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে একদা সবস্বান্ত হযেছিলো, সে সম্পর্কে কবি খেদ কবে বলেছেন, 
সন নিরানব্বই সালে, আমাব কপাল ফলে, বাডিতে পড়িল তিন হানা। 
চাষবাস যত ছিল, বাডিঘব সব গেল, ভরাডুবি হল মাঝে মাঠে॥ 


তখন কবি তার বাস্থুভিটা ছেড়ে কিছুকাল বাযেড়া বানাঘাটে বসবাস করেন ১৮ 
তাবপরেও হামজাব পাবিবাবিক বিময সম্পত্তি ১২০৯ সালেব দু'দুটি বন্যায় বিপর্যস্ত হয। 

কর্মসূত্রে সৈষদ হামজা, বলেছেন ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদুনার ১৮ মাইল দূববত্তী 
বসন্ত্ুপুবে মেহদি মোল্লাব বাড়িতে ঢাকনি, বোধ হয শিক্ষকতা কবিতেন। সেখানে থাকিযা 
তিনি তাহাব কাব্যগুলি রচনা কবেন।৯৮৭ ১৯১৪ সালে সৈঘদ হামজা বার্ধক্যজনিত আধি 
ব্যাধিব শিকার হন। এ রছবই তার কর্মস্থল বসন্তপুবে ঠাব মৃত্যু হয।২৮৮ 


সৈযদ হামজা তাব কাবাযজীবনেল শুসুতে কলিগানেন আদলে গীত বযন। কবতেন। 
এছাড়া তিনি গজল গানও রঢনা করতেন। সেসময় কবির লড়াই, গাঢালী, ঝুমুব ও নাচগানেব 
ব্যাপক প্রচলন ছিলো। গজল গীত বচনাব প্রেরণা সৈবদ হামজা গীতিধর্মী কাহিনীকাব্য 
“মধুমালতী' বচনা কবেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে কবি মধুমালতী কান্য বচনা শুবু কবেন। তখন ভাব 
বযস প্রায পঞ্চাশ। পিতাব আকম্থিক মৃত্যুতে কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পাবেন নি! পবে 
শিক্ষকতা সূত্রে বসন্তপুবে মেহেদী মোল্লার বাড়িতে থাকাকালীন ১১৯৪ সালে কাব্যটি পুনরায় 
নচনা শুরু কবেন এবং ১১৯৫ সালে সম্পূর্ণ কবেন।২৮৯ 


হিন্দি কবি মনঝন “মধুমালতী" উপাখ্যান লেখেন। বাণ্লায় প্রথমে মুহম্মদ কণীর এই 
কাব্য বচনা কবেন, পবে সৈঘদ হামজা এবং তাবপবে বংপুরেব কলি শাকির মাহগুদ ১৭৮০ 
খিস্টাব্দে “মনোহর মধুমালতী” লেখেন। পববর্তীকালে মধুমালতী কাব্যের এতদূর জনপ্রিয়তা 


২৮৫ আবদুব বহমান, [বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজ্জা ও সাহিত্য পরিষদ “আল্‌ এসলান', মাদ ১৩১৩, 
২্য ভাগ, ১০ন সংখ্যা, প. ৩০৭ 

১৮১ পূর্বোক্ত, “বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪ 

২৮৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪, এবং দ্রষটবো এ.কিউ.এম আদমটদ্দীন, [পুথিসাহিত্য শাধার সভাপতির মভিভাষণ'] 
“মাসিক মোহাম্নদী', ১৭শ বর্ষ ১০য, ১১শ সংখ্যা শ্বাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১, পৃ. ৪৬০ ৪১১ 

১৮৮ পূর্বোক্ত, “বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হানজা ও সাহিত্য পরিষদ', “ম্বাল-এসলাম, পৌষ, ১৩২৩, ২য় 
ভাগ ৮ন সংখ্যা, প্‌. ৫৯০ 

১৮৯ পূর্বোক্র, “আল-এসলানম', ৯ম সংখ্যা, প্‌. ৫১৪ 


০৭১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা 


লক্ষ্য কবা যায় যে উনিশ শতকে মুহস্মদ ঢুহর, গোপীনাথ দাস, নূর মুহম্মদ ও জোবেদ আলী 
এই জনপ্রিয় উপাখ্যানটি একে একে রচনা করেন। “মধুমালতী'র কাহিনীটি রোমান্টিক। মনুহর 
ও মধুমালতীর প্রণঘকাহিনী এর উপজীন্য। কিন্কব দেশের বাজকুমার মনুহর ও মহারস দেশের 
রাজকুগ্ারী মধুমালভীব প্রেম, প্রেমের পবে বিবহ ও অতঃপর মিলনে পরীদেব কারসাজি বেশ 
উল্লেখবোগ্য ভূমিকা পালন কবে। বোমান্স- সৃষ্টিতে কবির যে পরিমাণ প্রবণতা, তাব চেয়ে 
বেশি দেখা যায মলৌকিক ঘটনার উপস্থাপনে হার উল্লাস। দশ হাত দশ ঢোখ ও পাচ 
মুপুধাবী বাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ কবে মনুহব বিশ্বামনগবেবর বাজা টিত্রসেনেব কন্যা প্রেমাব 
টদ্ধালপর্বে যে শক্তি আর বিক্রমেল পবিচয দে তাতে অস্বাভাবিকতার প্রবল জোয়ার 
উদ্ভসিত হবে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত একথা স্মবণ বাখতে হলে যে গ্রামবাংলার পুথিপ্রিম 
মানুম এই অস্বাভাবিকতাব জোযানে ন্েসে গিয়েও তাব মধ্য থেকেই আনন্দে উপকরণ 
ম্বাহলণ লবতে।। তাছাড়া মধুমালতী কাবো সৈযদ হামজাব বোমান্টিব কল্পনাকে এশ্বর্ষময 
কবেছে সংস্কৃত কাব্যকলাব গ্রভাল ; হামজাবর সৌন্দযবোধ ও তৎসম শব্দের সমন্বঘে গড়ে 
ওঠা বিশ্বদ্ধ বাগলাব চমত্কার প্রযঘোগ- কৌশল প্রকৃতপক্ষে সেই গ্রভাবেবই ফল। যেমন 
নাণীদেহেব সৌন্দর্য বর্ণনায় কাবাকলাব 'অসাধাবণ বিকাশ, - 
নালীগণ হরমিতে, সোনাব চিরুণী হাতে, বেডিযা বসিল ঘালতীবে। 
সাপিনী হ্বিণিযা কেশ, নানা ছন্দে কবে বেশ, চূড়া বান্ধে দুকুতাব ডোবে॥। 
তাহাতে সুবর্ণ ঝাপা, কর্ণেতে কনক চাপা, সিতা শোভে মানিকের পাটি। 
এই সুললিত কারাঝংকান ম্বালাওল, ভাবতচন্দ্রেল শিল্পসুষমায আমরা লক্ষ্য কবি। 
আনুপ ম্মাল একটি উদাহবণ, 
সুখ তার পূর্ণশশী, ভাতে প্রকাশিল আসি, বুথুল্য মুকুতাব ঝাবা। 
কেশঝাবা কর্ণঘূলে, তাহাতে সুকুতা দোলে, চাদকে বেডিযা যেন তাবা।। 
কি কল কেশের ঘটা, নয়নে কাজলেব ফ্ডোটা, ভঙ্গিনা ঢাহনি মভাবাণ | 
অপব'প ভুরু জোড়া, ধনুকেতে দিয়া চড়া, বসিক বধিতে অনুমান] 
সমকালীন গুথিন জগতে এই ধালাব কান্যকলাব একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে বলে মনে 
কবি। যুবতীদের ম্বান্দ কলববেব আযোজনকে ঘিবে মনোতোষ বর্ণনা পেশ কবেছেন কবি। 
যেগন, - 
শুনিমা দাসীর মুখে, মগ্রবী পবম সুখে, নবীন যুবতীগণে লিযা। 
মালতী কন্যাব হবে, সুবর্ণ পিডির পরে, স্্রান করাইল বসিয়া॥ 
নানা হাস্য পবিহাসে, মালতীবে আশেপাশে, কপসী গাএন গান গায়। 
মুবগণ কুতৃহলী, কেহ দেয় করতালি, কেহ কেহ খঞ্জলী বাজায় ॥ 
লইমা সুলর্ণ ঝাবি, আনন্দে কৌতুক করি, কেহ কেহ দেম জলধার। 
অলিমিশ্ব সাহিতাকলাব জগৎ থেকে সৈষদ হামজা পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুথি 
জগতে নিজেকে নিবেদিত কবেন। পূবসুবি কবি ফকির গবীবুল্লাহর অসমাপ্ন পুথি 'আমীব 
হামজা" ২ঘ খপ্ু রচনার মধ্য দিযে তিনি মিশ্ব ভাষাবীতিল পুথি বচনা শুবু কবেন। আমীব 
হাজার ব্নাকাল প্রসঙ্গে কবি বলেন, - 


অনুবাদমূলক বাগলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয অ্শ ৩৭৩ 


বার শত এক সাল বাঙ্গালার শেষে। 
কেতাব যিলিল যঝে বহুত কোশেশে॥ 


লেখা গেল সাতাদত আমীর তামজার ॥ 


এতে পুথি বচনান সমাপ্রিকাল হয ১২০১ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৪ খরিস্টাব্দ। পুথিটিব বচনা কবি 
শুবু কৰেন 'এগাব শও নিবানববই সাল মাহা মাঘে। 


'আমীব হামজা" কবি হজবত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার শৌষবীর্যেব কাহিনী 
উপজীন্য কবেন। যুদ্ধবাজদের বণোন্মাদনাব সঙ্গে নৃতাগীত পেযালাবাজদের উল্লাস মিশে 
মধ্যযুগী শিভালবির এক চমৎকার পবিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এই কাব্ো। জাব অধ্যুষিত 
বাশিযার লাজপুটিনের মোহময ঢবিত্রেব যাদুকবী প্রভাবের মতো গৌকষেন সর্ববিধ বৈশিষ্ট্ে 
উজ্জ্বল মহাবীর হামজাব প্রতি বহু নাবীব আকর্ষণের টিত্রায়ণে কবিব বোমান্টিক শিল্পীগানস 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্ছ্বসিত হযেছে। এইসব স্বেচ্ছা নিবেদিত নাবীব মধ্যে আমীর হামজাব 
মাতৃতুল্য নওশেবওয়া মহিষী আওরঙ্গিবেব প্রেমনিবেদনেব বিষঘটি পাঠকের মনে লেশ 
কৌতুহল জাগাঘ। আমীর হামজান নিজেবও ছিলো গ্রবল নাবীসঙ্গ- লিপ্সা। তনে সব 
কিছুতেই অলৌকিকতাব বাড়াবাড়ি লযেছে। 

নওশেবওযা জ্ঞানী লুজবচেহ মেহেবের চোখ নষ্ট কবে দিলে শিশু হজলতেল পদবেণুল 
স্পর্শে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিবে পান। এছাড়াও দেখানো হযেছে হজবতেন চেষ্টায় মৃত ব্যক্তিল 
পুনজীবন লাভের চিত্র। তবে পিতৃব্য আমীব হামজা প্রতি হজবত বেশি মাস্থা প্রকাশ 
কবলে আল্লাহতাযালা ক্ষুরূ হন, পবিগামে আমীব হামজা হেন্দিযা কর্তৃক মৃত্যুববণ করেন। 
অনূতপু হেন্দিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ কনে। 

উদ ভাষা “জঙ্গে যৈতন" নামে কাবা বঢনা কবেন কবি নূকদ্দীন। সেই কাহিনীব 
নঙ্গরূপাযণ সৈযদ হামজাব 'জৈগুনেব পুথি'। কবির ভাষায এ পুথির রচনাকাল “তেইশে 
মাশ্বিনে, বার শও চাবি সালে জুম্মান নামাজ কালে ।' 

ঘুহম্মদ হানিফা একজন এ্রতিহাসিক ব্যক্তি হলেও জিগুনেব পুথিতে তিনি হজরত 
আলীব পুত্রৰপে মুসলমানি পুথি জগতে প্রচণ্ড শক্রিমন্কান অধিকারী হযে চবম আলোড়ন 
সৃষ্টি কবেন। বোমান্টিক কাহিনীব নাবকবপে লীন হানিফা বন্থ যুদ্ধ পবিঢালনা করেন এবং 
ইসলাম প্রচাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কবেন। বব হানিফা এবেম শাহেব দুর্ধর্ষ কন্যা 
জৈগুনেব বিকদ্ধে অভিযান ঢালিষে প্রথমে পবাজিত হন, পনে হানিফাব মাতা হনুফার কাছে 
জৈগুন পবাজিত হযে হানিফাব বাগদত্বা হন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ কনে হাশিফাব সঙ্গে 
বিধর্মীদের বিকুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও ইসলামের প্রঢাব প্রসাবে নিশেষ ভূমিকা পালন 
কবেন। পিতা এবেম শাহকেও জৈগুন পবাভৃত কবেন। এছাড়৷ কুষাপবীর বিরুদ্ধে অভিযান 
চালিয়ে জৈগুন অপহৃত হানিফাকে উদ্ধার করেন। 

হানিফা ও উজিগুনের বিপুল পণাক্রমে আতঙ্কিত হযে বহু মুসলমান ইসলামধর্ম গ্রহণ 
কবে। বিধর্মী সৈন্যদেল বিধ্বস্ত করতে হানিফা পালোযানেব ম্মাবিভ্ভীব কী ভয়ঙ্কর !- 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধাইল॥। 

এযছা জোরে তেগ মারে হানিফা পাহালওয়ান। 

এক চোটে দশ বিশ করে খান খান 1 

সাযনেতে মারে মার ছের তাকাইয়া। 

আধাআধি ভাগ করে তলাওারে কাটিয়া ॥ 
করালমূর্তি হানিফা যখন,_ 

হাকিয়া চাযদরী াক ফেরে ময়দানেতে। 

দেও পরী উড়ে ভাগে না পারে টিকিতে॥ 

সাধারণ মানুষের যুদ্ধপ্রীতির ব্যাপারটা হযতো সৈয়দ হামজাকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। 
এজন্যই কাফেব-দলনে আলী-তনয় হানিফাব দুর্ধর্ষ যুদ্ধের চিত্রায়ণে এতসব জমকালো ও 
হাদ চমকানো বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। 
সৈয়দ হামজার সর্বশেষ কাব্য 'হাতেমতাই' এর রচনাকাল সম্পর্কে কবি বলেন,_“এএক 

শও একুশ লিখি তার পাশে শূন্য অর্থাৎ ১২১০ বঙ্গাব্দ বা ১৮০৪ খিস্টাব্দ। শাহ এজ তুল্লা 
নামক জনৈক ব্যক্তি হয়তো কবিব এ কাব্য-বচনাব প্রেবণাদায়ক। যেমন, “মিঞা শাহা 
এজঁতুল্লা কহিলেন আমাঘ। হাতেমতাইব কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায়॥” তবে এ সময় সৈয়দ 
হামজাব বার্ধকাজনিত আধিব্যাধি তাকে প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। সুতরাং মানসিক দিক 
থেকে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি গ্রথমে কাব্যটি অসমাপ্নু বাখেন, পরে বসন্তপুর গ্রামের জনৈক 
কলিমোল্লার অনুপ্রেবণায় পুধিব অসমাপ্রু অংশ সমাপ্ত করাব সিদ্ধান্ত নেন। কবি বলেন,_ 

কল্লিমোল্লা কহিলেন কবিতে তর্রা ॥ 

জুরসুট বসন্তপুরে বসতি মোকাম। 

ঢান্দের ফবজন্দ সেখ কলিমোল্লা নাম 

সেই লাড়কা বুঝাউযা কহিল আমায়। 

আধা কাম করা কভু শোভা নাহি পায !! 

লেখ তুমি এলাহি মোবাদ মাকে দিবে। 

সে লোক কবিতা চায় কিনিয়া পবিবে ॥ 


এই উপদেশ শুনে কবি তখন, 

কালুর কথায ফেব ধরিনু কলম। 

আল্লা যদি করে পুথি কবিব খতম 

হাতেমতাইয়েব জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী নিয়ে ফারসিতে “কিস্সা-ই-হাতিম- 

তাই", তুকি ভাষায় 'দাস্তান-ই-হাতিমতাই” এবং উদ্দূতে “আরায়েশ মাহফিল, কাব্য রচিত 
হয়। বাংলায় এ কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন সৈয়দ হামজা । প্রেম একাব্যের উপজীব্য। 
সওদাগরজাদী হুসনা বানুর প্রেমে উন্মাদ মনীর শামীর প্রেমকে সাফল্যমপ্তিত করার জন্য সপ্ত 
প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে হাতেমতাইয়ের দুর্ধর্ষ অভিযান কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। অনেক 
কৌতুহলোদ্দীপক উপকাহিনীও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাতেমের বাকচাতুর্য ও উপস্থিতবুদ্ধি 
উপকাহিনী-গুলোকে অলঙ্কৃত করেছে। বহু বিপদসভকুল পথে হাতেমের অভিযান, 


অনুবাদনূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অং, ৩৭৫ 


কোথাও উৎকট রোগযস্ত্রণায় কাতর প্রেমিককে তার প্রেমিকাব সঙ্গে মিলন ঘটানোর দায়িত্ব 
পালন কবেন পরোপকারী হাতেম। হাতেমের অভিযানে অতিপ্রাকৃতিক বিভীষিকা ও 
বিপদসন্কুল যাত্রাপথের বাধা-বিপন্থির জমকালো বর্ণনায় কবির রোমান্টিক ঢেতনারই স্ফুরণ 
ঘটেছে। হাতেম তার যাত্রাপথে যেসব সুবপা নারীর সাক্ষাৎ পান, তারা প্রায় সবাই এই বীরের 
জীবনসঙ্গিনী হওযাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এদেব কেউ পরী, কেউ বা ভালুক-কন্যা। 
দুধর্য হাতেম অবলীলায় দৈত্যদানো বশ কবে ; তার মনোবঞ্জনেব জন্য পরীকুল নৃতাগীত 
কবে, কুমীব হাতেমকে কাবু কবতে পাবে না, সাপের পেট গলিযে তিনি অনাযাসে বেরিয়ে 
আসেন। যাবা মৃত, তাদের সঙ্ষো তিনি অবলীলায কথাবার্তা বলেন। মৃত্যুদূত ভাব পাচ 
হাজার বছর আয়ু ঘোষণা কবেন। 


সাধাবণ মানুষেব বসবোধে এই সব অলৌকিক বিষযের প্রভাব থাকায সৈঘদ হামজা 
বিপুল বিক্রমে তার বর্ণনা পেশ কবেছেন। আসলে কবিকল্পনাব এই জগৎ ও জীবন কবির 
চতুপপার্থস্থ বাস্তব জগৎ ও জীবনের সঙ্গে বিবোধ ঘটালেও কবি তার পাঠকদেব নিষে তার 
এই লোকজীবন-বহিভূত কল্পনার জগতেই বিহার করতে বেশি ডালোবাসেন। এলং 
পাঠকদের কাছেও তা এক ধবনেব আনন্দসামগ্রীৰপেই বিবেচিত হয। 


অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য মুসলিম পুথি-রচয়িতা ॥ দোভাষী বীতিব গুথিসাহ্রিত্যই 
প্রধানত অষ্টাদশ শতকেব মুসলিম কনিদেব কাব্যের ধাবা নিযস্ত্রণ কবে। তবে এই ধালার 
কান্য নচনায ফকিন গৰীনুল্লাহ ও সৈষদ হামজা এই দুজন কবিই তাদের প্রতিভা অনুযাধী 
কাব্যসিদ্ধি লাভ কবেন। এদেব কাব্যধাবা অনুসবণ করে সমসামধিককালে ও পরে আবো 
কযেকজন দোভাষী পুথিকাবেল আবির্ভাব হগ বটে, তবে ঠাদেব পুথিগুলো কোনোক্রমেই 
গবীবুল্লাহ কিৎবা সৈঘদ হামজাব পুথিব কাব্যবৈশিট্টি ও কাব্যসিদ্ধি লাভ কবতে পাবে নি। 
আসলে দোভামী লীতিব কাব্যধাবার শিল্পমূল্য খুব কম। যদিও নাজনৈতিক যুগসঙ্কটকালে 
বটিত হওযায় এসব পুথিৰ একটি এঁতিহাসিক মূল্য মাছে, কিন্তু স্থলবসেব কাণ্য হিসেবে 
চিবন্ন সাহিত্যে মর্যাদা এগুলোর মধ্যে নেই । ফলে মিশ্বভাষাব বাব্যরচনাঘ অনেকেই আল 
উৎসাহিত হন নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অবিমিশ্র বিশুদ্ধ 
ধাবাটিই ঘেন পুনবাঘ ফিবে আসে. তবে অষ্টাদশ শতকেন এই ধারার কাব্যে কবিগণ নতুন 
কবে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তাছাড়া আধুনিকযুগেব উন্মেষকালে মধ্যযুগীয় 
পন্থায কাব্য রুনা কবে কোনো কবি সার্থক হবেন, এমন আশাও করা যায় ন। নতুনযুগে 
বোমাট্িক প্রণযোপাখ্যান যাবা লিখেছেন, সংক্ষেপে তাদেব কঘেকজন সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। 


মুহম্মদ রাজা বা মুহম্মদ আলী রাজা ॥ মুহম্মদ বাজা “তমিম গোলাল' ও “মিছিরি 
জামাল' কাব্যেব রচযিতা। ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকেব মতে তিনি ফটিকছড়ি থানার 
বখ্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। কৰিব বগশলতিকা থেকে অনুমান কবা হয় ১০৫৩ মঘীসন 
বা ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে করি জন্মগ্রহণ কবেন এব? ১১২৯ মঘীসন বা ১৭৩৭ খিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ 
কবেন। 


2৭৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“মিম গোলাল ও চতুর্নসিলাল' কাব্যের কাহিনীটি এবকম,_শিমাল-বাজ ইউসুফ 
জালালেব পুত্র তমিম গোলাল ও শিরাজ-বাজকুমাবী চতু্নসিলাল স্বপ্রে পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ 
হয এব? গন্কর্বমতে বিয়ে কলে। কিন্তু অতঃপব পলস্পরের বিচ্ছেদ। বিবহ্রিষ্টা হয়ে, 

দিরসে বসিমা কন্যা গাথে পুষ্পহাব। 
রাত্রিতে গোলালচন্দ্র গলেতে দিবাব 
গার লাগি এত দুক্ষ দেখা নাতি তার। 
কার লাগি প্রতিদিন গাথে পুষ্পহার॥ 

চিন্তিত শিবাজ সম্ট কন্যার পিষেব জন্য স্বযন্বব, সভা ডাকেন। রাজকন্যার পাচটি 
পণ, নশ্বাবোহণে দুর্গম পার্বতাচ্ড়ায পৌছা, অজগব নিধন, মানুষখেকো রাক্ষসী হত্যা, 
শিবাজের শক্র ললমিত্র দৈতোব বিনাশ ও বিপুরাজেব পরাজয। শর্তগুলো পালন করে তমিম 
গোলাল ঢতুর্নসিলালকে লাভ কবে। 

'মিছিবি জামালে'্ গ্রণযকাহিনীটি লো বিমলনগবেব বাজা শরীফ সুলতান শাহের পুত্র 
তোবার হামীমেব সঙ্গে কুর্নাবাধিপতি আবদুল কবিম শাহেব কন্যা মিছিবি জামালেব প্রেম। 

অষ্টাদশ শতকেন শেষাধে মুহম্মদ নাজাল জনাপ্রযতাৰ একটি কাবণ তাব রচিত 
রোমান্টিক প্রণযোপাখ্যানগুলো বটতলাব ছাপাখানাব কল্যাণে সাধাবণ মানুষের হাতে সহজ-- 
সুলভ হয। 


আলী রজা ওরফে কানু ফকির। আলী বজা ফকিবি মতে দীক্ষিত ছিলেন বলে তাকে 
'কানু ফকিব' লা হতো। পীবালি তান পেশা ছিলো। চট্টগ্রামের আনোযাবা থানাধীন ওশখাইন 
গ্রামে তিনি বসবাস কতেন। প্রতিবেশীবা তাকে শ্রদ্ধা করতো। আলী বজাব বংশধারার 
পরিচয় শিম্নলপ, প্রপিতামহ মুহম্মদ আকবব, পিতামহ মনোহব ও পিতা মুহম্মদ শাছি। 
কবিল পুর এবশাদুল্লা ও শবফতউল্লাহ পদ বচনা করতেন। আলী বজা ১৬৯৫ খিস্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ কবেন। ১৭৮০ খিস্টাব্দ ঠাব মৃত্যু হয। এই অভিমত ডক্টব মুহম্মদ এনামুল 
হকেব 1১৯০ ডক আহমদ শবীফেল মতে আলী বজাব জন্ম ১১২১ মঘীসন বা ১৭৫৯ খিস্টাব্দ 
এবং মৃত্ু ১১৯৯ মঘী বা ১৮৩৭ খিস্টাব্দে।২৯১ কেযামুদ্দীন নামে তাব একজন পীর ছিলেন। 
আলী এজা সিবাজকুলুব, জ্ঞানসাগর, আগম, ধ্যানমালা, যোগকালন্দব ও ষটচক্রভেদ নামক 
কারা বঢনা কবেন। "জ্বানসাগর' ও 'আ্বাগম' আসলে একটিমাত্র বই,_ প্রথম অংশ জ্ঞানসাগব 
ও দ্বিতীয় অশ আগম। এছাড়া আলী বজা৷ অনেক মাবফতী গান ও পদাবলী লিখেছেন। 
আলী বজাব 'জ্ঞানসাগবে' সুফীদর্শন, বৈষ্ণবতন্ব ও ঘোগশাস্ত্রেব সমবঘ দেখা যায়। 
ফাবসি কিতাব অবলম্বনে বটিত “সবাজকুলুবোব উৎপত্তি সশর্কে কৰিব উক্তি, - 
ছিবাজ কুলুব নামে যাছিল কেতাব। 
উত্মম মছল্লা তাতে সুন্দব পবস্থাব॥ 





শর এ, 


২১০ পূর্বোক্ত, “নুসলিম বাংলা সাহিতা", প. ২৭৮ 
২৯১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিতা", ১য় খণ্ড, প. ১৩৯ 


অনুবাদমূলক বাধলা সাহিত্য দ্বিতীষ পর্ব তৃতীম অংশ ৩৭৭ 


গুরু যুখে এসব যে হাদিছ | 
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা কবিলু 


কাব্যে শরাশবীয়ত বিষয স্থান পেয়েছে। কবির “ষটচক্রভেদ' কাব্যে হিন্দুব যোগতত্ব ও 
দেহতত্বেব বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। 'ধ্যানমালা' সঙ্গীতের বই হলেও তম্বোপদেশ এর আস্তর 
সৌন্দর্য। ডক্টব সুকুমার সেনের মতে আলী রজার কাব্য আসলে “বাউল দরবেশি যোগসাধন 
বিষয়ক নিবন্ধ ।৯৯২ মিস্টিক ভাবেব চমৎকার স্ফুরণ ঘটেছে তার কাব্যে। যেমন,_ 

হৃদয় প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার। 
কৃপা কর গাথিবারে আগম বিচার ॥ 
প্রভুর গোপন তত্ব মারফত যে হয়। 
সেই মারফত নাম আগম বলয়॥ 


কাজী শেখ মনসুর ॥ চট্টগ্রামের রামু অঞ্চলের অধিবাসী কাজী শেখ মনসুর তার 
“সির্নামা' বা শ্রীনামা' কাব্যে একটি আত্মপবিচয দিযেছেন। তা থেকে জানা যাষ কাব পিতার 
নাম কাজী ইছা--“কহএ মনচোব কাজি ইছাব তনয়।” ১৭০৩ খিস্টাব্দে রামু বোসাঙ্গ রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলো ।২৯৩ কবি বলেছেন, “কসাঙ্গে আছিল আমি বাস্তু কৈল বাস।" “সির্নামা, 
কাব্যেব বচনাকাল সম্পর্কে কবিব উক্তি, -- 
জথ শৈল ঘগি সন লয় পরিমাণি। 
এক পরে সন্য ছও পাচ দিযা গোনি। 


অর্থাৎ ১০৬৫ মঘীসন বা ১০৬৫ + ৩৩৮ ₹ ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ ।২৯৪ সুতরাং অনুমান করা 
যায় কবি সপ্তদশ শতকেব শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকেব প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। মনসুর 
তার কাব্য সম্পর্কে বলেছেন,- 
আছিল আরবী ভাসে কিতাব প্রধান। 
আলিম চতুরে কৈল ফারসি বাখান॥৷ 
আনিয়া ফারসি ভাস বাঙ্গালা করিলু€। 
তার মধ্যে দোষ গোনা এক ন ঢাহিলু?॥ 


পুথিন বিষয কবি “ফসল' বা অধ্যায়ে ভাগ কবে ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত তত্বকথা বয়ান 
কবেছেন। প্রথম ফসলে “দববেশী কথন', দ্বিতীয ফসলে “এবাদত তত্ব, তৃতীয় ফসলে “তনের 
বিচার', চতুর্থ ফসলে “বাবিব বঘান', পঞ্চম ফসলে “দিলের বিঢার' ইত্যাদি। ডক্টর মুহম্মদ 
এনামুল হকের মতে কাজী শেখ মনসুবের “সির্নামা' পুম্তকাখানি প্রকৃতপক্ষে একটি দরবেশী 
গ্রন্থের মহাকোষ ২৯৫ 


২৯২ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খু, অপরার্ধ, প্‌. ৫৪৪ 

২৯৩ আবদুল করিন সাহিত্য বিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি' (ঢাকা : ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১ সং ১৯৫৮), পৃ. ৫১৯ 

২৯৪ পূর্বোক্ত, “মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্‌. ২২১; পূর্বোক্ত, 'পুথি- পরিচিতি, প্‌. €১০ 

২৯৫ পূর্বোক্ত, “নুসলিম বাংলা সাহিত্য”, প্‌. ২২৩ 


৩৭৮ প্রা্টীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


শেখ সাদী ব্রিপুবাবাসী বাঙালি কবি শেখ সাদী তার কাব্যে ব্রিপুরাধিপতির উদ্দেশ্যে 
একটি লাজপ্রশস্তি দিয়েছেন, - 
ব্রিপুরা নামেতে এক আছএ দেশ। 
এবে স্বামি কহি কিছু তাহার উদ্দেশ || 
ধর্ণবস্ত নরপতি মহিমা সাগর। 
ম্বিশ্রান্ত দানধর্ম করে নিবস্তর 
রত্বসেন নামে তর্থা বৈসে মহারাজা | 
কুকি মেখল সবে করে যার পৃজা॥। 
চস্পা রাএ নাম তাত ধর্ম যুবরাজ । 
বাক্যের পালন কবে মন্ত্রীর সমাঙ্গ ॥ 
উল্লিখিত রত্রসেন তথা বত্্মাণিক্য ত্রিপুবাব বাজা ছিলেন। তাব রাজত্বকাল ১০৯২- 
১১২১ ত্রিপুরাব্দ। রত্রমাণিক্যেব পিতা রামমাণিক্যের ভাইপো চম্পক বায় বন্রমাণিক্যের 
দেওয়ান ছিলেন।১৯৮ 
সাদিব 'গদা মল্লিকার পুথিপটি ১১৯২ ত্রিপুলাব্দ বা ১৭১৫ খিস্টাব্দে রচিত হয২৯৭. “পড়িয। 
বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ । একাদশ বিৎশ দুই পুস্তক বিশেষ 1)" সুতবাং সাদী অষ্টাদশ 
শতকের প্রথম দিকের কবি। চম্পক বাষেব বিপদকালে সাদী তাকে সহাযতা কবায চম্পক 
নায় বিপদঘুক্ত হয়ে সাদীকে রাজদববাবে ঢাকবি দেন। সেজন্য শেখ সাদীব জন্মস্থান চট্টগ্রাম 
হলেও তিনি হাব কাবো ব্রিপুবাধিপতিন প্রশস্থি ৰচনা কবেন। 


সপ্ুদশ শতকেব শেষপাদেল কবি শেখ সেলবাজ চৌধুরীব “মল্লিকাব হাজার সওয়াল' 

কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে শেখ সাদীব 'গদা মল্লিকাব পুধি'ব কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। দুটি 
কাব্যেরই মূলভাব লোমান্টিক। বম রাজকুমাবী মল্লিকান হাজাব প্রশ্রেব উত্তর দিয়ে আবদুল্লাহ 
নামেল এক গদা বা ফকিব বাজকুমাবীকে লাভ কবে বুমেব সম্াটবপে প্রতিষ্ঠিত হন। 
কাহিনীব ম্বভ্যস্থবে বোমান্স সৃষ্টিব পাশাপাশি ধর্মতত্ব প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায। 
মল্লিকাব পরশু ও গদাব প্রশ্ো রবে ধমতন্ত্েন বাড়াবাড়ি থাকায কাবাবস তাতে জমাট বাধে নি। 
সাদির ছন্দ প্রকরণ শিথিল ও উপমাপ্রযোগ গতানুগতিক । বাজকুমাবী মল্লিকান প্রশ্নবাণে নীরস 
তন্বকথা যেভাবে প্রাধান্য বিস্তার কলে, 

তবে মালিকা এ পুছ ফকিবেব আলম। 

এক বৃক্ষে বার ডাল আছিল নিশ্চয় 

এক এক ডালে ধবে ত্রিশ ত্রিশ পাত। 

বেশি কম নাহি তাতে সম সরতাজ | 

সে পত্রেব এক পন্ঠে সেহা বঙ্গ শুন কহি সার॥ 

এক এক পত্রে ধরে পঞ্চ পঞ্চ ফুল। 

আল্লাহর কুদবতের ফুল দিতে নাহি তুল॥। 
২৯১ পৃধো্, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খঞ, প্‌. ৩৬২ 
২৯৭ প্বোক্র, “বুসলিম বালা সাহিত্য, প্‌. ২১৫ 





অনুবাদমলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ ৩৭৯ 


তবে সাদী একজন প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাল সম্পর্কে তিনি যে 
ভবিষ্যত্বাণী করেছেন তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। ধূমপান যে কলিযুগে প্রসারিত হবে 
সে সম্পর্কে তার বাণী, 
গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ। 
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ! 
লজ্জ্বা হারাইব লোকে তামাকুব হতে। 
হাটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে॥ 
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড ধন। 
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন! 
পিতায় তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ। 
তামাকু তু করিবেক ভুবন বিনাশ ॥৷ 
কলির নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পকে'র এক লজ্জাজনক ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি,- 
পুরুষ নারীর কথা ধরিয়া চলিব। 
পুরুষেব কথা কভু নারী না ধরিব॥ 
অন্যদিকে “সোয়ামীর সহিতে নাবীর না বৈব পীরিত ” এবং 'লোকে মিছাকথা কইব দিনে 
চারিশত বার। 


নওয়াজিস খান) নওয়াজিস খানের পূর্বপুরুষ সিলিম খান আভিজাত্য ও প্রতাপের 
জোবে চট্রগ্রামে নিজেব নামে সিলিমপুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রাম মধ্যযুগের অন্যতম কবি 
মাবদুন নবীরও জন্যস্থান। ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকেব মতে “গুলে বকাউলি' কাব্যের কবি 
নওয়াজিস খান ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে একজন যুবক ছিলেন।১৯৮ ডস্র আহমদ শরীফ 
জানিয়েছেন কবি ১৭৬৫ থিস্টাব্দে মৃত্যুবলণ করেন।২৯৯ এই, দৃই পঞ্চিতের বিবরণ অনুযায়ী 
বলা যায নওয়াজিস খান খুব দীর্ঘজীবী পুরুস ছিলেন। 

নওয়াজিস খানের “গুলে বকাউলি' কাব্য, ডক্টর আহমদ শবীফের মতে, ১৭৩০ খিস্টাব্দ 
থেকে ১৭৫০ খিস্টাব্দেব মধ্যে বচিত হযে থাকবে। কাব্যেব কাহিনী বোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের 
অন্তরভূক্ত। শর্কস্তানের রাজকুমাব তাজুলমুলকের সঙ্গে ইববাজ্যেব রাজকুমাবী গুলে 
রকাউলিকে লাভ করতে তাজুলকে অনেক দৈত্যদানোর সঙ্গে যুদ্ধ কবতে হয়েছে। বহুবিবাহে 
বাধা না থাকায তাজুল আরো অনেক কন্যার পাণিপীড়নে সমর্থ হয়। অন্ধ পিতা 
জযনুলদুলকেব দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসে। নওযাজিস খানের বর্ণনায় কাব্যের ছটা 
আছে। রচনায় সংস্কৃতবহুল তৎসম শব্দপ্রয়োগের ঘটাও অনেক। যেমন, ঘুমন্ত রাজকুমারীর 
বর্ণনা, - 


সুবর্ণ মৃণাল ভুজ যুগল সুন্দর। 
বলয় সংযোগে দোলএ নিরস্তর॥ 


২৯৮ পূর্বোক্ত, “মুসলিন বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২১০ 
২৯৯ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বানিআ বিকাশ পাপি চম্পক অঙ্গুল। 

মেহেন্দি সপ্যোগে নত্ঘে সুরিনদ বহুল ॥। 
সুবর্ণের প্যনে জিনি বালার্ক ঢাক। 

কনক কটোরা তাতে খুগল সুষেক || 

শিপবে ধরিছে কিনা প্রঘন শ্যামল । 

নতুন ছত্রধাবী বাজা বসিছে যুগল 

স্কীবপর গিরিকুচ হব নাষে ধবে। 

কবপুজ্জা দিবাবে কুনাবে ইচ্ছা করে।! 

নওযাজিস খানেব 'বয়ানাত” ধীঘ বিযেন উপব লেখা একখানি শাস্ত্রীয গ্রন্থ। 


পোরাওল বা পরাগল | প্নেবো শতকের শেষপাদে গৌড়ে সম্রাট আলাউদ্দীন হুসেন 
শাহের সেনানায়ক ছিলেন জনৈক পোবাওুল বা পরাগল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তারই আদেশে 
“পনাগলী মহাভাবত' বঢনা কবেন। আামাদেব আলোচ্য পবাগল-কবি একজন ভিন্ন ব্যক্তি। 
তিনি 'শাহপবীল কেচ্ছা শীষক পুথিব ন্যযিতা। পুথিটি ফাবসি কিতাব অবলম্বনে বটিত। এ 
প্রসঙ্গে কলির উক্তি, 
শাহপরীব কেচ্ছা এবে সমাপ্ হৈল। 
ফারসী কিতাবেতে নেঙ্গামী রচিত। 
বএত ভাঙ্গি পোবয়াওলে পঞআর করিল! 
ডক্টব আহমদ শবীফ সম্পাদিত 'পুথি পবিটিতি'তে উল্লিখিত হযেছে--'শাহপরীব এ 
কিচ্ছা নিযামী গঞ্জাবীন (১১৪০ ১২০৭) সপ পয়করেব (১১৯১) একটি গল্প অবলম্বনে 
রচিত ।”৩০০ 
'শাহপবীব কেচ্ছা" একটি বোমান্টিক বিষযেব উপব পবিকল্পিত। বোকাম শহবেব 
শাহপবীব সঙ্গে বাজকুমাব বূণবানেন সাক্ষাৎ ও সেই সাক্ষাৎ থেকে উভয়ের মধ্যে প্রেম। 
কিশ্য শাহপরী অত সহজে ধরা দেলাব পাত্রী নয। প্রেমিককে বনে পাঠিয়ে দাইকে সে বলে, -. 
বিনে দুঃখে মোবে পাই, তিলেক আদব নাউ । 
কিম কুমাব বরাবরে। 
এই কথা বলে শাহপবী উড়াল দিযে উধ্বাকাশে মিলিয়ে যায। কুমার সদুঃখে ক্ষেদ করে 
বলে,- 
রোকাম শহরে আমি করিমু গমন। 
শাহপরী উদ্দেশিমা তেজিমু জীবন। 
পরে অনেক গিবি-মরু পাব হয়ে কুমার তার প্রেষসীর সাক্ষাৎ পায়,_ 
শাহপরীব ঘুক্ষ যদি কুমাবে দেখিল। 
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে হাতে পাইল । 


৩০০ পৃধোক্র, 'পুথি-পবিচিতি', পৃ. ৫১৩ 


অনুবাদধূলক বাংলা সাহত্য '্বতায় পব তৃতীয় অংশ ৩৮১ 


পোবাওল অষ্টাদশ শতকেব প্রথমার্ধেব একজন মুসলিম কবি। কেননা তার পরবর্তী 
অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীযার্ধের মুসলিম কবি মুহম্মদ মুকীম তার কাব্যে 'পোরওল' বা 
পরাগলের নাম উল্লেখ করেছেন। 


শুকর মাহমুদ ॥ শুকুব মাহমুদ ১৬৮০ খিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত 
ছিলেন বলে অনুমান করা হয। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে শুকর মাহমুদেব নিবাস 
ছিলো ত্রিপুবা জেলায। 

শুকুর মাহমুদের একমাত্র কাব্য “ময়নামতীর গান'। ত্রিপুবাশ্বর গোপীচন্দ্র ও রাণী 
মঘনামতীকে নিয়ে নাথসাহিত্যে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, শুকুব মাহমুদেব কাব্যের বিষয়ও 
উক্ত কাহিনী। অনুমান কবা হয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে শুকুর মাহমুদেব কাব্যখানা 
বচিত হযেছে। তার কাব্যে মযনামতীব প্রথবা রূপটি আমাদের মুগ্ধ কবে। 


সৈয়দ নৃরুদ্দীন॥ সৈযদ নৃবদ্দীন ভাব “দাকাষেকুল হাকায়েক' পুস্তকের রচনাকাল 
সম্পর্কে ঘে উক্তি কবেছেন “এগার স সাতাননবই সন হইল যবে', তাতে কাব্যের বচনাকাল 
১১৯৭ সাল বা ১৭৯০ খিস্টাব্দ হয়। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকের শেমপাদে জীবিত ছিলেন। 
নৃবদ্ধদীন টট্টগ্রাম জেলাব অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম আজিজ। বলা হয়েছে 
নূরুদ্দীনেন একজন পীব 'ঢাকার আজিমপুর দাযরাশরীফেব (পীব বাড়ির) সূফী মুহম্মদ 
দাইমের শিষ্য শাহ মুহম্মদ জাহিদ ।”৩০১ 

সৈবদ নূরুদ্দীনের নামে মোট ঢাবখানা কাব্যের সন্ধান পাওযা গিয়েছে। এগুলো হলো, 
দাকাযেকুল হাকাঘেক, মুসার সওযাল, রাহাত্ুল কুলুব বা কিযামতনামা এবং হিতোপদেশ বা 
বুবহানুল আবিফীন। 'দাকােকুল হাকাষেক' ইমান হাফিজূদ্দীন নফসীব আববি ফিকাহ 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'কনজুদ্‌ দ-দকাধিক' নামক গ্রন্থ থেকে বাঙলা অনূদিত হযেছে। এতে ইসলাম 
ধর্মীঘ মাচাব আলোচিত হযেছে। মাত্র বাবো পাতায সমাপন “মুসাব সওয়াল' কা্যখানি কোনো 
আবলি কিনা ফাবসি গ্রস্থেব সাক সঙ্কলন মাত্র। এতে প্রশ্নোন্তরেব মাধ্যমে হজনত মুসা এবং 
আল্লাহতাযালাব মধ্যে কথোপকথন হযেছে। উনত্রিশ অধ্যাযে সমাপূ “রাহাতুল কুলুব। 
কাব্যগ্রন্থ হাদিস তফসি থেকে বিভিন্ন উপদেশ যেমন, কিযামতেব কথা, পিতামাতার হক, 
দেজখেব কথা, বেহেশতেল কথা, বোজা নামাজেব কথা, সুলাপানের কুফল ইত্যাদি আহবণ 
কলে সম্যক আলোটিত হযেছে। সৈযদ নৃবদ্দীনের “হিতোপদেশ' গ্রস্থেব মূল বিষব সুফীতন্ব। 
কবিব সর্বশেষ এ কাব্য সম্ভবত ১৭৯৩ খিস্টাব্দে বটিত হয়ে থাকবে। 

ধর্মী বিষষের উপব ?সঘদ নূকদ্দীনেব যথেষ্ট দক্ষতা ছিলো। তাব কাব্যের জ্ঞানগর্ভ বাণী 
সেই নিদর্শন। বালা এবং ম্বাববি উভঘ হরফেই তার কাব্য প্রচাবিত হযেছে। হিতোপদেশ 
থেকে উদ্ধৃত তার ভামার কিছু নমুনা,-- 

বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যায। 
পড়িলে শুনিলে ভ্তান জন্মিবে সনায |! 


৩০১ পূর্বোক্ত, 'বাালী ও বাঙলা সাহিতা”, ২য় খণ্, পৃ. ১৪ 


লিডিং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


বোরতানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া। 
কি চিত উপদেশ বাঙলা রচিয়া॥। 
সৈয়দ নূরুদ্দীন কয় আজিজ-নন্দন। 
বিরচি কতি যে আমি শুন গুণিগণ | 
এগাবশ সাতানব্বই সন হল ঘবে। 


পুস্তক বাংলা কৈলু শুন নর সবে॥ 


শমসের আলী।। ১৭৯৩ খিস্টাব্দে বাকিব আগান “গুলজাবে ইশ্ক' কাব্য প্রকাশিত হয়। 
এইট কাহিনী মবলম্বনে শমসেব আলী ঠার “বিজওযান শাহ" কাব্যখানা লেখেন। বাকির 
মাগার কাব্যে সূত্র ধরে শমসেল আলীকে অষ্টাদশ শতকেন গ্রথমার্ধেব লোক মনে করতে 
পাবি। কান্যখানা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পাবেন নি। “বিজওয়ান শাহ, বিষব ভাবনাঘ 
একখানি লোমান্টিক প্রণযোপাখ্যান। উপাখ্যানেব পটভূমি খোবাসান ও পারস্য। কিন্তু 
টবিত্রসমৃহ বাঙালি হিদুব নামান্বিতি। যেমন হীনালাল, টিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি। শমসের 
আলীব ডাসা সংস্কৃতানুগ, ললিতমধুন ও ছন্দবন্ৃত। 


শাকির মাহমুদ |, শাকিব মাহমুদেল “মধুমালতী” কাবোব বঢনাকাল ১১৮৯ সাল বা 
১৭৮১/৮১ থিস্টাব্দ। অতএব তিনি ম্রষ্টাদশ শতকের দ্বিতীযার্ধেন লোক। শাকিব মাহমুদ 
বংপুব জেলাব ঘোড়াঘাট সনকাবে অস্ততুক্ত মুক্তিপুর পরগণার বিকাইতগপুব গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। বিকাইতণুব গ্রামখানি বর্ধনকুঠিল বাজা গৌবনাথেব জমিদানীভুক্ত ছিলো। 
শাকিব মাহমুদেল 'মনোহব মধুমালতী" কাব্য একখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। কাব্য 
বচনাকালে কনিব ধযস মাত্র বাইশ বসন। কাবোব বচনাকাল সম্পর্কে কবিব একটি উক্তি। 
যেমন, 
মধুমালা মনোহব কিতাব নিকটে। 
পাইযা পীচালী দীর্ঘ বটি কহো ঝাটে।। 
আনন্দ উৎসব মন ঈদেব দিবসে। 
সপ্রম আশ্বিন মাস ততীয আকাশে ॥ 
একাদশ শত সাল উন অষ্ট আশী। 
ফ্লাবসী বাঙ্গালা ভাষা হদযে প্রকাশি! 
বযঃক্রম শুন মোব কুড়িপব দুই। 
বাইশ বছব বযস মাএ না বুঝি প্রমাই ॥ 


মুহম্মদ আলী) মুহম্মদ ্মালীব জন্ম ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ।৩০২ তার নিবাস ছিলো টট্টগ্রাম 
জেলাব আজিমনগবের ম্মস্ত্গত ইদিলপুব গ্রাম। মুহম্মদ শ্রালীব দুখানি প্রণয়োপাখ্যানমূলক 





৩০১ পূর্বোক্ত, 'নুসলিঘ বালা সাহিতা প্‌. ২৮৪ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অল্শ ৩৮৩ 


কাব্য 'শাহাপরী মল্লিকজাদা' ও “হাসন বানু'। শেষোক্ত কাব্যখানা ইয়ার আলী নামক জনৈক 
ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। লেলাঙ্গেব জমিদার ইউসুফ হাফেজের নির্দেশে কবি 
ফাবসি কিতাব থেকে 'ছায়রাতুল ফিকাহ' নামক একখানি ধর্মীয় পুস্থক লেখেন। এ গ্রন্থ থেকে 
কবির ভাষাব নিদর্শন হিসাবে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হলো,__ 

আর এক জাহিল কথা শুন মন কবি। 

বন্দিতে বাখিছে এক ঘুসলমান ধৰি! 

অন্নজল ভঙ্ষ্য দ্রব্য না দেয খাইবারে। 

দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহাবে॥। 

রান্ধিয়া শূকর মাংস সম্মুখ আনিয়া। 

খাইতে করয় ম্রাজ্ঞা তাড়িয়া তাডিযা ॥। 

পদুত্তর কত কি ভক্ষিব না ভক্ষিব। 

অনাহাবে বন্দীতে কিকপে বহিব 1 

খাবাব খাইমা প্রাণ বাখিব তাতাব। 

না খাইযা যুক্ত নহে মৃত্যু হইবাব 


মুহম্মদ জান? মুহম্মদ জান অষ্টাদশ শতকের কবি।৩০৩ কবিব ব্যক্তি-পবিচয 

স্বজ্ঞাত। মুহম্মদ জানেব একটিমাত্র কাব্য “নামাজমাহাস্ত" ্রষ্টাদশ শতকেব মধ্যবর্তী কালে 
বচিত হযেছে বলে ধাবণা কবা হয।৩০১ কাব্যের গ্রাপ্ু পা খুলিপিখানা আনবি হরফে লেখা। 
ধর্মকথা মরাববি হরফ ন্যতীত নাগ্লা হরফে লেখা চলে না, কবিব মনোভাব ছিলো এই 
বকম। কাজেই তিনি বাংলা ভাষাব কাব্য আববি হরফে কূপ দেন। এ সম্পর্কে তার উক্তি,-.. 

আব এক কথা কতি শুন বন্ধুজন। 

আববী হাঙ্গুলে যদি বাগ্লা লিখন! 

বুঝি সুজি কার্ম্য কৈলে পাপ ঘোবতব। 

সন্তব নবীর বধ তাভাব উপব॥। 


মুহম্মদ মুকীম॥। মুকীম তার “ফায়দুল মুক্তদী' কাব্যেব বচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 
খতু বেদ চন্দ্র শত আশী ম্রাব নয়। 
ইতি সাব জান মঘী সনের নির্ণম॥। 
শাবণের শেষ পক্ষ দিন জুমাবাব। 
বেলা অবসানে হল পয়ার সুমার 


কাব্যখানি বিশ্লেষণ কবে ১১৩৫ মঘীসন বা ১৭৭০ খিস্টাব্দ পাওয়া যায। মুহম্মদ মুকীমের 
পূর্বপুকষ নোয়াখালি জেলাব ফেনীব ম্ধিবাসী ছিলেন। বাজনৈতিক গোলযোগে তারা প্রথমে 
ট্টগ্রামেব ফতেহাবাদ, পবে ফটিকছড়ি অধীন আজিমপুর এব শেষ পর্যন্ত রাউজান থানার 
অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। মুহম্মদ মুকীম নোয়াপাড়ায় জন্সগ্রহণ 
করেন। মুকীমের পিতা সৈমদ মুহম্মদ দৌলত এবং পিতামহ আফজল শৈশবে পিতিহীন হলে 


৩০৩ পৃবোক্ত, "মুসলিম বাঃলা সাহিত্য” পৃ. ৯৯০ 
৩০৪ পূর্বোক্ত, “ঘুসলিম বাণ্লা সাহিত্য”, পৃ. ৯৯০ 


৩৮৪ প্রাটীন ও মধাযুগের বাংলা সাশ্িত্যর ইতিকথা 


ভীবন হোসেন নামে মুকীমেব জনৈক প্রতিবেশী ঠাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। জীবিকার 
উপায হিসেবে পবিণত বঘসে মুকীম জমিদার -্মালী আকবর চৌধুরীব সেবেস্তায় কার্যগ্রহণ 
কবেন। 
মুহুপ্মদ মুকীমেব উল্লেখযোগ্য কানাযগ্রন্থ হলো, --'গুল ই-বকওলী', “কালাকাম", 

'মুগাবতী', *আইঘুন কথা' ও 'ফাযদুল মুকতদী'। কৰিব প্রো বযসের প্রথম কাব্য “গুল-ই- 
বকগুলী' ফালসি গ্রস্থ 'অনলম্পনে লেখা তাব স্বতঃস্ফূর্ত বচনা এবং এতে তিনি প্রযোজনবোধে 
স্বকপোলকল্পিত কিছু নতুন নিষঘ সংযোজিত কবেছেন। মুহম্মদ মুকীম এ কাব্যে ছন্দ- 
শাস্ত্র, জ্যোতিষশান্ত্র, সপ্গীত এব হিন্দু ও মুসলমানি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যথেষ্ট 
পাবদশিতার পবিচয দিষেছেন। ঠাব কাব্যে জ্ঞানে বিষযকে তিনি কুশলতাব সঙ্গে প্রয়োগ 
কলেছেল, সেই সরে তাকে কলি আলাওলেব সঙ্গে তুলনা কবা যায। কবিব অন্যান্য 
কাবাগুলো ধর্মী বিষযেব উপন গ্রতিষ্ঠিত। তবে এক “ফায়দুল মুকতদী” ছাড়া অন্যান্য 
তিনখানা পাণুলিপি অনাণিক্ুত থাকান এ ব্যাপাবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায না। ধর্মীর 
বিধয মুকীমেন 'ফাযদুল মুকতদী'র দেহগঠনে সহাযক হযেছে। তাব ভাষাব নিদর্শন হিসেবে 
খানিকটা মঃশ উদ্ধত হলো, 

প্লেমবস কাব্য কথা সুগন্ধি শীতল। 

কালাকান ভাঙি কৈলু পযাব নিমল॥ 

ঘূগাবতী নামে তাব পবীব নদ্দিশী। 

মিত্র ক্ষনে শুনে সে অপূর্ণ কাহিনী] 

মোপে শ্রাস্তা দিলা পীব বটিতে পয়ান। 

দেশী চামে বঙ্গ কথা লোকে বুঝিবাব ॥ 

ম্ামুব নবীন কথা আছিল কিতাবে। 

পান পা কৈলু তাতে মদ কহে সবে।। 


রফিউদ্দীন ॥ ডল মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, সপ্তদশ শতকেব শেম ও 
অষ্টাদশ শতাব্দী প্রথমার্ধে কলি জীবিত ছিলেন। কবিব পিতান নাম আশনাফ। সপ্ুদশ 
শতকের কলি সৈযদ মুহস্মদ আকবলেব 'জেবলমুলক শামানোখ' নামক কাব্যেন অনুসবণে 
মুহম্মদ লাঁফউদ্দীন একই নামে ঠাব কানাটি প্রণযন কবেন। ম্ববশ্য বফিউদ্দীন তাব কাব্যে 
নতুন কিছু সযোজন করতে পাবেন নি। দৈত্য দানব, ঝড় ঝঞ্চা ও ুদ্ধবিগ্রহ শেষে 
জেবলমুলক গন্ধণকুমানী শামাবোখকে লাভ কবে, অন্যদিকে জেবলমুলকেন বন্ধু ফোবখপাল 
লা কবে লাজকন্যা পিযাবেখাকে। অবশ্য জেবলমুলকেব তিন পত্রী ছিলো,- 

শিবিলব, শামাবোখ অব সনুবব। 
একপতি কোলে মিলি বঞ্ধে পবস্পর॥ 
বিবাদ কলহ নচে সুখের বিবাজ্। 
সুখেব নখব ধন্য ঢামরী সুবাজ ॥ 


যুহম্মদ জীবন |! উনিশ শতকেব বিশিষ্ট কলি মুহম্মদ চুহর তার পূর্বসুবি কবি হিসেবে 
মুহম্মদ জীবনে প্বিচৰ লিপিবদ্ধ কবেছেন। তা থেকে জানা যায় কবি মুহম্মদ জীবন ছিলেন 


অনুবাদমূলক বালা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অ€শ ৭৮৫ 


কবি চুহরেন আশ্রঘদাতা জাফব আলীব শিক্ষক। জীবনের কাব্য বচনাঘ যিনি হাব 
প্রেরণাদামক হিসেবে কাজ করেন, ঠার নাম আবদুল মজিদ। এই মজিদ সাহেল ১৮০৪ সালে 
কলকাতায প্রতিষ্ঠিত টাকশালের একজন চাকুরে ছিলেন। সেই হিসেবে জীবনকে অষ্টাদশ 
শতকের শেষদিকেব কি মনে কবা যায। জীবনেব দুটি কাব্যের মধ্যে 'কামনপ কালাকামে'র 
কোনো সন্ধান পাওযা যায না, দ্বিতীঘ কাব্য 'বানুহোসেন বাহরামগোব' খাঁশুত আকারে 
আবদুল কবিম সাহিতাবিশাবদ কর্তৃক সংগৃহীত হযেছে। 'বানুহোসেন' সম্পর্কে কবি বলেছেন, 
'বানুহোসেনেব কাব্য অমৃত সদৃশ ভব্য।' কাব্যের বিষয় প্রেম। পাবস্যেব বাদশাহ বাহরামের 
সঙ্গে পরীজাদী বানুহোসেনেব প্রণঘকাহিনী একাব্যেব উপজীব্য 


সৈয়দ মুহম্মদ নামসির/সৈয়দ নাসির ॥ দুই নাসিবেব নামে দুটি কান্য পাওয়া যায। 
তাব মধ্যে সৈষদ মুহম্মদ নাসিবেন “বেনজীর বদব-ই মুনীব' খণ্টিত আকাবে গ্রাপু একখানি 
পুথি। ১৭৮৪ খিস্টাব্দে উদ্ুতে মীর হাসান দেহলভী “সিহবদ্ল বঘান' বা “বেনজীর বদল -ই 
সুধী নামক, ষে প্রণযোপাখ্যানটি বঢনা কলেন, তাকে অবলম্বন কবে সৈয়দ মুহম্মদ নাসির 
না€লাব তাল কাব্য বচনা কবেন। কাব্যে কাহিনীটি হচ্ছে লাজকুমাব বেনজীল ও বাজকুমাবী 


নদবে মুনীবেব প্রেগ। 

অপর কবি সৈয়দ নাসিরের কাব্যেন নাম 'সিনাজ সবিল'। কনিব দেওয়া দীর্ঘ 
ম্বাত্মবিবৃতি থেকে জানা যাব 'তাব পুবপুকম শাহ সুজান মনুঢব ছিলেন। তিনি সাতকানিযার 
ম্বাশীলানাদ গ্রামে লসতি স্থাপন কবেন। সৈঘদ নাসিব মাঠাবো শতকেব শেম দু দশকে 
বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান কলা হয। পুখিতে কবিল ব্যান্তজীননেল প্রসঙ্গ ম্বাছে। তাতে 
ভাল দালিদ্রেব কথা নির্দিধাঘ বলা হয়েছে। কবিন লঢনাধ সৃষ্টিতন্থ ও সুষ্টান প্রতি 
আত্মনিবেদনের সুল মালফতী কাযদাঘ ধ্বনিত হযেছে ; যেমন, "তুই যাত্রী সুই যন্্, আয 
নিবঞ্ীন' ইত্যাদি। 


মুহম্মদ কাসিম ॥ মনুমান কবা হয মুহশ্নদ াসিমের জন্স ১৭০ খিস্টান্দে এবৎ মৃত্যু 
১৮০০ খ্রিশ্টান্দে।০৫ কবিব জন্মস্তান /নাযাখালি জেলাব ঘুগীদিঘা নামক গ্রাম। তাল পিতার 
নাম শাত মাজিজ | মুহম্মদ কাসিমেব তিনখানা কানোব সন্ধান পাওবা যাষ। এগুলো হলো, 
হিতোপদেশ, সুলতান জমজনা ও সিনাজুল বুলু। সুফীতন্বেব লিমবকে নেদদ কলে ম্মানলি 
গুস্থ 'বুবগানুল আবিফীন'-এব অনুবাদেল মাধ্যমে কলি 'হিতোপদেশ' বান্যখানা বঢনা 
কলেছেন। হজনত ঈসাব (আঃ) মনুগ্রহে সুলতান জমজমান পুনজীবনেব বাহিনী ব্যক্ত 
হবেছে "সুলতান জমজমা'য। “সিবাজুল কুলুব গ্রস্থে বিসমিল্লান বঘান, সুলা ফাতেহাব বাখান, 
নামাজতন্ব, ঝোজাতন্ব হাদিস তত্ব, জিকিবেল মাহাত্্য, বসুলেব কথ।, হাসর বেহেস্তের 
পিববণ ইত্যাদি বিষয় মালোচিত হযেছে । মুহশ্মদ কাসিন জনকল্যাণেল দিকে নজব বেখে 
শাম্ত্রীঘ নিষবের নীতিবাদী ব্যাখ্যা দিঘেছেন, তাই তার কাবাযবচনাল গ্রাস 50 ও 
নীতিবাহক হযে পডেছে। সেই কারণেই শিল্পে লালিত্য তাতে অনুপস্থিত 


৩০৫ পূর্বোক্ত, “নুসলিম বাঃলা সাহিত্য, পূ. ১৮৬ 


১৫ 


৩৮৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 

মুহ্মদ নকী॥। মুহম্মদ নকী অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। তিনি চট্রগ্রাম 
জেলার অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া নকী কৰি নওয়াজিশ খানের শিষ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের 
ত্রাহিরাম নামক এক হিন্দু জমিদারের আদেশে মুহম্মদ নকী তার “তুতীনামা' কাব্যখানি 


ফাবসি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেন। 


বাকির আগা]। রাকিব আগা অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেব লোক। তার 
নিবাস চট্টগ্রাম জেলা। গুহশ্মদ বাকির মাগার গুলজারে ইশ্ক' কাব্যখানি ১৭৯৬ খিস্টাব্দে 
রটিত হয। কাবোন কাহিনীটি লোমান্টিক। হরিণীবেশী রুহ আফজাব সঙ্গে চীনের বাজকুমার 
লিজ গুযান শাহে প্রণঘজীবনেব লোগান্টিক কাহিনীকে এ কাব্যে বপাযিত কলা হয়েছে। 


মোহাম্মদ আকিল | মোহাম্মদ আকিল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে 
তিনি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলে অনেকে অনুমান কবেন। তাব কাব্যের নাম 
'ঘুছানামা'। আকিলেব শব্দপ্রযোগে প্রাটানত্বেন চিহ বিদ্যমান। 


বালক ফকির॥ বালক ককির ছিলেন মাবফত্তী ধারার কবি। তাব পূর্ববর্তী কবি 
'আ্ানসাগল' পুধিব বঢধিতা ম্বালী বজা গবফে কানু ফকিব ছিলেন বালক ফকিবের গুবু। 
মালী বজা নিজেও মাবফতী লিষযে খ্যাতিমান ছিলেন। সন্ভত গুবুব প্রভাবে শিষ্য ধর্মীয় 
বিষয়ে কাবা বঢনায উৎসাহিত হন| 'ফাএদুল মুকতদি' তাব সেই উৎসাহেন ফসল! এই 
কালো পালক ফকিল গুণুব গ্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে বলেছেন, 
ফাএদুল মোক্তাদি এই কিতাবের নাম। 
বাঙ্গালা পযাৰ ছন্দে লেখিলু টপাম॥ 
শাহা মালী নজা গুবু পদে নঘস্কাবি। 
বালক ফকিবে ভণে কিতাব বিঢাবি। 
হুযতো সমসামধিককালে লালক ফকিন ম্বাবো কিছু জ্ঞানীগুণীব সাক্ষাৎ পেযে থাকবেন। 
সেই সূত্রেই সম্ভবত ইগবেজ আমলের প্রথম দিকের একজন বিশিষ্ট চট্টগ্বামবাসী কাজী 
শাহাবুঙ্দিনের নাম উল্লেখ কবে কবি বলেছেন, -- 
শাহাবদ্দি নামে এক আলিম প্রধান । 
ছৈঘদ বশত জন্দ অতি গৃণবান। 
চাট্টিগ্রাম দেসে ছিল তাহান বসতি। 
সাহসিক ধনবস্ত সুকুলীন অতি 
উষ্টর আহমদ শনীফ মনে কবেন কাজী শাহাবদ্দী ও আলি রজা ম্রাঠাবো শতকেব 
শেষাধ ও উনিশ শতকে প্রথমার্ধেব লোক। সেই সূত্রে বালক ফকিবকেও সেই সময়ে ফেলা 
যায।৩০১ এবং তিনি যে টট্টগ্রামেব লোক ছিলেন সে ন্যাপাবেও সন্দেহে শ্বকাশ থাকে না। 
বালক ফকিলেব "ফাএদুল মুকতদি'ও ইসলাম ধর্মের পালনীয় নিষঘেব উপর ভিন্তি করে 


৩০১ পূর্যোক্ত, 'বাঙ্চালী ও বালা সাহিতা,' ২য় খণ্ড, পূ. ৬৩৮ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ ৩৮ 


রচিত। একজন সদাচার মুসলিমের কর্তব্য তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত ধর্মানুমোদিত কাজের 
সঙ্গে নিজেকে সংশিষ্ট করা। “ফাএদুল মুকতদি'ও ইসলাম ধর্মের পালনীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি 
করে রচিত। পুথিতে সে সম্পর্কে উপদেশ আছে। “ফাএদুল মুকতদি' ছাড়াও বালক ফকির 
'সতাপীর পুথি' রচনা করেছেন। তাছাড়া তার নামে বালক ফকিরেব গান'ও রয়েছে। 


আরিফ ডক্টর আহমদ শরীফের মতে আরিফ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের কবি। 
তিনি 'লালমনেব কেচ্ছা" শীর্ষক প্রণঘোপাখ্যানের বচযিতা। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন 
আবিফ দেসড়া অঞ্চলের নিকটবর্তী দক্ষিণ রাটেল তাজণুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন 1৩০৭ 
কেননা কবি বলেন,--“দেশড়া দক্ষিণে ঘর তাজপুব মোকাম।” আরিফ তাব কাব্যে জনৈক 
নেগযাজ গাজীর নাম উল্লেখ করেছেন, - 
সত্যে কউসে যে আবিফ কবি গাঘ। 
লাএকে নেয়াজ গাজী ধবি তোমা পাষ। 


নেওয়াজ গাজী সম্ভবত কবিব গীন ছিলেন। সত্যপীবের পাঢালীব ধালাঘ লটিত 

আবিফের 'লালমনেব কেচ্ছা" কাহিনীটি ঢমত্কারভাবে পবিকল্পিত। এ কানোোর নায়ক 
নাধিকাব ভাগ্যনির্ধাবণে সত্যপীবেব এবটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে! কাতিনীটি হচ্ছে 
লালমন ও হোসেন শাহ বাদশাব ভুলেব জন্য সতাপীনেন লোম ও তার পনিণামে উভযের 
অশেষ দুর্গতি, শেষ পর্যন্ত লালমন ও হোসেন শাহ ম্রনুতপু হঘে সতাগীনেল মসজিদ তৈরি 
কবে দেঘ; তখন উভঘের মিলন সন্ভন হঘ। কাব্যটি বোমান্টিক। নানা কারণে এ কাব্যে 
মলৌকিকতাব প্রভাব দেখানো হযেছে। বাদশা তববারীর আঘাতে নিহত হযেও সত্যশীরের 
কেবামতিতে প্রাণ ফিরে পায। এইসব অলৌকিক ভার প্রকাশ সন্বেও কাব্যটি জনপ্রিয হয়। 
সম্ভবত সাধাবণ মানুষ পুথির জগতে মলৌকিকতাব প্রকাশে আনন্দ পায বেশি ; সেই কারণে 
তা দেখানো হয়। তবে আবিফ অপবূপ যৌবনশালিনী লালমনকে তাব দেহরূপেব বর্ণনা-ছলে 
প্রায নগ্ন কবে ছেড়েছেন। যেমন, 

এক বোক্গ লালমন হইআ খোসালিত। 

গোছল করিতে বিবি ঢলিল তুবিত॥ 

গোছল কবিযা বিবি মাইল মোতলে। 

বাল শুখাইতে গেল বালাখানা পবে॥ 

পাছু পানে ঝাবে কেশ ছাতি েলাহযা। 

জদম কাঢলি তার পবিল খসিমা॥ 

উলঙ্গ তল বিবি কোম্বন হইতে । 

হোসেন সা বাদসা তাভা পাইল দেখিতে ॥। 

দেখ্য়া বাদসান বেটা নোলে তাএ হাএ। 

খানাপিনা নাই খাষ সেই দিন জাএ | 


৩০৭ পূর্বোক্ত, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ন খণ্ড, অপবার্স, প. ৪৫5 ৪৫৭ 


2৯৮ প্রাচীন ও মধ্াযুগের বাঞ্লা সাহিত্যের উতিকথা 


আবদুস সামাদ) ডক্টর মুহশ্মদ শহীদুল্লাহ মতে আবদুস সামাদ অষ্টাদশ শতকের 
শেমপাদেল কিপ্বা উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। কবির নিবাস চট্টগ্রাম জেলার 
শুলকলতল নামক স্থান। তিনি শেখ সাদীব গুলিস্ঠা ও বুস্টা থেকে প্রেমমূলক আখ্যানগুলো 
বাংলা অনুবাদ কবেন। 


দানিশ।। দানিশ নামধারী বেশ কিছু কবিব নাম পাওয়া যায়। মুহম্মদ মুকীম ঠাব গুলে 
লবান্টলি' কাব্যে এক দানিশেব নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 
চট্টগাঘেল অধিবাসী ছিলেন। শ্রন্য এক দানিশ সংস্কৃত পঞ্চতস্ত্রের ফারসি অনুবাদ থেকে 
লক্ষানবাদ কলে ঠাব কান্যের নাম বাখেন “জ্ঞানবসস্তলাণী”'। আব একজন শায়েলকবি দানিশ 
নামে পশিটিও।তনি মনেকগুলো জনপ্রিয় পুথি লিখেছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঠাব 
পুথিগুলো বট তলাব পুথি হিসেবে গাঠকেব প্রশংসা অর্জন করে এবং জনসমাজে ব্যাপকভাবে 
প্রচাবিত হথ। এসল পুথি মধ্যে রয়েছে 'ঢাহাব দরবেশ", “হাতেমতাই”, “গোলে নূর সানুয়ার, 
লা 'গুল ও সানুলব' এবণ 'নূন উল ইমাম'। পুথিগুলোর রঢয়িতা নিজের পরিঢয ছলে 
ললেছেন, 'শিলপুব ঘন মেনা শুন হোসমন্দ। রফি মোল্লার আমি প্রথম ফরজন্দ |)” উল্লিখিত 
শিনপুল হাওড়া শ্্চলেন হতে পাবে। কবি অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনিশ শতকের প্রথম 
দিলে ণতঘান ছিলেন লে ম্রনুমান কবা যায। কেননা তার ভামা পুথির ভামা হলেও তাতে 
আধুনিক ভাল স্পর্শ আছে। 


শ্ষ্টাদশ শতলে কঘেকজন হিন্দুকবি প্রণযোপাখ্যান বচনায উৎসাহিত হন। এই সব 
কধি ও ঠাদেশ কাব্য হিসেবে নামজীলন দাস বা বামজযেব 'শ্শিন্দ্রে কাহিনী, সুশীল 
মিশেল 'কপবান পবন উপাখ্যান', দ্দিজ পশুপতিব "চন্দ্রাবলী উপাখ্যান", গোপীনাথ দাস 
লটিত “মনোত্রল মধুমালতী', ও বাণীবাম দাস বচিত 'শীতবসন্ত উপাখ্যানে"ব নাম কবা যায। 
মুসলমানি খ্রণযোপাখানেল ধাবাটি ঘে হিন্দুদেবও আকৃষ্ট কবে, এই তালিকা থেকে তা বোঝা 
যাঘ। এক্ষেত্রে ধগাঁন সংস্কার শন্তবাৰ সৃষ্টি করেছিলো বলে মনে হঘ না। আসলে সাহিত্যের 
বিষয ঘে ধর্মানলপেক্ষতান সীমা লংঘন করে না, কথাটি খুব সত্য। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
মধ্যযুগের লক্ষণব্যঞক কতিপয় সাহিত্যের ধারা 
(খিস্টীয় ১৮-১৯ শতক) 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বাকবদল 


মধ্যযুগের শেষপর্বেব বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা যেমন শাক্ত পদাবলী, ময়মনসিংহ ও 
পূর্ববঙ্গগীতিকা ইত্যাদি সাহিত্যকর্ম মধ্যযুগের আদর্শ পুবোপুরি রক্ষা করেও ভাব এবং 
প্রকাশভঙ্গিব দিক থেকে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত কবেছে। অন্ত্যপর্বের বাংলা 
সাহিতোব এসব ধাবা সম্পর্কে আলোচনা কলা হলো। 


দুই॥ শাক্ত-পদাবলী 
মঙ্গলকাব্যে শক্রিপূজার আদর্শ দেখা যায। _র্থাৎ দেবদেবীদের মধ্যে শক্তি এবং সামখ্যের যে 
পবিচয কবিরা লক্ষা কবেছেন, তাতে এসব দেবদেবী অনাঘাসে কলিদের ক্তি এবং শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সাধাবণ মানুষও ত্ুব দেরদেবীদেল শক্রি সামর্ধ্যেন কাছে তখন 
নির্বিবাদে ম্বাত্বাসমর্পণ কনে। শাক্ত পদাবলীতে সেই শক্তি দেনীকেই ভন্ত' তাব ভক্তি অর্থা 
নিবেদন কবে ধন্য হয। 

মাসলে শান্ত পদাবলীতে প্রেমের বদলে শক্তির নিষ্ঠুল দিকটিকেই সাধনা কণা হয়েছে। 
সেজন্য প্রেমধর্মকে মচ্ছন্ন কনে এবং লৈস্ঃবোটিত ভক্তি ও নিবেদনের সন দুর্বলতা পবিহার 
কবে জিঘা্সার হিস প্রবৃন্ি শাক্ত সাধনার মূলে দুর্বার হয়ে কাজ করেছে। লৈষঃল-সাধনায 
সংসাবেব প্রতি উদাসীনতার যে প্রকাশ, শক্তি সাধনায তার ঠিক উল্টো দিকটাই চোখে 
পড়ে। সেজন্য দেখা যায শাক্তনা সপ্সাব এবং বৈধযিক ব্যাপাব থেকে নিজেদেব কখনো 
আলাদাভাবে টিন্ত৷ করেন না। নৈষ্ব সাধনতন্বে পবকীবা প্রেমে যে সাধনা, সমাজ তাকে 
খুব একটা সুনজরে দেখে না। চৈতন্যদেবেব সভক্তি সমর্থন পাওযায এবং লাধাকৃষেথর 
প্রণঘসঞ্জাত ধর্মের প্রভাব এই পবকীঘা প্রেমের ধাবায় বিদ্যমান থাকাষ হিন্দুসমাজেন একটা 
মৌন স্বীকৃতি তাতে আছে বটে, কিন্ত এই অনৈধ প্রেমেব, ম্বাদর্শকে সমাজ যেন আব মেনে 
'নতে পারছে না, -ক্রমশ একপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয। তান বদলে শক্রি- সাধনায় মাতার 
প্রভাবই সমাজে বেশি কার্ষকব হঘ। পরবে এই প্রভাব অধ্যাত্বজীবনেব সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। মা 
এব? সন্থানের মধ্যে প্রবহমান স্নেহ ও মমতার ধাবাটি শক্তি-সাধনাব মূলে বেশি প্রভাব সঞ্চার 
কবে। তাই মাতাব প্রতি আত্মনিবেদনেব আরতিকে প্রথম শর্ত হিসেবে পালন করেন শাক্ত- 
পদাবলীর কবিগণ। 

তথাপি শান্ত পদাবলীতে আমবা যে শক্রির বন্দনা লক্ষ্য করি, হিন্দুদের দেবী কালীই যে 
তার অভিলক্ষ তা বোঝা যায়। তবে মা হযে কেমন করে তিনি যে সন্তানের রক্কপানের 
বীভৎস আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, এই বিবদদ্ধ অনুষঙ্গ কোনোক্রমেই যেন কোনো সুস্থ টিস্তার 
বাহন হতে পাবে না। এতদ্সন্ত্েও কালীর এই ভয়ঙ্কর আচরণের মধ্যেই ঘে তস্ত্রসাধনার 
আসল চরিত্র ধরা পড়ে, যতই তা বিবদ্ধ কিবা বী5ৎস হোক, শক্তিসাধক তাকেই যে 


০৯১ প্রাটীন ও মধাযুগেব বাঃলা সাহিত্যের উতিকথা 


আদশ কবতে দপ্রতিজ্ঞ, এমন বাপাব শক্তি-সাধনার মূল অভিলক্ষ হিসেবে লক্ষ্য করা 
ঘায়। এতে কালীভক্তদেল মনে কোনো সঞ্কার কাজ কবেছে কিনা সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও 
যদি শাক্র-পদাললীন তাৎপন লিশ্েষণ কলি, তাহলে লক্ষ্য কববো,--ষে শ্মশানচারিণী, 
নবকক্কালধালিণী বক্রপিপাসু দেবী তস্ত্রসাধনার মূলে শক্তি যোগিষেছেন, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি 
দেনীল এত সপ নিষ্ঠুর ম্রাচলণেল পবিচঘ পেয়েও তাকেই বাৎসলোব উৎসরূপে বিবেচনা 
কলে নিজেকে সেন্ট নির্মম মাত়দেলীন কোলেল সন্তান মনে করেছেন এবং তাবই কাছে এমন 
সব ম্বাবদাণ, আবেদন এমন কি মান অভিমান করে মাতয্নেহ মাদায় করার প্রয়াস 
পেঘেছেন, যাব অনুষঙ্গ বাঙালিল মাতৃকল্পনাকেই পূর্ণত৷ দেয। কালীর সংহারমূর্তিকে ঘিরে 
চা টিখরেন মনেহবাকুলতাব যে প্রকাশ, প্রকৃতপক্ষে তাবই মধ্যে সূচিত হযেছে মাতৃবন্দনাব 
সবপন্ণ দিক। 

শান্ত গদাললীব ঘুগ শ্বষ্টাদশ শতকেল দ্বিতীঘারধ থেকে উনিশ শতকেব প্রথমার্ধ পর্যন্ত 
ল্যাপত। কবিদেল অধিকাণশই গৃহী, কিন্ত দেলীব গ্রতি পলম ভক্ত ও নিবেদিত। কেউ কেউ 
যগ্রার্থই সণসাল শিলিপু, ত্যাগী, কেউ কেউ বাজ বাজড়াদেব বেতনভুক কর্মচাবী ছিলেন। 
'তবে মন্থবে ঠাবা সবাই শামা ধানে নিমগ্ন থাকতেন। মাঘেব কোলে শিশু হযে থাকাব 
অছিলাম তাদের শ্যামাস্গীতেল মুল প্রেবণা। সাধক কবিদের পদগুলো বিশ্সেষণ কবলে মনে 
হলে তালা ম্বাসলে এক ধলনেল পথস্ধ, শিশু শিশুন বেশে তালা শ্যামা মাকে মনেপ্রাণে ধানণ 
বাবে ঘে ম্বাবদার মালেদন এব মান অভিমান করেছেন তাতে মনে হলে মাঘের অঞ্চলাশ্য 
ছাড়া ঠাদেল মেন ম্বাল কোনো গৃতি নেই। 

ইংলেজ মামলেব নান্রীঘ ও সামাজিন শাসন ব্যবস্থার নানা মসঙ্গতি এবং তাব ফলে 
সাধাবণ মানুধেব দুঃখ দৈনা ব্রেশেব কথা ম্ববলীলাঘ ব্যক্ত হথঘেছে শান্ত পদাবলীতে। এ 
কাবণে সেই পিশেম কলের নাষ্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট শান্তকবিদের এই টিত্রধর্মী 
বপাযণেল মধ্যে উদ্ভাসিত হযেছে। 


তিন শাক্ত-পদাবলীর কবি 


রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জন || লামপ্রসাদ সেনেন জন্দ অষ্টাদশ শতকেন দ্বিতীঘ দশকের 
প্রাবস্ত।৬০৮ অষ্টাদশ শতকেন দ্বিতীঘার্ধেব শেষকাল ম্বধি তিনি জীবিত ছিলেন। ১৭৯০ 
খিস্টাব্দে তিনি ঢবিবশ পলগদাব হালিসহবেব নিকটস্থ ভাগীবথী তীরবর্তী কুমারবট্ গ্রামে 
কুলীন বৈদাব€শে ধরবস্তবী গোত্রে জন্মগ্রহণ কবেন। সম্ভনত ১৭৮১ খিস্টাব্দে তাব মৃত্যু হয। 
কবির পিতা বামবাম সেন, পিতামহ বামেশ্বর। বামেশবব স্বচ্ছল পবিবাবেব স্তান ছিলেন। 
কিন্তু পিড়বিযোগেব পব পবিলাবেব জোষ্টপুত্র হিসেবে সংসাবেব দায়িত্ব তার উপর পড়ায় 
তিনি কলকাতাব নিকটস্থ কোনো এক ধনী জমিদাব ও বাবসাধীর মুহুবীর কাজ গ্রহণ করেন। 
কবির বিরাট পরিবাব ছিলো। ছোট ভাই বিশ্বনাথ, দুইবোনেব মধ্যে অশ্বিকা জ্যোষ্ঠা ও ভবানী 





পল এয দশ 


৩০৮ পৃধোক্ঠ, থাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খগু, অপরাধ, পৃ. ৪৯৩ 





মধ্যযুগের লক্ষণব্যস্ক কতিপয় সাহিত্যের ধারা ৩৯৩ 


কনিষ্টা। কবির দুই পুত্র রামদুূলাল ও রামমোহন এবং দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদেশুরী। 
বৃহৎ পরিবারের এই বিরাট দায়িত্বে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন, কালক্রমে মানসিক ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলেন। হিসেবের খাতা “আমায় দাও মা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই মা 
শঙ্কবী” এই জাতীয় কালীবীর্তন লিখে তার ভাবক্তময়তার পরিচয দেন। পরবর্তীকালে এই 
ভাবোন্মাদ রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। 


রামপ্রসাদ শক্তিব উপাসক ছিলেন। শ্যামাসংগীত, আগমনীগান ও বিজয়াগান রচনায় 
তিনি যে ভাবতন্ময়তার পরিচয দিষেছেন তাতে সমাজে একজন সিদ্ধ পুরুষরূপে তার খ্যাতি 
অর্জন হয়। তাব শাক্ত-পদাবলীতে বাঙালিব সমাজীবনের হাসিকান্না বেদনার অপূর্ব প্রকাশ 
ঘটেছে। বামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল জাতীয় কাব্য 'বিদ্যাসুন্দব' ঘরোঘা ভাবেব অপূর্ব প্রকাশে 
শুদ্ধস্নিগ্ণ। কীর্তনগান ভেঙে বচিত তার “কালীবীর্তন' পাঢালী জাতীয় রচনার 'অস্তর্ভক্ত হয়। 
রামপ্রসাদ একজন ভালো গাযকও ছিলেন। তাব বটিত গান জনসমাজে “রামপ্রসাদী গাল' নামে 
খ্যাত। বর্তমান বাংলাদেশে দ্বিজ বামপ্রসাদ নামে একজন শান্ত কবি আলোচ্য রামগ্রসাদের 
সমসামঘিক ছিলেন। তবে হালিশহবেব বামপ্রসাদই ঘে 'বামগ্রসাদী গানের বচয়িতা এমন মনে 
কবার কাবণ আছে। 


আজু গৌঁসাই নামে জনৈক নৈষ্ঃলভক্ত কবিব সঙ্গে বামপ্রসাদে কবিস লড়াই হতো। 
এই লড়াইয়ের ঘধ্যে এক ধবনের কৌতকেব মিশ্রণ ছিলো বলে লড়াইটি বেশ উপভোগ্য হয়ে 
উঠতো । দুজনের তর্কবিতকে ব্যঙ্গবিদ্রপেব বর্ষণ হতো অবিবলভাবে। রামপ্রসাদের 
'কালীকীতন" গ্রন্থে উমাকে কৃষ্ণের মতো বাশী াজিঘে গোককে আহবান কবার যে একটি 
অদ্ুত অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি আজু গোসাইয়ের বিদ্রুপেব উপকবণ যোগাঘ। আজু বলেন, 
'জানে পরম তত্ব, কাঠালেব আমসন্ত্র, মেয়ে হযে ধেনু কি ঢবাঘ রে। সেজন্যই ডক্টর 
মসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাঘ বলেছেন,- -'কালীবীর্তনে রামপ্রসাদেব প্রতিভা বিকাশের পথ 
গাবনি ৮৩০৯ 


রামপ্রসাদদী গন॥ সাধক-কবি বামপ্রসাদ সেন 'কালীকীর্তন', “কৃষ্ণকীর্তনা' ও 
“বিদ্যাসুন্দব' নামে গ্রস্থ বচনা কবেন। ব্যক্তিবসেব যে ধারাটি অনায়াসে পদাবলীব মধ্য দিয়ে 
বঘে আসছিলো, সেই আদর্শেবই চমৎকার স্ফুবণ লক্ষ্য কবা যাঘ বামপ্রসাদের গানে । তবে 
বামগ্রসাদ যে ভক্তিরসের প্রবর্তন কবেন, তার অন্তর্নিহিত সুব মাতা ও সন্তানের স্নেহনিবিড় 
সম্পর্ককে ঘিবেই উৎসাবিত। 


ামপ্রসাদ তিন শতাধিক শাক্তপদের বঢচঘিতা। তার মধ্যে গভীর তন্বঘটিত পদগুলো 
বাদ দিলে তার শ্যামা, বিজযা ও আগমনী সম্পকিত গানগুলো বাংলা সাহিত্যেব অমর 
সম্পদ। জননী ও সন্তানের মধ্যে যে মমতার সম্পর্ক, তাকে ধিরে মায়ের প্রতি সন্তানের 
আবদাব, মান-অভিমান এবং না-পাওয়ার দুঃখে কটুক্তি, --সাহিত্যে এরকম সম্পর্কের 
উপস্থাপনা কোনো জটিল অধ্যাত্বতস্ত্বের বাহন নয়, ববং এসব পদের মধ্যে অবলীলায় ফুটে 


৩৯3 প্রাচীন ও নধ্যযুগেব বাংলা সাহিতোর ইতিকথা 


ওঠে লাালিব টিবকালেল ধূলিধৃসবিত বাস্তব সপ্সাবেব চাওযা- পাওয়া ও আশা-আকাঙ্গক্ষার 
স্পঙ্ক্যাতপ গ্রতিচ্ছলি। সপ্সাবেব সহনীয় যাতনায় কাতন কবি হযতো অছিমানবশে মায়ের 

মামা বলে আার ডাকব না। 

না দিয়েছ, দিতেছ, কতই যাতনা।। 

শ্রামি ছিলাম গৃহবাসী, বানালি সন্গ্যাসী। 

বাব লি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ॥ 

নাভ দ্বাবে দ্বারে যান, ভিক্ষা মেগে খাব । 

যামলে কি তাস ছেলে পলাচে না) 

বাঘপ্রসাদ ছিল গো মামেবই পুত্র। 

মা হযে হলি গো ছেলেই শত্রু | 

মা বর্তমানে এ দুঃখ সন্থানেব। 

মা থেকে তাব কি ফল বল না।॥ 


কিনব দুঃখকে ধালণ পালে সহিস?তাল সঙ্গে তা মোকাবেলা কবাব ধ্যে যে এক ধবনেল 

মহঙ্কান থাকে, আটিমান শুর নবি শ্যামা মাকে সে কথাটি জানিঘে ঘনে তপ্ি ম্বানেন, . 

ম্ামি কি দুঃখেবে দবাই " 

দুখে দশে ক্বনন গেল, ন্লাব কত দুখ দেও দেখি ভাই 

শ্বাগে পাছে দুগ ঢলে মা, যদি কোনখানেও মাত। 

তখন দুখেণ বোঝা মাথাম লিগে দুখ দিয়ে মা বাজার নিলাই।॥। 

বিয়ে পুমি লিমে থাকি মা, বিম শেষে পাণ বাখি সদাই । 

আমি এমন বিমেব কৃমি মাখো বিষের বোঝা নিয়ে বেডাই| 

পসাদ বলে বুদ্ধনশী, বোঝা নাবাত, ক্ষণেক জিবাউ। 

দেখ, সুখ পেমে লোক গর কবে, আমি কুবি দুখেব বড়াই | 

বামপ্রসাদেপ স"সাবে দুঃখ দাপিদ্রা হিলো, ল্াক্সিগত জীবনে তিনি আনেক দুরবস্থার 

সম্নুখীন হযোছিলেন। হযতো -ম্বাশাব ছলনে ভুলে তিনি মোহেব পেছনে ও ছুটেছেন। কিন্ত 
সামাজিক ম্রপ বাবস্থা তাব আশাপ্বণে বাথতা আনে। তখন শ্যামা মায়েব চবণ ধবে তাকে 
তার সেই দুঃখেল বাণী শোনান, 

আমা দেও মা তবিলদাবী, আমি নিমকহাবাম নই শঙ্করী। 

পদ বন্ধ ভাখাব সবাই লুটে, ইভা আমি সইতে নারি॥। 

ভাঙার [স্িশনা যাব কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি। 

শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্না নাখ তাবি] 

অন্ধ অঙ্গ জাযগীব মাগো, তবু শিবেব মাইনে ভারি। 

আমি বিনা মাইনেব ঢাকব, কেবল ঢবণ ধুলাব অধিকারী॥ 


কমলকাস্ত ভট্টাচার্য), অনুমান কনা হয কমলাকাস্ত ১৭৭২ খিস্টাব্দে বর্ধমানেব চান্না 
গ্রাস্থ মাতুলালঘে জন্মগ্রহণ কবেন। তান কবিখ্যাতিতে মুগ্ধ হযে বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্ 
তাকে বধমান শহবেল কোটালহাটে একটি বাসগৃত তৈবি কবে দেন। ১৮২১ খরস্টাব্দে তিনি 
পরলোকগমন কবেন। 


নপ্যযুগের লক্ষণব্যগ্রক কতিপয সাহিত্যেব ধারা ৩৯৫ 


কমলাকান্ত "সাধকবঞ্জন' নামক একখানি তন্ত্বশাস্ত্রীয গ্রন্থ বচনা করেন। এতে তার 
ভক্তিবসেব সঙ্গে কবিত্বের চমৎকার মিলন ঘটেছে। তিনি প্রচ শুভাবে কালীভক্ত ছিলেন, তবে 
তাব আগমনী ও বিজঘাপর্বের গানগুলোতে পুবাণেব ছত্রছাষে বাঙালির গাহস্থ-জীবনের ছবি 
আতি উজ্জ্বলভাবে পবিস্ফুট হযেছে। হিমালয় কন্যা উমা পিতৃগৃহে আগমন করলে মেনকাব 
মাতহৃদঘ আনন্দে বিগলিত হয। কিন্তু জামাতা মহাদেব উমাকে যেদিন নিতে আসেন সেদিন 
মাযের মনের ব্যাকুলতা ও বেদনাকে কবি এভাবে ব্যক্ত কবেন, - 
ফিরে ঢাও গো উমা তোমাব বিধুযুখ হেরি, অভাগিনী মায়েরে বধিমা কোথা যাও গো। 
এইপানে দাড়াও উমা, বাবেক দাড়াপ্ত মা, তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুডাও গো। 


দাশরখি রায়) দাশলাথ বা উনিশ শতকেন একজন বিশিষ্ট পীঢালীকাব-বূপে 

খ্যাতিমান; তলে কৃষঃলীলা বিমযক আধ্যাত্মিক গান ও শ্যামাসংগীত রচনায় তার কৃতিত্বের 
পবিঢয লেশি। ১৮০৩ খিস্টাব্দে বর্ধমানেব বাধমুড়ায তার জন্ম। তিনি মৃত্যুবরণ কবেন ১৮৫৭ 
সালে। তাব সাংসারিক ম্রবস্থা স্বচ্ছল ছিলো না। নীলকুঠিতে সামান্য বেতনের ঢাকুবে ছিলেন 
তিনি। জানা ঘা ম্মাকাবাই লা অক্ষয পাটুনী নামক একটি নিচজাতীয় নালীব সঙ্গে 
বরাহ্মণকুলোদ্ভুন দাশবি নায়েব সম্পর্ক ছিলো । মাকাবাইঘেব কনিন দলে দাশবথি রায় গান 
লাধতেন। তার শ্যামাবিমযক একটি গানেল নগুনা, 

দোষ কালো নম গো গা। 

আমি স্বখাত সলিলে ছুনে মনি শ্যানা॥ 

যদ্ড বিপু হলো কোদণ্র স্ববপ। 

পুণ্যক্ষেত্র নাঝে কাটিলান কুপ॥ 

কাটিলাম সে কুপ কালবপ ঈগল মনোবমা। 

ম্রামাব কি হবে তাবিণি ত্রিখুণ ধাবিণি। বিগুণ কলেছি স্বগুণে॥ 

কিসে এ লাবি নিবারি ভেবে দাশবখির শ্রানিবাবি বরি নযনে। 

বাবি ছিল চক্ষে ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীলন নাতি হয় বক্ষে 

তবে তবি, চল৭ ভবী দিলে ক্ষেঙ্কনি কবি ক্ষমা] 

দাশনথি লাঘেব গাচালীন কথা আব সুব প্রবাদ গ্রলঢনেল দুতি ছড়াঘ। তারই কিছু 
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খলেব স্বভাব ম্ন্তবে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি। 

লোহীব স্বভাব চিবকাল পনদন্যে দৃষ্টি! 

মাণীন স্বভাব নিঙ্গ দুঃখেব নথা পরে কন না। 

অভিমানী লোকেন স্বভান ভুচ্ছে কথাম কান্না! 

নাবীর শ্বভাব গুপু কথা পেটে বাখা দাম। 

ডাইনেব স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্টে ঢাম 

দাভাব বাব 'নাই' বাক্য নাতি নুখে। 

তি"সুকেব স্বভাব পবসুখে মরে ননোদুঃখে ॥ 

কৃপণেব স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধবে টানে। 

বালকেব স্বভাব খাদ্যদরব্যে দেবভাবে না মানে |! 

বাতুলেব স্বভাব মিছে কথায ঢাবিদণ্চ বকে। 

বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে 

দ্রলেব স্বভাব নীচ বিনে উ্ণবগামী হয না। 

পামাণের স্বভাব শরীরে কভু দয়ানাযা বয লা 


ষোড়শ অধ্যায় 


বাংলা সাহিত্য 
দ্বিতীয় পর্ব চতুর্থ অংশ (্খিস্টীয় ১৯ শতক) 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান 


উনিশ শতকের পুথিসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত ॥। উনিশ শতক নানা কাবণে লাষ্টালি জীবনের 
বেনেসা বলে বিবেটিত। এ সময়ে, হয়তো পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিনব শ্ভিসাবেই, বাঙালির 
চিন্ধ জুড়ে জীবনে নানা ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেজন্যই যুগের এই 
বাক বদলানো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন একটা 
পবিলতনের ঢেউ মাসে, তেমনি এদেশের শিক্ষা, সংস্পৃতি ও সাহিত্যিক টিন্তা চেতনায় 
গতানুগভিকতাকে পবিহাবর কবাব শুভ সূচনা হয। এই যুগসন্ধিক্ষণেই বাংলা গদ্যের জন্ম 
সম্ভব হয, কবিতা নতুন পথেব অভিসাবী তখন। নাটকে উপন্যাসে নতুনবূপে সমাজ এবং 
মানুষে জীবনের মূল্যাঘন শুবু হয। সুতবাণ বলা যায এ সময় বাঙালি জাতি তাব ভবিষ্যৎ 
জীবনের গতি নির্ণঘে যেমন প্রস্থৃতি নেঘ, তেমনি বাণ্লাব কবি সাহিত্যিকগণও নতুন 
সাহিত্যাদর্শ আবিক্ষ্যাবে উন্মুখ হন। তবে একথা নিদ্বিধায় বলা যাঘ, সব কিছুব মূলেই তখন 
পাশ্চাত্য জীবনের াবগ্মাবন গভীলভাবে গ্র্াল সঞ্চান কবে। এই অবস্থায সমাজের শিক্ষিত 
স্তবের লোকগণ উপলব্ কবেন শিক্ষা, সৎ্ষ্কৃতি কিঃবা সাহিত্যেব পুরোনে। -মাদর্শে ম্বাটকে 
থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু দুঃখেন লিষয শিক্ষিত কি€না স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি 
মুসলমানদের ঘধ্ো তখন সেই নতুন ধাবান জীবনাদর্শকে স্বাগত জানানো উৎসাহ দেখা দেয় 
নি। ফলে আবনি পডুযা ঘুসলিম কবিদেল গাক্ষেও নতুন ধাবান সাহিত্যেন ভাবোন্মাদনাথ 
অংশগ্রহণ কবা সম্ভব হয নি। এল গেছনে থে কানণগুলো নিদ্যমান ছিলো, সেগুলো অবশ্যই 
নিবেচনায মানা প্রবোজন। প্রথমত, শবীঘতি শিক্ষান প্রভানে সুসলিম কনিবা নিজেদের 
এতিহ্য বজাঘ বাখতে গিথে মধ্যযুগীয পুথিন জগতেই ম্বাত্বগগ্ন থাবেন। সেই জগৎ থেকে 
বেরিযে শ্রাসাব সাধ ও সাধ্য বোনোটাই তাদেব ছিলো না। দ্বিতীবত, গাম্টাভ্য শিক্ষাগ্তহণে 
অনীহার কারণে শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানগণ অগ্সবমান শিক্ষা, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিল গ্রতি কৌতুহল, উৎসাহ না অনুপ্রেবণা কোনোটাই গান নি। ফলে নতুন 
সাহিত্যাদর্শে দীক্ষিত হওঘা থেকে তাবা থাকেন এবেবানেই নিলিপু। এই মবস্থায পুথির 
জগতে ম্াবতিত হওযা ছাড়া তাদেব আব কোনো গত্যান্তন গাবে না। অথচ পূর্বসুরিদেব 
সাহিত্যিক এতিশ্গ বক্ষা্ড এরা যে সফলকাম হঘেছেন এমনও বলা ঘায না। এ সময়ের 
কযেকজন মুসলিম পুথিকাৰ সম্পরকে ম্বালোঢনা করা হলো। 


দুই॥ উনিশ শতকের কতিপয় মুসলিম পুথিকার 


তমিজী॥। তমিজীল কাবোব নাম 'লালনতি তাজলমুলুক'। পুথিখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
খণ্ডিত। তাই তামিজীব ভীবন কিবা! পুথিব বচনাকাল সম্পকে নেক কিছুই জানা যায না। 
তবে হযতো ভাষালিঢাবে বিশেসজ্ঞগণ অনুমান কবে ভমিজীব কাব্যে ল্নাকাল ১৮৫৫ 


2 প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাপ্লা সাভিত্যের ইতিকথা 


থেকে ১৮৫ খিস্টাব্দের মধ্যে হওয়া সন্ভব।2১০ 'পুথি- পরিচিতি'ততে বলা হয়েছে, তামজী 
আঠারো শতকেল প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন 1৩১১ তমিজী বলেছেন, “নিধনী আলিম অলি 
পশ্চিতেব গণ । এই -্বলি পশডিত কবিব পৃষ্ঠপোষক ও আদেষ্টা ছিলেন বলে ধারণা করা হৃয। 
মধাযুগেব মুসলিম কনিরা তাদের আদেষ্টা কিংবা পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে অনেক প্রশংসাজ্ঞাপক 
উক্তি কবেন। শ্রলি পণ্ডিতও ঘে সেই ভাগ্যবানদের একজন, ঠাব সম্পর্কে তমিজীব মস্তব্য 
থেকে তা প্রমাণিত হয়| অলি পশ্থিতেব লপ, গুণ ও যশ বিষযে কুলি বলেন, - 
সবর্ব শাস্ত্রে বিশারদ এলম সাগব। 
গুণী জ্ঞানী পিক নানি বসের নাগর ॥ 
সোন্দন শবীন জেন ঘৃবতি মদন | 
কুটিমাছে ঢাম্পা হেন বস বৃন্দাবন |। 
তমিজীন সমসামঘিক আল একজন সম্পর্কে গুণবীর্তন কবা হযেছে। সন্ভনত আলী 
হোসেন নামের এই বাক্কিও ছিলেন তনিজীব কালাবচনান অন্যতম অনুগ্েবণা। তাব সম্পর্কে 
কবি বলেছেন, 
ঠাকুর শ্বালী হোছন দীব মানতি কবিযা স্থির বাসু গ্রামে বৈসে মহাসএ। 
শাহান 'মাবতি শুনি আপনান মনে গুণি ভীননতি তমিজী ভণএ|। 
ম্বান এক জাঘগাষ, 


বস দি গুণধাম শালী হোছন নাম সুআ্াবতি শুনিআ তাহান। 
তাহান পীবিতি বসে মার তান উপদেশে হীনঘমতি ভমিজীএ ভাগ 
'পুথি পাবঠিভি'তে উল্লিখিত হযেছে যে এই ম্মালী হোসেন টট্রগ্রামেব বামুল জমিদার 

ছিলেন। কবি তাকে 'লাজা' সলে সম্বোধন কবেছেন। অনেক জমিদারই তখন 'বাজা' 
সম্বোধনে মান্যতা পেতেন। তবে আলী হোসেনের প্রতাণের সঙ্গে তাল গুণও যে ছিলো, তাব 
প্রতি তমিজীব প্রশণসাকীর্তন থেকে তা সহজেই মরনুমান কণা ঘাঘ। ভশিজী নিজেও লামুব 
অধিবাসী ছিলেন ললে অনুমান কনা হঘ। তমিজীব পুথিটি খাত হওযায এব উপাখ্যান 
সম্পর্ধে সবটা জানা যায না। সোলেমান নবী এই উপাখ্যানেব এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 
বাবিব কল্পনার গুণে তিনি দৈত্য দানো গবী ও পশু পাখির সম্রাট একদিন জিববাইল 
সোলেমান নলীকে জানালেন পূর্বদেশের নৃপতি জেবলমুলকেব পুত্র তাজলমুলকেব সঙ্গে 
পশ্চিম দেশেল নাজকন্যা লালমতিব মিলন হোক। মহান আল্লাহর এই ইচ্ছা বিফলে যেতে 
পাবে না। সুতলাঃ সোলেমান নবী শপথ বাক্য উচ্চাবণ কবে বলেন, -প্রভুব হুকুম কভু না 
হৈব খণ্ডন। অবশ্য হৈব দোহ শুভ দবশন।' পবেব অঃশ খাত বলে কাহিনীর পবিণ 
জানা যায না। 


মুহম্মদ চুহর।| ঢুহবের কাব্যে বিবৃত আত্মবিববণী থেকে জানা যায় তিনি চল্লিশ বছর 
বয়সে 'আজবশাহ ছমনলোখ' নামে একটি কাবা বটনা করেন। তবে তাব বালক ববসেব 


৩১০ পৃধোক্ত, 'বাছালি ও বালা সাহিতা', ১ম খণ্, পৃ. 33 
৩১১ পৃযোক্ত, 'পুর্ি পরিচিতি, পৃ ৫০৬ 


অনুবাদমূলক বাংলা সাতিত্য দ্বিতীয় পর্ব চতুর্ধ অশ $০১ 


রচনা পীর মতিউল্লাহর আদেশে রচিত “মধুমালতী' কাব্য ও পরে “দিলারাম'। জনৈক জাফর 
আলীর আদেশে চুহব “সুজান চিত্রাবতী' নামক আর একটি কাব্য রচনা করেন। এতগুলো 
কাব্যের মধ্যে “আজরশাহ ছমনরোখ' ছাড়া অপর কাবাগুলো পাওযা যায নি। মুহম্মদ চুহর 
তার কাব্য-আদেষ্টা জাফর আলীর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ কবে বলেছেন, 

চাটিগ্রাম ঢাকা আদি ভ্রমি নানা স্থান। 

কলিকাত্বা টাকসালে লেখাইল নাম॥ 

ভাগ্যবলে কোম্পানীর উকিল হুইয়া। 

পুনরপি ঢা্টিগ্রামে মাইল পালাটয়া॥ 

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা স্থাপিত টাকশালে জাফর আলী কাজ কবতেন বলে কবি 
ইঙ্গিত দিযেছেন। সুতবাং মুহম্মদ ঢুহবকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেব লোক মনে করাই 
সমীটীন।৩১১ ঢুহবেব কাব্যে আত্মবিবরণী অংশটি বেশ কৌ হৃহলোদ্দীপক। জানা যায কবির 
পূর্বপুরুষ আজমত গৌড় থেকে টট্টগ্রামেব বাশখালিতে নিবাস স্থাপন কবেন। কবির পিত। 
ওয়াধিজুদ্দীনেব পীব মোল্লা আবদুল হাকিম। হাকিমেব দুই পুত্র কাজী আবদুল হামিদ ও কাজী 
আবদুল মজিদেব মধ্যে আবদুল মজিদ ছিলেন দোহাজারীর কাজী কমিশনান এবং কবির 
প্রতিপোষক। প্রতিপোষক হিসেবে তিনি ঢুহবের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন কবেন। এই আবদুল 
মজিদেব আদেশক্রমেই ঢুহব “বানু হোসেন বাহবাম খান”, 'কামলপ কালাকাম' ইত্যাদি কাব্য 
রচনা কবেন। “আজরশাহ ছমনরোখ' খণ্ডিত আকাবে প্রাপু পুথি। কান্যে জাফব আলীব 
গুণগান করে কবি বলেছেন, 

নৃপ জাফর আলী সাধু হ্্বানমন্ত দাতা। 
কুশলে বাখৌক কর্তা শিবে বর্ণ ছাতা॥ 
তান আজ্ঞা পাই ভীন দুঃখিত ঢুহব। 
ভাঙ্গিমা ফারছি ভাষা রচটিল পয়ার॥ 

কাব্যের কাহিনীটি হচ্ছে_ আজর শাহ ও সুনালা আনিজ দেশেব বাজা ও রাণী। কিন্ত 
তাবা নিঃসন্তান। দৈবজ্ঞের পবামর্শ অনুযায়ী আজর শাহ মসবিক রাজকন্যা সমনবোখকে 
বিয়ে কবেন। ঈর্ষার জ্বালা অধীর হবে সুনালা যাদু টোনা কবে বাজাকে নিনী্ কবাব চেষ্টা 
করেন। তথাপি সমনরোখ গর্ভবতী হন। তুকতাক করে তাকেও মাবাত্বক শ্রসুস্থ কা হয়। 
জানা গেলো বাগদাদের জনৈক পীর সফাহানই কেলল সমনরোখেন জীবননক্ষা করতে পাবেন। 
বুড়ো মন্ত্রী বিপদসঙ্কুল অভিযান চালিয়ে ও পবীদের বাজ্য পাল হয়ে নাগদাদ পৌছে পীনের 
দর্শন পান। তাবপবে পুথিটি খাঁণডত। তবে এটুকু অনুমান কনতে লাধা নেই ঘে আজব শাহ ও 
সমনরোখের নিলনেই কাহিনীর পবিসম্যাপু ঘটে। চুহবেল কাব্যে বাদু টোনা ও তুকতাকের 
প্রসঙ্গ থেকে লোকবিশ্বাস সম্পর্কে তাব ধারণাব পরিচয় পাওয়া যার়। 


মালে মোহাম্মদ মালে মোহাম্মদ দক্ষিণ নাঢেন ম্ধিবাসী ছিলেন বলে নুমান কবা 
হয। ডক্টর আহমদ শবীক অনুমান করেন কৰিব জীবনকাল উনিশ শতকেব দ্বিতীঘপাদ থেকে 


৩১২ পৃবোক্ত, “পামুগের বাগলা সাহিত্যে ঘুসলিম কবি" , পৃ. ১৬৭ 


৬১১৬- 


৪০১ পাটীন ও নগ্যমুগেব বালা সাতিত্যের ইতিকথা 


বোসপাদ। উনিশ শাতাক বেশ কিছু মুসলমানি পুথি বটতলাব ছাপাখানার বদৌলতে সুলভ 
জুমা", 'সেলাতুল গুমেনীন' এভাবেই সুলভ হম। পুধিগুলোব মধো 'সযফুলমুলক নদিউজ্জামাল' 
লিলঘগত পালদে বেশ জনগিয় হয । এই জনপ্রিঘ রোগান্টিক উপাখ্যানটি পবীব সঙ্গে মানুষের 
প্রেম & পলিণমেব সাহিতাক লগাষথ | মিসবেল ঘুনবাজ সযফুলমুলক বন্ধু সাঘাদকে নিষে 
এল লিপদসম্থুল ম্বিযান ঢালিঘে খলীলাজ শাহলালকন্যা বদিউজ্জামালকে লাভ কবে । ধর্মী 
পুস্সপ নিসচা ভাতা 055 নৈতিক চলিত্র শোধনেব জন্য নানা উপদেশ দেওযা 
চথেতে। সামা স্ত্রীল খতিদিন ঝগড়া দেখে কলি কুনু, 

শ্বামি অতি সুলক্ষ নতি লি জানি সামবি। 

লিঃতান াঙ্গিঘ বঙ্গে ললিতে ?তম্বাবি | 

দেখিপু* লাঙ্গালা দেশে বডতি ফছাদ। 

আানুণত মলদে নিতি কনএ বিবাদ | 

কোলাল তাদিস আবার হেলা জে তামা । 

ভখ্লিসতছোছা কবি কিভাবে নাম 

5 এঠয়ে শালীন শলীমাঘসণমত স্রীবনঘাত্রার গ্রভি যেসব উদাদেশ দেওঘা হযেছে হা 

নণেই গুলুহেণ অঙ্গে অনুধান কলা মাঘ। 


বাকের আলী চৌধুরী ॥ বাবের ম্মলী তাল "মনুঢেহব সাসুমা পরী। গএতে একটি 
ক্বাতাণণবনা দনেছেন। 
লুঙে ভীন লাকর আলী নফল নদন। 
গতণা গেবামে ঘল জানে স্নবজন 
দাদ নোণ আজিজুল! সববগুণ ধান। 
ম্বাবদুল নস্তিদ মোব পলদাদাব নান ॥। 
স্মিদাবী ছিল মোন গোলাম সাঙ্গিঙ্গ। 
লঘু হস্টে বেচা গেল নিলামেত নিঙ্গ॥ 
বাউজান থানাল গহীলা থামে কলিব নসতি। বাকেব আলী চৌধুবীবা ছিলেন খান্দানি 
জমিদাব নগশোছুত। বিচ্ছু এক সময তাদের জমিদাবী নিলামে বিক্রি হযে ঘাষ। গুথি- বচনায 
বাকেল শ্বালী ফাবাস কিতাবকে আদর কলেন। 
মনুচেতল কোচ্ছানাণী ফার্সি জবান। 
কেভাবেতে লিখা আছে ভাতার বমান॥। 
বাঙ্গালার ভাষে তাকে কবিনু পদলক্ক। 
সকলে ক্ানিতে হেতু পাব সুছন্দ 
গল নঢনাকাল ১৯১১ ঘীসনের এ মাঘ বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ । এই হিসেবে বাকের আলী 
্ সূ উলিশ শতকের মাঝামাঝি সমযেন লোক। কবি জনৈক সফৰ আলীন অনুবোধক্রদে 
“হাথ ব্ডলা কবেন, "সফবালি আ্বতি শুনি, মনুটেহন কেচ্ছানাপী কহিলেন্ত হীন বাকল 





অনুবাদঘূলক বাণ্লা সাহিত্য দ্বিতীয় পর চতুর্থ অংশ 9০৩ 


আলী ।' পুথিব রোমান্টিক গল্পটি হচ্ছে মাসুমা পবীর প্রতি মনুঢেহবের অনুরাগ, পরে 
বোমান্টিক পুথিসাহিত্যেব বেওযাজ অনুযায়ী নানা বিপদ -উত্ববণ শেষে নায়ক নায়িকার 
মিলন। 


মোহাম্মদ খাতের মোহাম্মদ খাতেরেব জন্মস্থান হাওড়া জেলার বলিয়া পরগণার 
গোবিন্দপু নামক গ্রাম। তিনি জন্মগ্রহণ কবেন ১১৪৬ বঙ্গাব্দ এবং মৃত্যুবরণ কবে ১১: 
বঙ্গাব্দে।৩১৩ মোহাম্মদ খাতেন ছিলেন উনিশ শতকের একজন নিষ্ঠাবান পুথিকার। তিনি 
বাবোটি পুথিব চিতা । বিষয়ভেদে তার পুথিগুলো হচ্ছে, উপাখ্যানমূলক পুথি, 'লায়লী 
মজনু", 'মৃগাবতী বামিনীভান', গুল ও হবগুজ' এবং 'শাহনামা' | শীবপাঢালী, “কাসাসুল 
ম্বাম্বিয়া' ও 'লননিবি জভলনামা'। শনাশলীযত বিমঘক, "একশত ত্রিশ ফরজ'। এছাড়া 
বিনিধ বিষঘ ম্ানলম্নে লেখা “তুতিনামা", 'আখবারুল জুমা", সওযাল ও জবাব", 
মেবাজনামা' এবৎ 'জঙ্গে সোতনাল' | 'কাসাসুল মাশ্বঘা'ল মূল লেখক ইসহাক আলী 
'নসাপুবী ! তবে খাতেল তাব গুথিখানি গোলাম নবীর একটি উর্দু তজমা থেকে বঙ্গানুলাদ 
নবেছেন। 


৩১৩ পূর্বোক্ত, "বাঙালি ও বাঙলা সাহিতা, ১য় ধ্, পৃ. ৮৯৮ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


লোকসাহিত্য আবহমান) 


আবহমান কালের বাংলা সাহিত্য 


লোকসাহিত্যেব ঘে সাধাবপ সংজ্ঞা, বিশেষ কোনো সম্প্রাদাঘেব দ্বাবা সৃষ্ট লোকমুখে যুগ যুগ 
ধবে প্রচলিত কোনো গাথা বা উপাখ্যান, অনেককাল পর্যন্ত যাব কোনো লিখিত বপ থাকে 
না, তাকে শিষ্ট সাহিত্যের ধাবা থেকে আলাদাভাবে বিঢার করা হয। কারণ সাহিতোর 
"বিমাজিত কপেব সন্ধান প্রা়শ তাতে পাওয়া যায না। তবে এই ধাবার সাহিতো জাতীয 
এতিহ্য ও জাতীঘ ভাবের যে স্কুরণ ঘটে তা মনে কলার কাবণ আছে. ফলে মৌলিকতাগুণ 
তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। লোকসাহিত্য প্রধানত সমরিরৈ সৃষ্টি। তবে তাব উৎসমুখে ব্যষ্টির 
অবদান থাকতে পারে। হযতো এক সময কোনো বিশেষ বাহ্থিব দ্বাবা বিশেষ কোনো বিষষের 
উপব কোনো ম্বাখ্যান লা পালাগান মুখে মুখে বটিত হযে থাকনে। গবে জনাগ্রযভা অনুযাষী 
কালের বিবর্তন পথে যাত্রাকালে তার উপর বিভিন্ন জনের শোল্ণক মছিলাচিন ছাপ পণ্ড়ে 
লোকসাহিত্যেব ধানাটি নতুন সংস্কবণ লাভ কবে। একাবণে লোকসাহিতা কখনো কখনো 
সমাজের সী বলেও বিবেচিত হয। এবং একথাটিও সভ্য ঘে সমাজেল শঅভান্তর থেকেই 
লোকসাহিতোব টউদ্কুব ঘটে। এসব কারণে লোকসাহিতো লোকসনাজ একট। লিশেম স্থূন 
ম্বধিলাব কলে থাকে। 


ঘদিও লোকসাহিত্োল ধালাটি এক পুবম থেকে আব এক পুবমে, এক সমাজ থেকে 
গবনত্তী সমাজে এন এক ঘুগ থেকে আব এক যুগে নাহিত হযে মাসে, কিছু সহযাতাব 
অগ্রগাতিতে লোকসাহিত্যে পবম্পবা মৌখিক উতিহা থেকে ক্রমশ লিখিত এ্তিহ্যে প্রবেশ 
কলার ম্মধিকাল পায়। সংস্কৃত ভাষা লিখিত প্রাচীন ভালতীঘ সাহিতা বথা পঞ্চ স্ব, 
বেতাল পঞ্চবি*্শতি, কাসনিৎসাগব, শুক সপূতি না জাতব এবং বামাঘণ মহা ভাবঙের 
কাহিনী, গ্রলাদ, হেঘালি, ছড়া, ধা ধা ইত্যাদির লিখিত এ্তিহ্য এখন ম্বামলা পাই । 

ছড়া, বতকথা, মেয়েলি গান, জারিগান, সালিগান, কৃমিবিসঘক গান, ঘাটুগান, বালোমাসী 
গান, লেদেন গান, পটুঘাব গান, ধা ধা, পালাগান বা গীতিকা ইত্যাদি লোকসাহিভোব 
অন্তুক্ত। পালাগান লোকসাহিত্যের মধ্যে বিশেম পর্ধাদা পের়েছে। 'নৈমনসিং্গীতিকা ও 
'পূর্ববঙ্গীতিকা” ল মন্তভুক্ত পালাগানগুলো বিশেমকালেব সঙ্ঠি হিসেলে ঘথেষ্ট সাহিভাক মূল্য 
লাভ কলেছে! জনস্যধাবণেব এ্রতিহ্যেব ধাবাকে সপ্পীলিত বেখেছে এসব পালাগান। 

একথা ঠিক যে লোকসাহিতোর লৌকিক ও মৌখিক এতিহোব কাছে লিখিত না শি 
সাহিতাও ঘথেষ্ঠ ধ্ণী। ভবে লিখিত সাহিত্োর কাছেও লোকসাহতোব বিছু পণ থাকে। 
সংশ্কৃতে লিখিত পৌবাণিক সাহিত্যের উপব ভান্তি কবে মধ্যযুগে লৌবিব সাহিত্য সাই 
হঘেছে। অন্যদিকে নিশাল লৈধঃল সাহিত্য ও টৈতনা জীবনী সাহত্য এব* মঙ্গলকানা এমন 
কি মনুবাদ ও পুথিসাহিত্যের ধাবার্টিগু লোকসাহিতেস্ল গে্গাজ ও শ্বছানেল নিশিষ্ট হালে 
তাদের অন্তর্নিহিত সহাঘ প্রযোজনলোধে ধালণ কলেছে। ম্বাঘবা লালন শাহ, পাগল। কানাই, 

র বাতি, মদন বাউল, হাসন বাজা, পাঞ্ু শাহ, এদের গান লিখিত সাভিত্যের বপেই 
পেঘেছি, কিন্তু লোকেন মুখে তাৰ প্রান যেন আবো হ্রনেক বেশি মানানসই । 





9০৮ প্রাটীন ও মগপ্যমুগের বাঃলা সাহিতোর ইতিকথা 


মাসলে লোকসাহিত্যেন সৃষ্টিই হয়েছে লোকের মুখে মুখে, তাব প্রচাব এবং প্রচলনও 
লোকেল মুখে। নিবক্ষব সমাজের এই মূলানান সৃষ্টি লোকসংস্কৃতির মধ্যে ধাবণকৃত হয়ে 
লহমান সংস্কৃতিব ধাবা একযুগ থেকে অন্যবুগে এসে পৌছাঘ। বর্তমান সমাজে লেখাব 
পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াঘ লোকসাহিত্যের ধারাটি এখন লিখিত আকাবে পাওযা যায়। 


দুই॥ মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা 
এই দুটি গীতিকান পালাগুলো চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯- ১৯৪১) কর্তৃক ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে 


সংগৃহীত হযেছে। এসব পালা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ সালে 
'মৈযননসিতহগ্ীতিকা' ও ১৯৯৬ সালে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা" নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালব কর্তৃক 
প্রকাশিত হয। মৈমনসিপ্রগীতিকাব অন্তর্ুক্ত দ্বিজ কানাই রচিত “মহুযা” চন্দ্রাবতী বটিত 
'মলুযা', 'দসুযু কেনাবামের পালা", নয়ানাদ ঘোষ রচিত “চন্দ্রাবতী ও জযচন্দ্র, দ্বিজ ঈশান 
লটিও 'কমলা", লঘুসুত বটিত কন্ক ও লীলা", মনসুন বযাতি বচিত “দেওযান মদিনা এবং 
'দেওযান ভাবনা", কাজলবেখা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পালা। এসব পালা প্রেমকাহিনী যে 
উদ্ভুব, ভান উৎস মযমনসিণ্তেন অন্ব্পাতি পল্লী। সেই সূত্রে বলা হয়েছে, -উস্বরে সুষঙ্গ 
দুর্গাগুল ও দক্ষিণে নেত্রকোণ! ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্বন্থী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার 
আভিনমক্ষেত ।'2১৪ পৃরজশীতিকাম অনেক পালা আছে। তাল মধ্যে বিশেষ কযেকটি 
ঘেগন, 'ধোপার গা" 'কাঞ্চনমালা', “ডেলুবা, 'মানিকতারা বা ডাকাইতেব পালা", 
"মদনকুমাণ এ মধুমালা", 'নেজাম ডাকাইভেব পালা", 'কাফন চোরা বা মনসুর ডাকাইত”, 
'ম্বাফনা নিবি", 'বুলনেছা ও কবপেন কথা" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 


গীতিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য ॥ এসন গীতিকাৰ যে প্রেমের চিত্র উদ্ঘাটিত হযেছে তাতে 
সনাজ ও জীবনের ছবি স্পষ্ট, সেসমাজ সাম্প্রদাযিকতার উধের্ব সমষ্টিগত জনগণেব দ্বাবা 
গঠিত। সেখানে ভালো মানুষেল যেমন সন্ধান পাগঘা যায, তেমনি আছে মন্দ মানুষ। সেখানে 
তিঃস় গ্রবৃনি ও দৈবেব নিষ্ষযবণ নিম্পেষণেন পাশাপাশি বিরাজ কবে জীবনেব প্রতি অনিবার্য 
মমতা ও প্রেমের দুর্দম পিপাসা। 
গীতিকায বর্ণিত প্রেমের যে প্রকাশ, তা কোনো দৈব বা সমাজে নির্ধাবিত গণ্চিতে 
আবদ্ধ নয। প্রেম এখানে সমাজের অনুশাসন তুচ্ছ করে। এই অপ্রতিবোধ্য প্রেমেব পরিপূরক 
হিসেবে এখানে কোমল ছাযা ফেলে বালাদেশের প্রকৃতি! মানবমনেব সঙ্গে প্রকৃতিব এক 
অনবদা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই টিবাষত প্রেমের ছত্রছাযে। কখনো প্রকৃতিব বিমোহন বাজ্য 
থেকে কবিগণ উপমা সংগ্রহ কবে এক একটি অনবদা চিত্র পাঠককে উপহার দেন। যেমন,-- 
ছাদ্র ঘাসেব ঢাগ্লিযেষন দেখাম গাঙ্গেব তলা। 
বক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আ্লা॥ 
কিশ্ক ও লীলা] 
৩১৪ দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, '্নমনসিতহপীতিকা' (প্রববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণু, ছ্িত্তীয় সংখ্যা] 
(কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ম সং. ১৯৫৮), ভূমিকা দ্রব্য 





পপ চর কন 
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ম্যায়, 
সাপে যেমন পাইল মনি পিয়াসী পাল জল। 
পদ] ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল 
ডেলুয়া সুদরীতে,- 
সেই ঘাটে আসিরে ভোলা দৃষ্টি করি চায়। 
আকাশের চন্দ্র যেন রে ঘাটে দেখা যায়॥. 
এক চন্দ্র উঠে জানি রে পূর্বপশ্চিম ধারে। 
আঙ্গু কেন দেখি রে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে ॥ 
উত্কট প্রাদেশিকতার ছাপ এবং অপটু ছন্দপ্রয়োগ সস্বেও কবিরা মাতৃভাষায় উপমার 
মালা গেথে ভাবটিকে যেভাবে উপস্থাপন কবেছেন, তা প্রশংসনীয ভাবনার পরিচয় দেয়। 
প্রকৃতি তার ভাগ্াবটি উজাড় করে দিষেছে এই গ্রাম্য কবিদের। মানবকন্যার রূপবর্ণনায় 
কবিবা তাই এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। তাব মধ্যে মানবহাদয়ের অন্তত বার্তাটিও 
তারা আমাদের শুনিয়েছেন। 
গ্রাম্যতার অনেক নিদর্শন থাকা সন্তেও কবিদের উপস্থাপনায় কাব্যভাবনার যে প্রকাশ 
তাতে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের অভাব নেই। ঘেমন, - 
জোছনা ভরা রাইত রে, দোলা যায় চলি 
মুঠ মুঠ যেন ছুঁড়ে বেলচ্চুলের কলি॥৷ 
দোলা মায়, যায় রে দোলা অষ্ট বেহারাব কাধে। 
মা-বাপেরে মনেতে পড়ি নৌ গুরি গুরি কাদে॥৷ 
ঝি ঝি পোকার ডাক শুনি কাপি ওঠে বুক। 
মা-বাপেরে মনেতে পড়ে, ছোট ভায়ের মুখ ॥ 
আগে পাছে বৈরাতি যায়, যায় বে ধীরে পীরে। 
দখিন হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় ঘন ঘন উডে॥ 
ধবধবা জোছনা পহর দিনের মত রাইত। 
ঝৌপের কাছে খাপদি রইছে মনসুর ডাকাত ॥ 
পণ্চিতগণ অনুমান কবেন পালাগুলো ষোড়শ সপৃদশ শতকে রচিত হয়েছে। তবে 
লোকেব মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো বলে এগুলোব ভাষা অবিকৃত থাকে নি। যুগে যুগে ভাষা 
যেমন বদলায, পালাগুলোর ভাষা তেমনি বিভিন্ন কালের লোকমুখে প্রবহমান হওয়ায় এগুলোব 
ভাষাযও পরিবর্তন আসে । 


তিন॥ বাউল গান 

বাউল সাধকেরা ঠাদেব নিজস্ব যে-ধর্মের তাড়নায় সাধনার পথে অগ্রসর হন, তার মূলে 
আছে গৌড়ীয় লৈঙ্গব ধর্মতন্ব, সুফী দর্শনতম্ব, সহজিয়া সাধনতন্থ ও রাধাকৃষ্ণবাদ ইত্যাদি 
বিভিন্ন ধর্মমতের প্রনছাব। এমন কি বৌদ্ধধর্মের কিছু গ্রভাবও বাউলদের মধ্যে পড়েছে। 
উপপন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, বাউল গানের উৎপত্তি সপ্থদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। 


3১০ প্রাচীন ও মধ্যযূগের বাপ্লা সাতিত্যের ইতিকথা 


তলে এসল গানে গ্রাচীনত্বেব কোনো নিদর্শন নেই। লোকমুখে প্রচলিত ছিলো বলে বিভিন্ন 
যুগের ভাপ এগুললাব মধ্যে পড়েছে । 
লা্টলদেল গুল শচিগ্রাঘ হলো পরমাত্মাব সঙ্গে জীবাস্মান লীলাসন্দর্শন। বৈসঃব 
সহভ্িমাদেল সঙ্গে এ লিসঘে তাদেন মিল শ্বাছে। সুসলিন সহজিযাপন্থীবা যে বৈষঃব 
সতজ্িমাপন্থীদের দ্ালা প্রচাপিত তযেছিলেন একর মনে করারও কানন আছে। 


লাটল সম্প্রদাকে তিনটি ভাগে ভাগ কবা হযেছে, -১. মুসলমান বা্টল সম্প্রদাঘ, ২. 
নবদ্বীপেন বান্টল সম্প্রদাঘ এব” ৩. নলদ্দীপেব বাউলগোস্ঠী। এদের মধ্যে মুসলমান বাউল 
সম্প্রদাষেল মধ্যে সুফীনাদেন প্রহার লেশি দেখা যায সুকীসাধনাল তন্বটি হলো মাননজীবনেই 
সুষ্টান লপেব প্রকাশ ঘটে। ধমগুবু নবীদের নির্দেশিত পথে মানুষ পনিঢালিত হলে তাব জীবনে 
সার্থকতা ম্বাসে। সেজন্য বাউল গানে বিষঘ গুবুবাদ ও দেহতন্ত্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত। দেহতন্থ 
লাউল গানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন কবে। বাউলগণ মনে কবেন দেহের মধ্যেই 
শ্বাষ্লা্বভাবালাব শ্বধিষ্টান। ম্বথাৎ পবমান্থা মানলজীবনেল মধ্যেই অবস্থান কলেন। তাই 
জীবাহ্মা শ্থাৎ মানলজীবন পবমাস্্ানই একটা রশ ধ্যানের মাধামে আল্লাহতাযালাব সঙ্গে 
সু্ষীল একাহ্তা বা “হানা প্রা্ি ঘটে। সুফী ধর্মভন্ব্েব উপদেশ হলো সসাবের সুখসুবিধা, 
শ্াবাম মাঘাস ত্যাগ কান ঈশুবে সমপিত হওয়া এব যে উপাঘে তা আন করা সম্ভব 
তাকে মাইিসিজমেব পথ ধনে অগ্রসব হতে হব। 


লাউল গানগুলোপ মধো ম্বস্থভুক্র হথেছে স্রষ্টার প্রতি বান্িজদযেব ম্বাতি ও তার 
সাশ্লিধা লাঙের ম্থাকা কো । গুরুগ্রশস্তি ও দেহতন্ত্বেব বিশ্লেষণ এসব গানেন অন্যতম 
?লশিঠি। যদিও এসল তন্ন উপস্থাপনা কিংবা বিশেষণ অভিনবস্ত্বেব কোনো পবিচয নেই, 
কিশ্টু কাল ম্রাহ্বানবেদনে শ্বান্ীবকতান যে স্পশ থাকে, তা গভীব ভাবেন নাঞ্জনা বহন 
ধলে। 


লালন শাহ ম্রাহবপাবচয ক্কাপনে মধাবুগেন কবিদের মনেকেবই বিপুল উৎসাহ 
লক্ষা কণা যায ; কিন্ত বাউলগুবু লালন শাহ ভাব গানে মধাযুগীয বাংলা সাহিতোব এ্রীতিহয 
ধাবণ কবে আহ্পাবচঘ দানে ছিলেন একেলাবেই নিলিপু। ফলে এই অসাধাবণ 
প্রতিভাশালী মিশ্টক কান জীবনতথা সপ্প্রহে গবেষকগণ খুন একটা সফল হতে পাবেন নি। 
গবেসক কিলা গণ্চিতদেল কথা বাদই দিলাম ; লালনের বিপুল পরিমাপ শিষ্যও তার জীরন 

সম্পরবে এমন কোনে গ্রামাণিক তথ্য দিতে পাবেন নি। ফলে শ্তিতে নুমানে গবেষকগণ 
লালন শাহের জ্রীবনী নিঘে যে আলোচনা করেছেন, সংক্ষেপে তা নিম্নবপ। 

লালন ১৭৭৯ খিল্টাব্দে মতাস্তবে ১৭২৪ খিল্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেছেন বলে জানা যায। 
তিনি মৃত্যুবরণ কবেন ১৮৯০ খ্টাব্দেন ১৭ মক্টোবব/১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক শুত্রনার! 
ঠাব জন্মস্থান কেউ কেট মনে কবেন ব্ঢুষ্টিবা জেলার কুমারখালি শ্রঞ্চলেব গড়াই নদীর 
ভীরবতী াড়ানা গ্রাম : কেউ কেউ ঝিনাইদহেন হরিশগুব বলেও মত্ত প্রকাশ করেছেন। ধমে 
লালন ছিলেন ঝাবো মতে মুসলমান, কাবো মতে হিন্দু। তান সম্পর্কে যে জনশ্তিটি 


লোকসাতিত্য ৪১১ 


কৌতৃহলোদ্দীপক তা হলো খেতুবী যাত্রাকালে লালন বসস্তবোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীরা তখন 
তাকে কালীগঙ্গার তীরে ফেলে বেখে চলে যান। তখন ছেঁউড়িযার ঘলম বিশ্বাপ তাকে উদ্ধার 
কবে নিজপ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে লালন মরমীযা জীবন শুরু কবেন এবং একদা সাধক 
সিবাজ সাইয়েন সংস্পর্শে আসেন। 
লালন লোকসমাজে যে তন্বেব বাণী প্রচার কবেন তাব মূলে আছে তাব অখণ্ড 
মানবগ্রীতি। এই গ্রীতির বশবর্তী হযে তিনি মানবজীবনকে দেখেছেন জাতি ধর্ম বর্ণের 
অনেক উপনে। সেজনা তার সাধনতন্বে মানুষ কোনো বিভাগ উপবিভাগেব সন্কীণ গাঁশিতে 
'আবদ্ধ নয! সৃষ্ঠিব রহস্য উদ্ঘাটন কবে তিনি যে তন্ত্বের সন্ধান গান, তার মতে সে ই হচ্ছে 
“মানুষ -তন্থ'। লালন জীবনভব এই মানুষ তন্ববেব সাধনা কবেছেন। 
ঘানুষ ভন্বে অভিজ্ঞান লাভ কবলেই মনেব মানুষেব সাক্ষাৎ লান্ড ঘটে। সেজনা লালন 
ললেন, 
মনের মানুষ এই মানুষে "মাছে, লও টিনে, তাবে দেখবে মন, জ্ঞান নমনে। 
নসিক যাবা, জাশবে ভাবা, ঘনসিকে ক্লানবে কেনে॥ 
ভন্বমব বাণী টিনন্তনকে লালন ভার সহজাত শিল্গপ্রঠিভাব স্পশে লসঘয করে 
তুলেছেন, ফলে শিল্পগ্রিয মানুষে কাছে তা বিগুলভাবে মাদবণীম হমেছে। লালনেব গানে 
প্মা, পন, প্রতীক, মনুখাস, ৯৫ প্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সাহিভাতত্বেল ঢমতকার বাবহাব 
মাছে, উচ্টাঙ্গেল ভাবকে স্বাহভ্যেন নানাদিকে ছড়িমে দেঞযান পলালোৌশল হিসেবে লালন 
ইল গানে সাহিভ্যতন্ত্েন বিষযগুলো সমদিভগানে বাবহাল ববেছেন। সেজনা বলা যা 
লালনসঙ্গীতে মতৎ কান্যেল সব বকম লক্ষণ দঠিগেযল হম! 


মিম্টিক সঙ্গীতেন ধানাঘ অন্য যেসন কি তাদের ম্বনদাণ লেখেছেন গালা হলেন হাসন 
নাজা, কিল পাঞ্ছী শা, গাগলা কানাই, হাউলে গোসাই, পদ্যুলোচন, ঘাদুনিন্দু, এবফান শাত, 
গোসাউ গোগাল, মনন্থ গোসাই, নিতাই ক্ষ্যাপা প্রমুখ । বাউল গানেন ধাবার্টিকে নতুন গরজন্ঞে 
সপ্ততীনিত বাখাব একটা দান ভাদের ধো লক্ষা করা যাঘ। পবলর্তীকালে মর্থাৎ বর্তমান 
প্রজন্সে মনমীঘা টিন্াঁবদ মহিন শাহ মিস্টিক সাহতোন ধানাটিকে নেব, দূন এগিষে দেন। 


চার॥ ব্রতকথা 
প্রাচীন বাংলা সাহিভোন ইতিহাসে নাগ্লার বু 5বধাগুলোপ এনা বিশেষ স্থান লষেছে। মরনুমান 
কলা হঘ এগুলোন উৎপন্ধি খিস্টাঘ মষ্টন থেলে নবম শভকেব মধ্যে। সেজন্য বৃতকথায 
ম্বাদিতুগেল নাণ্লা ও বাালিল সমাজ জীননেন কিছু গবিঢঘ লক্ষ কনা যা । লিশেম করে 
গ্রাটীন বাঙালি হিন্দুনালীন ধর্মজীবনেব সন্ম্বাল ও পালনীর নিধি সম্পনে বুতকথায নিদেশাদি 
আছে। এছাড়া হ্িদুব বিভিন্ন দেবদেলান পৃজ্জা আনান দূলেও পৃতকথাগুলো ম্বনেক মূল্যবান 
অবদান বেখেছে। 

বতকথাগুলো প্রাটীনকালেব সৃঠি বলে একসনঘ এগুলোন ভাষাঘ থে দুর্বোধ্যতা ছিলো, 
কালেব বিবনে মানুষের সুখে মুখে প্রচলিত হবে এসে এখন ব্রতকথাব ভাষান দুবোধ্যতা 


৪১৯ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বালা সাতিত্যের ইতিকথা 


আপসালিত হয়েছে। এদেল অথ্চচলিত প্রয়োগ এখন সহজবোধ্য হযেছে। তবে কোথাও 
কোথাও এদেব ভাষায এখনো কিছু প্রাচীনত্তবেব নিদর্শন লক্ষ করা যায়। 

নাঞলা মঙ্গলকান্যেন দেবদেনীদেব প্রতি প্রশংসাসূচক যেসব ভক্তিগান কবিরা রচনা 
কলেছেন, বুতকথা থেকেই তান প্রেরণা আসা সম্ভব। মঙ্গল শ্ীনর আবির্ভাব কল্পনা তাব 
একটি প্রমাপ বলে মনে কবা যায়। কেননা মঙ্গলকাব্যের মতো দেবতার সন্তষ্টি বিধান করে 
ঠাব কাছে কিছু প্রার্থনা কলার বিষয় বতকথায় দেখা যায়। 

বাংলান হিন্দুনাবীবা পাবিবারিক মঙ্গল-কামনায় বিভিন্ন ব্ুতপালন করে থাকেন। 
পারিবানিক মঙ্গলের নানাদিক ছাড়াও গাত্বস্থজীবনেব নানা প্রসঙ্গ রুতকথায দেখা যায। 
দেরদেবীদের মূর্তি তৈবি করে পৃজা অর্টনাব মাধ্যমে বাংলার নারীগণ বুতপালন ববেন। ঘবের 
শাস্তি বজায রাখান উদ্দেশ্যেই এসব ব্রতপালন কবা হয। বুতকথাব দেবদেবীদেব নাম হচ্ছে 
থুযা, লাউল, ভাদুলি, সেঁজুতি ইত্যাদি। এসব দেবদেবীব সঙ্গে সূর্যঠাকুর ও শিবঠাকুবেব 


একটা সম্পর্ক পাতানো প্রযাস লক্ষ্য কবা যায়। এদেব পবিচয নিম্নঝপ,_- 


থুয়া)। সংসাবে স্বচ্ছলতা আনঘনে উদ্দেশ্যে থুযার বন্দনা করা হয। কখনো কখনো 
সন্তান কামনাব স্টদ্দেশ্যেও থুয়া দেবতার পূজা কবা হয। এব বন্দনাব ভাষাৰ কিছু প্রাটীনত্বের 
নিদর্শন আছে। যেমন, 'থু খুষান্তি। আআঘন মাসের জয়ান্তি।।' 


লাউল।। যেহেতু লাউল দেবতার পৃজাব দ্বাবা কৃষিবিষয়ক ফলনেব প্রাচূর্যেব প্রার্থনা করা 
হয, সেজন্য লাউল সম্ভবত লাঙ্গলকে বোঝানো হযেছে। 


সাদুলী।॥। নৌধাত্রা যাতে বিঘ্রসন্কুল না হয, সেই দিকেব প্রার্থনা কবে ভাদুলি পূজার 
আযোজন করা হৃয। ভাদুলী ভাদ্রদেবীব বিকল্প বপ। প্রাচীনকালে বঙ্গনারীরা ভাদ্র মৌসুমে 
স্বামীপুত্রকে জলপথে বিদায দিয়ে তাদেব মঙ্গলেব জন্য ভাদুলী দেবীব অনুগ্রহ প্রার্থনা করতো। 
মনসামঙ্গলের টাদ সদাগরের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রাব প্রসঙ্গটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্াপূর্ণ। 
বর্ষাকালে জলপথে যাত্রা বিন্রসন্কুল ছিলো বলে ভাদ্রমাসে ভাদুলীকে পূজা কবে এই যাত্রা শুবু 
হতো। 


সেঞ্জুতি)। প্রাচীন বাংলায় কুমাবী হিন্দুকন্যা বিষের আগে ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনে শান্তি 
কামনা কবে অথবা সপত্রীরূপ বিপদ আপদ অপসালণ ও জীবনভব পতিপ্রেম-লাভের 
আকাঙ্ক্ষা কবে সেঁজুতি ব্রত পালন কবতো। 


পাঁচ।। ডাকার্ণব ও ডাকের বচন 


বাংলা সাহিতোব আদিযুগেব অন্যতম নিদর্শন বৌদ্ধ ডাকার্ণব গুম্থ। তারই আদর্শে লেখা হয় 
ডাকেব বচন। মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'ডাকার্ণব' গ্রন্থখানি আবিষ্ফৃত হয়েছে। 
তিনি নেপালের কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ গ্রস্থ পান। তাব মতে ডাকার্ণৰ বচিত 


লোকসাহিতা ৬৯৬ 


হয়েছে ধরিস্টায় দশম শতকে। ডাকার্ণবের সাদৃশ্যুক্ত বাংলাদেশে-পরিচিত ডাকতন্ত্রই হচ্ছে 


ডাকের বন। 


ডাক সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাসম্ত্রীর 
অভিমত হচ্ছে তস্থ্ব শাশ্ত্রজ্ঞ কোনো বৌদ্ধ সন্্যাসিনীকে ডাক বা ডাকিনী মনে করা যায়। 
ডক্টল দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত ডাক অর্থে প্রলিত বাক্য বোঝায়। 


ডাকার্ণব তাস্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনত্যম শাখা বক্তুঘানী সম্প্রদায়ের রচিত 

একখানি পুস্তক । “ডাক' কিংবা “খনা” যথার্থই কোনো ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে সাধাবণ মানুষেব কাছে এরূপ ধারণা গ্রচলিত যে ডাক ও খনা 
নৌদ্ধ বা হিন্দু- সম্প্রদায়ের কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলা হয়। কেউ কেউ ডাকের বচনের শ্ষ্টা 
একজন গোপ ছিলেন বলে মনে কবেন। ঠাব বাড়ি ছিলো কামর'প জেলাব বড়পেটা মহকুমার 
লেহিভেগবা গ্রাম। মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলা বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরগুলো লুিত হলে 
বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ যে তাদেল পুথিপত্র নিষে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পালিযে যান, সেই সূত্রে 
নেপাল থেকে প্রাচীন বাঞ্লা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের একটি প্রাটীন পুথির 
সঙ্গে “ডাকার্ণব' গ্রন্থখানিও পাওয়া যায। তবে “ডাকার্ণবে'ব আদর্শে পবিকল্পিত ডাকের 
বচনেব ভাষায প্রাটীনত্বের কোনো নিদর্শন নেই। এব ভাষা পুবোপুবি আধুনিক। ডাকের বচনে 
বাপলাদেশেব পাবিলাবিক জীবনেব ঢমৎকাব ছাযাপাত ঘটেছে। কোনো কোনো বচনে বাংলার 
গৃহ ও গৃহিণী সম্পর্কে ঘে সাবধান-লাণী উচ্চারণ কবা হয়েছে তা লেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 
যেমন, - 

ঘবে স্বামী বাইবে বঈসে। 

ঢাবি পাশে ঢা্তে ঘুঢকি হাসে 

হেন স্ত্ত্রীযে যাহাব বাস। 

তাহার কেন জীবনের আশ 

ঘবসংসাব সম্পর্কিত আবো একটি বঢন,-- 

ভাল দ্রব্য যখন পাব। 

কালিকার জন্য তুলিযা না থোব 

দধি দুগ্নু কবিয়া ভোগ । 

ওষধ দিয়া খণ্ডাব বোগ।। 

নলে ডাক এই সপ্সাব। 

আপনে মইলে কিসের সণ্সাব॥ 


ছয়॥ খনার বচন 

খনা সম্পর্কে ঘে তথ্য জানা বায় তা হলো তিনি একজন বিদুষী নারী ছিলেন। অনুমান করা 
হয খনাব আবির্ভাবকাল ৮০০ শিল্টাব্দ থেকে ১২০০ খিস্টাব্দেব মধ্যে। খনা বলেছেন “আমি 
অনাচার্যের লেটি।' জনশ্রতি অনু-থ। পিবশ পবগণাব বাবাসাত মহকুমার দেউলি গ্রামে খনার 


৪১৪ প্রাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 
নিবাস ছিলো ।৩১২ জানা যাথ চন্দ্রকেতু বাজার আশুম চন্দ্রপুরে খনা দীর্ঘদিন বাস করেন। 
বাঃলাব জনগনে এই নিশ্বাস প্রচলিত নে এই বিদুধী মহিলা রাজা বিক্রমাদিতোর নববত্-সভাব 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লিক্রমাদদ। ২77 সিস্টান চতুর্থ কিপ্ধা পঞ্চম শতক। বিক্রমাদিত্যই 


খনার ন্ঢনেপ নামক চিনেন, কুন (5১ উনুষাঞ। খ৭। রাজা বিক্রমাদিত্যেব সভার 
অনাতম কলি বরাতনি হিলেন স্ত্রী ছিলেন। 


ম্বাসলে খনা সম্পবিতি কিৎলদস্থিগুলো কতদৃল সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায না। 
খনার কাল সম্পকে বিভ্রাশ্তি আছে। খনান বচনে প্রাটীনত্বেব কোনো নিদর্শন নেই। লোকের 
মুখে মুখে লঢনগুলোন গ্রলন ছিলো । তাই যুগে মুগে এসব নচনের ভাষায আসে পরিবর্তন 
এব€ ভাব ম্াধুনিধ তাল স্পর্শমাণিত হঘ। আজকেব দিনে খনার নঢনেব স্াধুনিক গে 
ব্াছে তাল প্রাটীনহ্রেল পিষণটা প্রা নিস্মৃতিন গর্ভে তলিঘে গেছে । নাঞ্লাব লোকজীবনেব সঙ্গে 
খনান লঢনেন বিষযগুলোন একটা গনীল সম্পবক বিদাঘান থাকা খনা যে বাগালি ঘলেব মেঘে 
ছিলেন এ সম্পকে একটা নিশ্বাস স্থাপন কনা ঘায। 


খনার বিষয় -বৈশিষ্টা | কাম তব্বেপ নানা প্রসঙ্গকে ঘিবে খনার বঢনেল শ্বব হান। জমি 
ও ফসলে শ্রুতি যত্ুবান হগ্ুযাল জনা খন লাণলাব বুমকদেন ম্মনেক মুলাবান। উপণ 
দিয়েছেন। বিঘতেদে খনাল এই ধাপাব বানক্ারভাগে ভাগ কলা যায। ব. কাষাবষণ্ে - 
এব? সংস্ধণন বিষযপ; খ আপ্হা থা জান সম্পাবিত? গ. কৃষিবিষযে ফালিত জোস 
জান বিষযাব। এপ এ সেল অধ সমশশালে উদাদেশ। খনার এসব বচন সম্পকে কযেকটি 
উদাছলান, 
কমানষঘে অমঙ্গল আহাহ্ব। কলে খাব লচনে কিছু সংস্লাবেল উপদেশ দেগঘা হযেছে। 
যেমন, 
পূণিনা মমাবশ্যায যে পরবে হলে 
ঠাব দুঃখ চিবকাল |] 
তার বলদের হম নাত। 
খবে তাল না থাকে শ্রাত।॥। 
শশা লে খামার থাশী! 
মেতে তান তবে হানা। 
খনাব কোনো কোনো বচনে প্রাটীন প্রথা সম্পকে নিদেশ আছে। বেমন, 
ম্বাসাছেন পপগাদনে বোপমে মে পান। 
সু থা কুমিনল বামে সম্মান] 
খনার মেসণ পাণনে আবহ ওঘ। ও জাাতিম শাস্ব্েল আঁভজ্ঞতাব পবিঢয় গেলে, 
কু. সাতে কষা তাদ্রে বাল। 
বেন মু গন্দাগাঁড মান] 
৩১৫ শ্রিমনাথ জানা, 'ব্গীয় জীবনীকোষ', ১ ধণ্ (কলিকাহা : মাতভামা পরিষদ, ১ন সং. , ৩, 
প্‌. ১১৩ 


লোকসাহিত্য ৪১৫ 


খ. যদি বর্ষে আঘনে। রাজায় বার হম মাগনে। 
যদি বর্ষে পৌষ। মেঘে না পায় তৃষ॥ 
যদি বর্ষে মাঘের শেম। ধন্য রাঙ্গাব পুণ্য দেশ। 


গ. আষাটে নবমী শুকল পাখা। কি কব শ্বশুর লেখাজোখা 
যদি বর্ষে যুষলধাবে। মধ্য সমুদ্রে বগা ঢবে। 
যদি বর্ধে ছিটেফোটা। পরতে তম শ্বীনেব ঘটা 
যদি বর্শে ঝিনি ঝিমি। শস্যেব ভাব না সয় ঘোদিনী।। 
হেসে ঢাকি বসে পাটে। শসা সেবাব না হয মোটে ॥ 


খ. দিনে বোদ বাতে জল। তাতে বাড়ে পানের বল।॥। 
কাতিকের উন ক্বলে। খনা বলে ফুল ফলে! 
গ. দাত্রার নাবিকেল, বখিলেব ধাশ। কমে না, বাডে বাবমাস। 
কোনো কোনো বঢনে লাঞলাদেশের ঢাষী সম্প্রদাঘকে শসোব যন নিতে উগাদেশ দেওয়া 
নম শুন বাপু ঢাধান বেটা । বাশের ঝাডে দি পানেল টিটা।। 
দিলে চিটা গোছে। দুত স্ুদা ভুত বালে ঝাডে॥। 
খ. লাটগাছে দেও মাছেন সল। 
খনাল পচনগুলে ঘালই লেখা হোক, না কেন, এসব পচন যে পাস্তনতান সঙ্গে সামঞ্জসা 
বক্ষ! বনে গহীল তন্থ & সতাকথাবে, সহজ শানে প্যন্ষ কবে বাদ্লাদেশেব সাধাবণ মানুমেল 
ননে সুদূবপ্রসাপী প্রভাপ সপ্ণল কবেছে ভাতে কোনো সন্দেহ নেই। 


বিপুল বিস্তৃত লাগল! সাহিতোন গ্রীন ও মধাবুগেল এখানেই শেস। বাণ্লা ভাষা ও 
সাহিত্ড ভ্রদশ আধুনিকভাল দিকে মো 0, তিন কলে। উনিশ শতকেন শুবু থেকেই নতুন 
ঘুগেন সুঢনা। এই বুগ বাঙালির ননজাগবণেল খুগ। বাগল। সাহিত্যে এক নতুুশ উপলব্জি এই 
বুগেল লাহন। গদ্য॥ঢা মধুনিক ঘুগেব সেই নতুন উপ্লব্বিতে গতিস্ধাণ কলে। প্রবন্ধ 
সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে গদ্যে; এব কালাগীতল ধাবাঘ গ্ীতিকনিতান মননপরণী ও নোমা্টিক 
লপাঘণ এই যুগেলই সাহিত্য নৈশিষ্ট্য। পামোহন লিদ্যাসাগল দেনেন্দণাথ মক্ষষলুমাল বাণ্লা 
গদ্যে, বন্িম উগান্যাসে, মধুসূদন গহাকানো এল” বিহালীলাল লালা গাতিকনি ভায় এই নতুন 
মুগেল উন্মেষ ঘটান। বলীন্দ্রনাথ থেকে এই ঘুগেন ন্াাপন, প্রসাব শুবু হঘ। তলে এই ঘুগকে 
তান সৃষ্টিব বিশালতা পনিপূর্ণ কবাল 'ানকা পালন বদবেছে লাঞ্লা ভাষ। € সাহিত্যের প্রাটীন 
ও মধ্যঘুগ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই একথা আমন! বিবেযনা করলো ঘে নতুনের এশ্বধ ৪ 
আডম্লল সৃষ্টি প্রবণা মাসে প্রকৃতপক্ষে মতীতকে ভাল স্বনভিনাথ গৌবলাথিত কলাল 
প্রবণতা থেকে। 


২৭-- 


গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি 


তা 
শ্বতীশ্ব দীপঙ্কর শ্রীল ১২১৩ শত ৫5 


াদ্ব 5 আটোয় ১০৫,১০৯ 
দত শুবাশা ৭৭,১০৫ 
ছদ্ধত পু ১০৯, টি ৪ 
'ম্দৈচলিলাস' ১০২ 
'ম্মদ্িভম্গল্ ১9 
'ম্মাদিত নৃভস্যা 295 


'ম্বদ্দি তব নালালালাসূত্রা ১০৫১ ১০৭ 


| ঘদুত লামাযণ্ 2৯২৯৭ কত ও 2৯ 25৯, 


পা; 


ক্ষ 


৬ সত, 

ম্ধতালাম ৯৩, ০৯২ 

মপাভুলাদ ১৯ 

'কপ্যাতু বামামণা 2৯২৯৭ জনিত হাস ও ৭) 
ম্বধযা সালা 2৩১ 

৮ম পোসাতি 3৯৬ 

'লাদিমঙ্গলা ১৭ 

মঅনিলপুবান ০০ 
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'দ্বদামঙ্গলা 2070270১259 


স্পিন 
2] 


মবলোকিতেশুর ২৭ 
মভযাকল খুপু ১৩ 


'ক্বমামঙ্গলা ১ 


আঅহাপ্যাবাম টক্রবতী ২৩৬ 

'শর্তৃনের লক্ষ্যভেদ' 2৫২ 

ম্বনাটীন উপপুবাণ ২০১ 

শ্বালা পশিত 5০০ 

'ল্শখমেধ পবা ১৭, ৯৮, ৩১৯, ৩২১, ১৯০, 
৩৫৪ 

ঘবটিনঙ্গলা ২১৬, ৪9৩, ০১৩ 

'মষ্টনঙ্গলাব ঢ তুষ্ণহণী পাগলী" ২৯৫ 

'সবষ্টমুলা ঘনসার গানা 22০ 

মইুলোকশাল ১৯৯ 

চুষ্টাদশা নিকাগনাদ যোগশাস্ঞ ১৪ 

মসুব ৪ ১৬ 

ম্ব্সহাল্লাদ ও 

দ্স্মিল, 3 

স্টেলিশা 2 

'আ্যাঠশুণ কথা 2৮5 

'ঘাপবচ্গঙ্গেব, সমা6 ১৩৯ 

ক্যান ১৭০ 

'াটিযা পপণাণা ০৬৬ 

খ্যকুলব, লাপশা ১১৯ 

'যাণ১লা5 2৯৫ 

শ্াকিপন চত্রুব তী 2১৭ 

আকুবোল (মণল) 2৫৭ 

'মাগবাবস্ল আমা 075 

চাটি টিনার 

ঘাগামপুবান ১১৭, ০11, 

মগ গোসাতিঃ 2১৬ 

থাসাদল 5 

[নীল 50 

আঙ্গব শাহ 5০১ 

'মান্বশ্াত ভশনাবাখণ 89১ 

ম্বাঙ্গিঘনগব 5৮১ 

আঙ্গিমপুর 20১২ 2) 5 

শ্বাস গোসাহই 25০ 

শ্বানদূস সামাদ ০৮৮ 


৪৯৮ 


ম্বাঙাইল ১৬১ 

হ্বাডরা (শ্র্চল) ২১৮ 

প্বাতিবর ২৮৪, ১৮৫, ২৮৬ 

আ্বাম্ারাম দাস ১১৬ 

আদম ১৯০ 

ম্াদমটঙ্দীন, এ, কিউ, এম, ১৫৮ 

শ্বাদাজান (শ্রঞ্চল) ০২৫ 

আদিনল্প ১০৭ 

আনদমযী ১২৩, ২৮৭ 

'আনন্দলতিকা' ১১৪ 

আনসারী ১5০ 

আনোযাবা (থানা) ২২৪, ২৫৫, ২৭১ 

স্বাফজাল ম্বালী ১5৩) ১5৪, ১৬৩৫, ১৬৬ 

আবজ্জাদ ব্ীতি ১৫৩, ২৪৫ 

ম্বাবদুন নবী ১৭৯, ২৫৫) ২৭১, ২৭২, ২৮৮, 
৩৭৯ 

আবদুব নহমান জামী ২৮৭ 

আবদুর নাজ্জাক ২৫৯ 

আবদুল কবিন ২৫৫, ২৭১, ২৭২ 

ম্বাবদুল কাবিন, ডক্ুব ৯৪ 

শ্রাবদূল কবিন খোদদকাব ২১৫, ২১৪, 
২৮৪ *৮৭ 

আবদুল করিম শাহ 2২৬, ০৮৫ 

আবদুল করিম সাহিভ্যবিশাবদ ১২২, ১৪২, 
১৫৩, ১৭১, ১৭১, ১৮১, ১৮ 2, ১৯০, 
১৯৪, ২৫২, ২৫৫, ১৮৭, ২৭০, ২৭৮, 
২৮০, ২৮ 2, ৩0৯) ৩৪৩, ৩৮৫ 

"শ্বাবদুল গনি ২৭১ 

আবদুল গাচুব সিদ্দিকী ২৫৯ 

আবদুল মঙ্জির্দ ৩৮৫ 

আবদুল হক টৌধুবী ২৮০, ২৮২ 

আবদুল হাকিম ১৮, ১৭৯, ১৮৪, ২৫৯ 
২৬২, ৩৩৭ 

আবদুল্লাহ ১৩৮, ২৮৮, ৩৭৮ 

আবদুল্লাহ কুতুব শাহ ২১৯ 

আবদুস ছবীব ২৭১, ২৭২ 

আবু জ্েহাল ১৩০ 

আবুল মুযাইদ ৩৬৭ 

'আবু শাভানার কিস্সা' ২৮৯ 

ম্বাবু সামা ২৮৯ 


পার্চীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা 


“আবু সামার পুথি' ২৮৯ 

আমাহপুবা (গ্রাম) ১১৩ 

ম্বামীন ২৮৯ 

ম্বামীর আলী চৌধুরী ২৫৫ 

স্বামীর হানজা ২৮৮, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭২, 
৭.) 

ম্রায়ীরাবাদ ৩৮৫ 

আমেখি (অঞ্চল) ২৭৭ 

আনেনা ১৭০ 

'আম্বিযাবাণী' ৩৫৭, ৩৫৮, ৩ ৬০ 

“আয়না বিবি ৪০৮ 

'আমুর্ধেদ দীপিকা" ১৫ 

'ম্বাবকান বাজসভাম বাঙ্গালা সাহিত্য ২৬৪ 

আরকুম ১২৭ 

আবনলড নাক ৫৫ 

আবব ২৮০ 

আবাকান ৬৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৪২, ১৪৪, 
১৪৮, ১৪৯, ২৫৭, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, 
২৭৪, ২৭৬, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫ 

'আবায়েশ মাহফিল ৩৭3 

ম্বাবিফ ৩০৭, ৩৮৭ 

আর্মানিক ৫ 

মাম ৩, ৪ 

আযদেব €২, ৫৩ 

ম্যার্ধাবত ও 

আলপীয ৩, ৪ 

মালবানী ৫ 

ম্বালাউদ্দীন ফিবোজ্ শাহ ৬৭, ১৩৪ 

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ৬৬, ১০১, ১০৩, 
১২১, ১৪৮১ ৩৮০ 

আল।ওল ১৭, ১৮) ৮৭, ৭৪, ১২৫ ১২১, 
১৩৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ২৪১, 
২১৪, ২১৫, ২৬৭, ২৭৩ ২৮০, ২৮১, 
২৮৪, ২৮৭, ৩৫৭, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৮৪ 

আলাগুলের দীঘি ২৭৪ 

'আলিফ লামলা' ২৭৯ 

আলিবদী খা ৩৭১ 

আলী, হজবত ১৪০ 

আলী আকবব ৩৩৯ 

আলী আকবব চৌধুরী ৩৮৪ 

আলী আকববব ২৮৪ 


শব্দসূচি 


আলী আহমদ ১৫৮, ১৬৭, ১৭১ 

আলীগঞ্জ বিদ্যালয় ১৭১ 

আলী ফিঞা ১২৯ 

স্বালী রক্গা ওরফে কানু ফকিব ১২৭, ১৮২, 
৩৭৩, ৩৮৬ 

আলী হোসেন ৪০০ 

আলেককঙ্গাপাব ৪, ২৭৯ 

'আলেফ লাঘলা ৯৩ 

আশবাফ খান ১৩৪, ২৬৫, ২৬১, ২১৭ 

আশুতোম দাস ৩৩৭ 

আশুতোম ভট্টাচার্য ১০৪, ২০৫, ২২৮, ২৩২, 


৩১৫ 


আশুতোষ মুখেপাধ্যাম ৩২৩ 
'আসহাবনামা' ২৪২, ২৪৪ 
আসাউদ্দীন ১3৯ 


মাসাম ২৪, ৬১, ২০৮, ২০৯, ২৭১) ৩৪৫ 

আহওমাঙ্গে বখতিযাব ৩৩৭ 

'ম্বাহকাঘুল জুমা” ৪০১ 

গ্বাহমদ শবীফ ১৪৩, ১৫২, ১৫৫, ১৫৮, 
১৫৮, ১৫৯, ১০৫, ১৬, ১৮৭, ১৭৫, 
৬৭১, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৪৯, ২৫৫, 
২৫১, ২৫৭, ২৮৪, ১৬৫, ২৭০, ২৭১, 
২৮১, ২৮২, ২৮৩, 2৬3১, 5৭০, ৩৭৯, 
৩৮০, ০৮৩, 3০১ 

আমাহমদাবাদ ১০৪ 

মআহীর সম্প্রদাম ২৮৭ 


ইউসুফ ১৩৬ 

ইউসুফ জালাল ৩৭ 

'ইউসুফ জোলেখা' ১৮, ১০৫, ১৩৩ ২৬০, 
৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩১৮ 

ইউসুফ হাফেজ ৩৮৩ 

তৎবেজজজ আমল ৩৯২ 

উগরেজ রাজাত ৩৬১, 2৬৫ 

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহশ্মদ বিন বখতিযার 
খিলক্রী ১৫, ১৪, ১৪৩ 

ইছাই ঘোষ ২১৪, ২২৯, ২১০, ২৯৩ 

'ইপ্ডিকা' ৩ 

ইদিলপুর (গ্রাম) ৩৮২ 

উদ্রিস ১৬০ 

উন্দো-উউবোপীয় ঘুল ভাষা ৫, ৬ 


ঙ 


৪৯% 


ইন্দোটীন ৪ 

উন্দ্র ১৬৯, ৩০ 

ঈন্দ্রনাবায়ণ ৩০৭ 

ঈন্দ্রপাল ৩০ 

ইন্দ্রভূতি ৫২ 

ইন্দ্রাণী (অঞ্চল) ১১৭, ৩৫২ 
ইবলিস ১৩০, ১৩৩ 
“ইবলিসনামা' ১৫৯ 
উ্বাহীন, হজরত ৭৭, ১৬০, ২৪১ 
ইব্বাহিথ খলিল ২৭০ 

“ইমাম বিজ্ম' 2৫৮ 
ইযাকুব নবী ৩১৮ 

যাব মালী ৪৮৩ 
উববাস্্য ০৭৯ 

উবান ২৭৯, ৩৫৮৭ ৩৩৭ 
'উসকন্দবণামা' ১৯৭৯ 
ইসমাইল বান ১৯৭১ 
ইসমাইল গাজী ১৫২, ১৫৪ 
ইসলামি স*স্কৃতি ১৭ 
উসহাক বালী শিসাপুপী ৪০৩ 
ইসভাক খান ১৫৫ 

ইস্ট উপ্দিয়া কোম্পানি 2 ৬৫ 


ঈশা খা ৩৪২ 

ঈশান নাগর ৭৭, ১০ 
ঈশ্বগৃপু ১৮০0 
ঈশ্ববপুরী ১০২ 
ঈশুনী পাটুনী ৩১৯ 
ঈসা খান ২৭১ 


উঢকবণ (অঞ্চল) ২৯৭ 

উক্জানীনগর ২০২, ১১৩ 

উদ্িম্যা ২৪, ১৫, ১৯, 90, 2২) ৩৭, ৫১, 
৩১, ১০১) ১০৪, ১২৯, ১২৮, ৩২১, 
১5৪) 58১, 9৪৭ 

উদ্গিমাল ১৪১ 

'উল্্লল লীলমণি' ১০ ৬, ১০৭ 

“উন্বকাণ্।। ৩২৭ 

উন্নব প্রদেশ ১৬৭, ১৮৭ 

উন্নববঙ্গ ১১, ১৪১ ১৫৪, ১৮৭, ১৯৫, 2২৭ 


উদুনা গ৭৬ 


86 


উপজাতীয় সন্ষ্কৃতি ৯ 
'স্টপলিয়দ' ১০৩ 
উপেন্দদেল ৯৭৮ 
স্টপ্েন্দনাথ হষ্টাতাল 558 
উন্না ২৯১, 2৯০) ৩৯৫ 
'্টমাগিবি পরত ৪৩ 
উমাপাঁত পণ্রিত ১৫ 


'উপ্বাসার্ণন' ৩£৫ 
িমাহবণ' 2525 


খালেদ ২ 


5) 1 হার ২৭ 

'এববীর সাধন « বলবা ৫ ও 
একশত তিশ কণা 595 

পাদ ত পাশা ৯৭৯ 

ধাগলান। ১১০ 

এশাচাথা শাত 5৯১ 

এবেন শাত দান 

এপ্ুুহত। ৬১1 

এশিগাছটিক সোসাহাটি ফাশাল ১৯৭ 


'ওরা৭ পিবনশী' ২১২ 
'গফাৎ ভ বসল ১5৯, ৮5 
মর শিয়ান ১২৭ 

দযাছেদ ম্বাণী এ 5৯, 29 
€লনাবিশি ২০), ২৫১ 
৪শাখাতত যান ১৭৬ 
এসনান, হাসিন 2 ১১৭) 
৪সোকি ও 

প্রশ্তাণ ১২৯, 5১৭) 


ল্ইশড ২৯৩ 

“ফিল ৮৯ 
লকপলাান ২১৭ 
কক্ষ ১২১। ১৪2 
“কদ্ষক ও লীলা ৪০৮ 
কষকুণপাদ ৬১ 
“কন্গিরা' ১৭৬ 

কটক ১০৪,৩৩০ 
'কণেরী গীতিকা' «2 


পার্টান ও মধাযুগের বাগলা সাহিতোব ইতিকথা 


কথা সবিৎসাশরা ৪০৭ 

কদলীনগব ১৫ ৩ 

কদলীপনুন ১৮৮১ ১৮৯ 

কদিয়ে ৫১ 

“কনজ্ুদ দ-দকাঘিক' ৩৮১ 

রা পাবণাভঙ্গ ৩১৫ 

বন্যানুমাবী ১০৪, ১১০ 

ধপিলাবিসু ৪৪ 

'কপিলামঙ্গল' ৩ 2৮ 

কলিকফকণ ৯১৮ 

কবি কণপুব ১০৯ 

'কবিগান' *৭১ 

কবিচন্দ্র ১১৭ 

শবিবল 5 ৮২, ১১৯, ৩২১, 2৩৫ 

কবিবঞ্জন ৩৯৫ 

কবিনগ্রন বিদাপতি 1৮, ৭৯ 

'কনিব লদাই" ৩৭১ 

কবিশেখর ১৪,292) 53৮১ ৩৪৯ 

কবীন্দ্রদাস ১৬২, ১৫ ৪, ১৯০ 

বলীন্্ পবমেশ্বব ১৭, ৬১, ৯৭, ৯৮, ৩৩৮, 
৫, 5৮০ 

করীন ১৭, ১২ ৭, ১৪৭১ ১৭৫, ১৭৩ 

কমললব শুট্রাচার্য ১০৫ 

ল্যললোনে দহ 2১১ 

কুনলশীল ১৭ 

বুখলা ১৮৯, 92৮ 

কমলাবশণ্ত শট্রানোম ৩৯৪, 2৯৭ 

'বমলামঙ্গনা 2০৫ 

'বুমলাসুন্দবী" ১৭৬ 

বালে কামিনী ১১৪ 

'কম্বলগীতিকা' ৫২ 

কম্বলামববপা ৫১, «২৯, ৫৩ 

কম্বোজ ১০ 

কযবাপবী ১৪৪ 

কয়েস ১৫৭ 

লবতভোমা ৩২২, ৩৩১ 

কণ্গড ৩০৪ 

কণপুব ২০3, ৩4০ 

কর্ণফূলী (নদী) ২৬৬ 

কর্ণসেন ২২৯ 


শব্দসূচি 


কর্ণাট ২১, ৩১, ৩১ 

কাটি ১০ 

'কলমী পুথির বিবরণ- ১ ২৭ 

কলিকাতা ১৮, ৩১৬, 2২২, 5৪৬, ৩৫৭, 
৩৬২, ৩৯২, $০১ 

কলিকাতা বিশৃববিদ্যালম ৩৭. ৪০৮ 

কলিঙ্গ 3, ১৯২, ২০ 

'কলিমা ক্ষালাল' ১১৩, ২১৮, ১১৯ 

কলিমোল্লা ৩৭৪ 

কল্যাণব্মা ১৫ 

কল্যাণশ্বী ১৪, ৫৬ 

কাহতি শ্রীবামপুন (মঞ্চল) ২৩৪ 

কাটাদিশা / শ্ব্চল) 23০ 

কাটালিযা । ম্র্চল) ৩১৮ 

কাদা গ্রাম ১১৭, 5৯ 

'কাছাছুল ম্মাম্বিয়া ১৩৮ 

'কাজলবেখা' ৪০৮ 

কাঙ্গী দৌলত; ২৫ দ্র দৌলত কাকী 

কাকী নঙ্গবল ইসলাম ১৭ 

কান্্রী শাহাবুদ্দিন 5৮ ৮ 

কাক্সী শেখ মনসুব 2৭৭ 

'কাঞ্চনমালা' ৪০৮ 

কাঞ্চি ২৭০, ১০৯ 

কাটাদুমাব (শ্ঞ্চল) ১৫৬ 

কাটোমা ১০৪, ০৪২ 

কাঠগড় ২১৩ 

কাত্যাযশী ১৩৩ 

কানা ১৩০ 

কানা তনিদনধ ২০০, ১০৪ 

কানুপা ১৫০,১৮৮: দ্র. কাভদপাদ 

কানু ফবিব ১২৭"১৮৯ 

কাপটা- বিহার ১3 

'কাফন পানা বা মনসুন দাকাতভ ৪০৮ 

'কাব্যপ্রকাশ' ৭৭ 

কামতাপুব (শ্বঞ্চল) ১৫৪ 

কামকপ কামাখ্যা ২৫, 95১ ৯০০,৪১৩ 

'কাবরপ কালাকান। 2৮5৪) 2৮৩) 5০১ 

কামাল ২৭২ 

'কায়দানী কিতাব" ২৪৭, ১৪৮ 

'কায়স্থ বংশাবলী' ৩৯৫ 


৪৩১ 


কারবালা ২৬০, ২৮৮, ৩৫৮, 2৬৮ 

কাতিক ৩৩৬ 

কার্তিক সিং ৭৭ 

কাতিযাস ৪ 

কান্থিকেম ৩০৬ 

কালকেতু ১১, ২১২, ২১১ ২১৪, ২৯৫, 
২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৫ 

'কালকেতু উপাখ্যান" ২১২, ২১৩, ২১৪ 

বালঢক্র 20 

কাল ক্রমান ৫৪ 

কালনা ১৭৯, ১৮০ 

কালিকাপুবাণ ১১২ 

'কালিকানিলাস' ৩১5, ৪2৭ 

'কালিকামঙ্গল' ৩০৫, 2০৭, ০১৫, ৩২১, 
£) 0) 23), 25) 

কালিদাস 9৩, 

কালিদাস নাথ ৭৪৭ 

কালী ৭৯, ১১৯, ১৯১, 4৯২ 

কালীপীর্ন ৯৩ 

লালীগঙ্গা ৮১১ 

পালীযদনন 2১৯ 

কাশীঙ্গোড। (ঘঞ্চল) 5৭০, 2১৪ 

018 দোম ২০০, ১০১ 

ন্চাপু বাম ২১৫ 

'প্ণশীদাসী মহাভারত ৯৭, ২৪৭১ ৩৫৯, 
5৫৩ 

নাশীবান্জ ১৮২ 

পাশীবাদ দাস ০৬) 27৫৩ 44৫58 

লগশ্নান ৯১ 

'বনসাসুল আম্বমা 5৬৪) ৫০৩ 

'পশসিমের লঙাভ" ১১২, ১৮৯৮ 

বসেন 2৩৫৮ 

কাভস্পাদ, কাহ্পা, কষগ্চার্ম %। ৮১ ৯১ ৯৩, 
৭) 2) ৫0, ৫৭ ১৮৮ 

কিক ৩২১ 

'কিফায়তুল নুসল্লিনা ১৫৫, ১৫৯১ ২৪৫ ২৪৮ 

“বিয়ামতলানা ৯৪৯১ ১৮১ 

'কিশ্নিক বাঙ্গার উপাখ্যান ৯৪২ 

কিবীটিকানা (ন্ঞ্চল) ৩১৬ 

“কিনীটিশুবী %১ ৬ 


৪৩২ 


কিশোরগঞ্জ ২০৮, ২১০, ০৪৯, ৪০৮ 


কিশোরীমোহল গোস্বাধী ৪ 
'কিসসা € যধুমালত এয়া কুন মনুহর' ১৭৫ 
'কিসসা- £ তাষ্ঠ 2৭9 


কীর্তিচন্দ্র, ঘারাঙ্জ ২৯৩, ২৯ ৪, ০০৭ 

“কীর্তিপতাকা' ৭৯ 

“বীতিলিতা' ৭৭, ৭৯ 

কীর্তিসিন্ত ৭৭, ৭৯ 

কুষ্কুরীপা 5৪. ৫২ 

কুবের ১৬৯, ৩০৪ 

কুমাবখালি ৪১০ 

'কুমারসন্তব' ৩১১ 

কুমারহট (অঞ্চল) ১৯০, ৩৯২ 

কুমারিকা স্বস্তরীপ, কল্যাকুমাবী ১১০ 

সুমিল্লা ১৪, ১৬৭, ২৮৯ 

কুঘাপরী ৩৭2 

কুরদপাঞ্ুব ১৪০ 

কু্ি্থাণ 

কুরবাবারাধপাত 245 

কুষ্টিয়া ১১০ 

কবিবাস ৮৫, ৯৭ ঈত, ২৯৫ 

'কুনিবাসী বামাযণ' ৯৩ ৯৫ 

'কৃধিনিষমক গাল" 2০৭ 

কন? ১৭, 5৯০10, হিং 2৮ ৮৭,১০১, 
১২৩, ১০, ১৩১, ৪৯১, ৩৯৩ 

কৃষঃকীতন ৬৮, 2৯৩) দ্র শ্বীনুমণকী তন 

বষ2ন্দ ৩০৭, ৩১০, 2১২ 

'কৃষ্তচবিত' ১২০ 

কৃষঃগদাস ৪৫২ 

কৃষঃদাস কাঁনবাঙ্গ ১৮, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১০৪, 
১০৭, ১০৯, ১১৯ ১১৪ 

কৃষ্হলগব ১১০, 2) 

কৃষঃপুর (অঞ্চল) ২৯৩ 

'কৃষঃপ্রেমতবঙ্গিণী' ০১০, ৩২২ 

'কৃষ্ণবিলাস' ৩২২ 

'কৃষঃমঙ্গল' ৩২২, ৩৮ 

'কৃষ্ণ- মুধিষ্টির স্বাদ' ৯৬ 

ব্ষঃরাম দাস 5০৫ 

কৃষ্তঠলীলা ১০, ৯৩ 

“কৃঞ্চলীলামৃত' ৩ ৩৪ 


পার্টীন ও মধ্যমুগের বালা সাহিত্যের ইতিকথা 


কৃষ্াানদ দন্ত ১১৯ 

কুটিয়ামারা (অঞ্চল) ৩৩৭ 

কুডিযামোবা (ভ্্চল) ৩৩৭; ঘ. কুচিয়ামারা 

“কৃশুতত প্রকাশিকা' ৩৪১ 

কুষারটুলি ৩৪৮ 

কেতকাদাস ক্ষেনান্দ ২১১ 

কেন্ধন ৫ 

কেন্দুবিল্ব ২২, ৫৭ 

'কেয়ামতনামা' ১১৬, ১৬৭, ৪৩৪ 

ক্যামুদ্দীন ৩৭১ 

কেশবত ২২৭ 

কেশব ভারতী ১০২, ১০৩ 

কেশবকুনি আচার্য ৩০৭ 

কোগীাষ (ম্ঞ্চল) ১১৪ 

কোঢ আমোবা 2৩৭ 

কোচবিহার ১৮৮, ৩৯৩, 2৩৬ 

কোটালচা? (অঞ্চল) ৩৯৪ 

কোটিবর্ষ ১০ 

কোম ১২ 

'কোবান শরীফ” ১৩১, ৩১৩, ৩৬৭ 

কোবেশী নাগন ঠাকুর ১৩৪, ২৬৪, ১৬৫, 
২৭৫, ২৭১, ২৭৮, ১৭৯, ২৮০- ২৮3, 
২৮৭ 

কোল ৯ 

কৌতুক বাশ ২২৫ 

কৌযসমাজ ১১, ১৪, ২২২ 

ক্ষেত্র মিশু ৩০ 5 


'খঞ্জনচবিত্র' ১৭৮, ১৮১ 
খডদহ (অঞ্চল) ১০৭, ৩৪২ 
খণলঘোম (মঞ্চল) ১৩৬ 
খনা ৪১৩, 3১৪ 

খনার বচন ৪১৩, ৪১৫ 
বাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ৩৭০ 
খাপ্াধ। গাজী ৩ ১৪ 
খাঞাবতী ২৭১ 

খাদিজা ১৬০ 

খুলনা ৩০৫ 

খুল্পনা ২১৩ -২১৮, ২২১, ৩৩৯ 
খেতুরি (গ্রাম) ১১৯, ৪১০ 


শব্দ সূচি 
খেতুরির মেলা ১১৭ 


খেলারাম ৩১৯ 
খোটাদূমাব ১৫২, ১৫৪ 
শোবাসানল ১৪৮২ 
খোলাপাডা ৩২৪ 
খ্রি-স্রোউ লদেউ বচন ২৭ 


গঙ্গা (নদী) ৪, ৭৯, ২১৯ 
গঙ্গাধান্ধি ৪ 
গঙ্গাদাস ১০১ 
গঙ্গাদাস সেন ৯৮, ৩২৩ 
গঙ্গাধর দাস ১১৩ 
গঙ্গাধথ হট্টাচার্য ১০৭ 
গক্ষাপসাদ মুখোপাধ্যাম 5২৩ 
'গঙ্গাবাক্যাবলী' ২৯ 
'গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী' ৭5, ৩০১, ১, 
'গঙ্গামঙ্গল' ৩০৩, ১১৫ 
গঙ্ষাবাম দন্ত ৭৩২ 
গঙ্গাবিডত ৪ 

দ্র. গঙ্গাঝদ্ধি 
গঙ্গেশ উপাধ্যাম ১০৬ 
গজলন্্্রী ২১০ 
গঢাই 9১০ 
গডেব হাট ১১৯ 
খণপতি ঠাকুব ৭৬ 
গণেশ ৩৫, ৯৪, ৯৪, ১০৫ 
গণেশ বাঘ ২৪৬ 
গদাপব ১১১ 
'গদাপব ১১২ 
'গদা মল্লিকার পুথি €ন৮ 
মগ ৩২৯ 
গযাক্গ ১৩০ 
55 ১১১ 
বীব ভোসেন ২৭২ 
গবীবুল্লাহ ১৮, ৩৩৮ 
'গহর বাদশা" এ ৩৩ 
গৃভীবা ৪০১ 
'গাঙ্গী বিস্তয” ১০৯, ১৫২১ ১৫৪ 
'গাথা সপুশতী' ২১২ 
গান্ধারী ০৫৩ 
'গাযত্রীব টীকা" ৩৪১ 


২৮-- 


৩৩ 


গিযাসউদদীন আজম শাত ৩৫, ৭৭, ৯৪, 
১৩৫, ২১৩ 

গিয়াস খান ১৩০ 

গিবিধব দাস 2৩৩ 

গিবিশ্বব ১০৪ 

গীত কল্পতক' ৩৪২ 

'গীতগোবিন্দ' ১৫, ২২, ৫৭, ৬৫, ৭০, ৭৩, 
৭৪, ৩৩৬ 

“গীতা ১০৩ 

'গীতাব চীকা' ৩৪১ 

'গীতিকা' ৩৭ 

গা 2২৮১১ 

গুণবাজ খান ৯৫, ১২১, ৪২৩ 

গুণসিন্গু বাম ৩০৯ 

'গুকদক্ষিণা' ৩২৯, ৩০৮ 

গক্বাদ ৪১০ 

গুর্থবী ১০3 

“গুল হ বকাটলি' ২১, ০৮৪ 

গুল ০ সানুলব' ৬৮৮ 

গুল ও হবনুজ ৪০৩ 

'গুলঙ্গাবে উশাক? ৩৮১, ০৮৬ 

'গুলিস্টা' ০৮৮ 

“গুলে বকাউলি' ১২৫, ১৭৮১ ৩৭৯, ০৮৮ 

গলা ফুল্পশ্রী ১০৪ 

গোকুলানন্দ স্নে ৩৪২ 

গোদাববী ১০৪ 

গোপভডুম ২১৫ 

গোপাল ৯১ 

গথোপালচঢন্দ মঙছুমদাব 2) ৪) 

'গোপালাবিত" ৩৯৬ 

গোপালপাস ৭৮ 

গোপালপুব ১১৯ 

গোপাল 5 ১০৭ 

গোপাল সন্ত ১৯৭, ১৯০ 

গোপাল সি্তদেব 52৮ 

"গোপালের কীতনাধৃত' ১২৩ 

গোপীচন্দ্র ১৭, ৫৭, ১৮৭১ ১৯১ ১৯৪, ৩৮১ 

'গোপীচন্দ্রে গান” ১৮৮১ ১৯৩, ১৯৪ 

'গোপীঢন্দের পাচালী' ১৯৪ ; দ্র. গোপীচন্দ্রের 
গান 


8৩8 


'গোপীচন্দের সন্্যাস' ৫৭, ১৯৫ 

গোপীাদ ৪৩ 

গোলীনাথ দাস 2৭১) ৩৮৮ 

'গোপীনাথ বিজ্ঞ না্টক' ৩২৬, ৩৪৯ 

গোপীযোহন দাস ১৭৪ 

খোনিন্দ আটার্ম ৯৭, ৩২২ 

গোকিদ কর্মকার ১০৯ 

গোবিন্দ ঘোষ ১১০ 

'গোবিন্দন্দেৰ গীত' ১৯৪ 

গোকিদদাস ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১৪৩, 
১৪৭, ০২১, 58৮, ৩৫০ 

গোবিন্দদাস কবিবাজধ ১১৯ 

“গোবিন্দদাসের কচড়া? ১১০ 

গোবিন্দপুর ৪০৩ 

'গোবিন্দবিজগ' ৩২৯ 

'গোবিদপিলাস' ৩২৪ 

'গোবিন্দমঙ্গল' ০১১, প৯৭এ, ০১৮ 

'গোবিন্দলীলাম হ' ১১৪ 

গোবক্ষনাধ ১৮৮ ১৯৪ 

গোবক্ষপুব ১৮৮ 

'গোবক্ষনিক্রগ' বা 'শীনঢেতনা ৫৫, €৭, ১১৪, 
১৩৯, ১৫১ ১৬১,১৮৭ ১৯০, ১৯৪ 

গোবাটাদ ৩৮৩৪ 

'গোখলিঅয' ১৫২, ১৯০, ১৯৫ ; দৃ 
গোবক্ষ বিদ্মম 

'গোথ সগহিত্া ১৯৫ 

গোলাম নবী ৪০৩ 

'গোলে নৃব সাণুষার' ৩৮৮ 

'গোলে ধকাউউলী ১৭৩, ৩৬2 

গোলেশ্া তবান ১৭১ 

গোসাত গোপাল ৩১১ 

গোসাঞ শ্রীল গদাপব ৩২০ 

গোপাল ১০ 

গোহাবি (অঞ্চল) ২৬৭ 

গৌড় ৫, ১৩৩, ২০৭, ২১৮, ২৫৭, ১৬৩, 
৩৩ ৮৪০১ 

গৌড় অপত্রশ ৭ 

গৌডীম বৈধবধর্ম ১০৪, ৪০৯ 

'গৌররিত্র চিস্তামণ' ৩৩ ৬ 

গৌরনাথ ৩৮২ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চতিকথা 


'গৌরপদতরঙ্গিণী' ১৩০, ৩৪৮ 
“গৌবাঙ্গকডঢা' ৩৫০ 

“গৌরী' ১৮৯, ২২১, ৩১৪ 
গৌরীশদ্কব ৩৫২ 


ঘনবান চক্রবর্তী ২৩৩, ২৯৩-২৯৪, ৩০৭ 
ঘলশ্যাঘ ১১৮ 

ঘনশ্যাম দাস ১২২, 5৫০ 

ঘাটাল (অঞ্চল) ১০১, ৩১৫ 

'ঘাটুগান' ৪০৭ 

ঘোগা ১০৪ 

ঘোড়াঘাট (অঞ্চল) ১৫৪, ৩৫৮, ৩৮২ 


চক্রপাণি দু ১৫ 

চত্রশন্বন 5০ 

৮আশালা ১৫৯, ২৮০ 

চট্রগ্রাম ১১, ১৪, ৯৭, ১২২৯, ১৩৪, ১৪১ 
১৪২, ১3৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৫, ১১৩ 
১৬৪, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৯৪, ২২৪ 
১৪১, ১৪৫, ১৫৫, ১৫৯, ১৩১, ২৮৩ 
১৩৪, ১৮৩, ১৭০, ১৭৩, ২৭৪, ২৭৫ 
১৮০,২৮১, ১৮৮, ৩০৯) ৩১৫, ৩৯১ 
০২৬, 2৬৯, 93৩, 98৪, ৩৬২ 
5৭৬৩, 2৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৯ ৩৮৩ 
৭৮ ৩, ৩৮৮১ ১0০,59১ 


ঢডকপূজা ১৩ 

ঢ৭ ২১২ 

চণ্রমাবী ১১২ 

ঢুকা ১৩৩ 

'ঢ্ডিকা বিঘা ৩২৮ 

)ঘ্বী ১৯৯, ২০৬, ১০৭, ২১২ ৯১৪, ২১৬, 
২২২, ২৯৪ 

ঢদ্বীদাস ১৮, ৭৮, ৮৭, ৮৯, ৯০, ১১৬, ১১৭, 
১৪৭, ১৫০, ৩৪৮ 

7 ন্বীদাস সমস! ৬৭ 

"চ লীনাটিক' ১০৮ 

চন্তীপুর (অঞ্চল) ১০3 

'চ শ্্বীমঙ্গল' ১১, ১৩, ১৩৯), ১৯৯) ২০১, 
২১১ ২১৮, ১২১, ৩৩০, 98০, ৩৪১ 


চ শ্বীমাভাত্ম্য ২১২ 


শব্দসি 


চপ্ডেশখুব ৭৩ 
চতুর্মিলাল ৩৭৬ 

চতুহুক্ত ৩৪৯ 

'চতুর্যোগ ভাবনা ৪৭ 

চ্দনদাস দল ৩৫৩, 2৩৫৪8 


চদ্রকূমাব দে ১০৮ 

চন্দরকেতু বাঙ্জা ৪১৪ 

চন্দগুধু ৪ 

“চন্দ্রদপ ইদ্দুমৃতি উপাক্ঝ্যান' ২৪২ 

চন্দ্রদ্বীপ ৫,৪ ৬ 

[নদ্রণব ২০২ 

চ্দ্রপতি ২০৪ 

ঢন্দপুব ৪১৪ 

৮দলণ্শা ১৯৪ 

ন্দ্রভাণু ৩১৩৩ 

7্দশেখব ১০৮ 

স্দুশেখর শশিশেখব ৩৪৮, ৩৪৯ 

)ন্দ্রসেল ১৭৭, ২৮৪ 

চন্দ্রালী ২৩৭, ২৬৮ 

চ্দাবতী ৯/, ৩১২, ১১০, ১১১, ২৮১ ১৮০, 
2৩০, ০৮৯, ৪০৮ 

'চন্দাব্ী ও য়টন্দ" ৪০৮ 

'চন্দাবত্তী উপাখ্যান" ৩৮৮ 

'ঢন্দোদয' ৩৩৬ 

ঢবিবশ পবগণা ১৫২, ২০৭, ৩৯২, ৪১৩ 

ঢম্পক বাম ৩৭৮ 

ম্পতি ১৪৭, 28 

'চম্পুকান্য' ১৬৯ . 

ঢচবক ১৫ 

'চমাগীতি' ১২. ৯৯. ৫৩ 

শযমাণর্য্যবিনিশ্তষ" ও ৩ 

চশাপদ ১৫, ২১, ১৪, ২৪, ৫৭, ৭৫, ১৮৭, 
৪১৪ 

'চমামিলামনা ৫ ৩ 

ঢাদ কাঙ্জ ১২৫ 

চাদবেনে ২০২: প্র. ঢাদ সদাগব 

চাদ সদাগব ১০১ ২০৫), ১০৮১ ২১৪, ৬৩১, 
৩০৩৭) ৪১২ 

ঢাদো বান্না ২০৭ দ্ব. চাদ সদাগব 

7াকমা ৯ 

ঢাটিলপা ৪৯ 


৪৩৫ 


চাম্না ১৯৪ 

চাপতা অেঞ্জল) ৩৪৬ 

ঢামা; (অঞ্কল) ২৯৭ 

'ঢাব মোকাম ভেদ" ২১০ 

ঢাতার দববেশ ৩৬৩৩, ৩৮৮ 

চিতুমা (অঞ্চল) ৩৩৫ 

চিতোল ১০১ 

“চিত্ত উত্ধান' ৩৫৭, ৩৫৯ 

“চিন্তকোষ' ২৫ 

'চিত্তগহ্যগন্ত্রীরাথ গীতি' ২৭ 

চিত্রপ্রভা ৩৮২ 

চিত্রলেখা ২১৭ 

চিত্রসেন ৩৭২ 

চিত্রাঙ্গদা ১৫৩ 

চিস্তামণি ১০ ৩ 

টীন ৬১ 

টীবপ্তীব সেন ১১৭ 

চুলার (আরঞ্চল) ১৭ 5 

'ঢুবাশী মহাসিদ্ধাব উতিন্ন্ত' ৫৫ 

ুতব ১৭৪, 2৮৫ 

“চৈতন্য ঢন্দ্রোদম" ১০৯, ৩৫০ 

চৈতন্য চন্দ্রোদম কৌমুদী' ৩৫০ 

+ঢতণ্যচবিতানৃত' ১০২, ১০৪, ১০৯১ ১১৪, 
১১৫ 

ঠতনাদাস ৩৪৬ 

ঠিতন্যদেন ৮৪, ১০১ ১০৫, ১০৯ ১১১, ১১৮, 
১২০, ১২৫), ১৪৫) ৩১৪, ৩৯) 

“টি তনাভাগবহ' ১০২ 

+ হণ্যনঙ্গলা 5৮১ ৮৩১ ১০৪, ১০৮) ১১১ 
১১৪ 

ঢৈতন্যলী'লাব ন)াস ১১১ 

ঢেতন্য সামস্ত ২৪ 

'চৌতিশা কাব্য' ১৫৪, ২৫০ 

টোৌবঙ্গীণাথ ৫৫ 


ঢ্যাপ্মুডি ২০১ 


ছাতা ২৬৭ 

ছাপবা 585 

“ছাঘনাহুল ফিকাত ০৮০৩ 
ছিলপুর (্রঞ্চল) ২৮৮ 
ছুটি খা ১৭, ৯৮. ১৮১ 
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'ছুরতনামা' ১৮২ 
স্বেউডিয়া ৪১১ 

ছোট নাগপুধ ১০৪ 
ছোট বিদ্যাপতি ৮২ 


স্বগজ্্ীবন ঘোষাল 2৩৭ 

“আগতগৌরী' ১০১ 

'আগত্ধান রা 2৯৩, 255 

ক্ধগদান্দ ৩২১, ৩৪৭ 

ক্রগঙ্দল বিতাব ১৪ 

জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩৩ ৬ 

“জগল্লাথবিজ্বম' ১০৯ 

'দ্বগল্নাথমঙ্গল' 2৫২ 

হ্ধগল্লাথ নিশ ১০১, ১০৯ 

অগদ্ব্ধু তদ ৭৪ 

ক্জগমযোতল মিত্র 5৩১ 

আগা মাধাই ১০৫ 

'আঙ্গনামা' ২৫৫) ২৫৩, ২৫৭, ৩৫৭ 2৫৯, 
2৩৩, ৩৬৫, ৩৬৮ 

হ্গঙ্গলবাড়ি (অঞ্চল) 2৪১ 

জঙ্গীপুর ২৮৭ 

'জঙ্গে যতন 2৭৭ 

জলে সোতবান' 3০৩ 

জনার্দশ 2০৯ 

্পসা খ্বাম ৩৪০ 

'জযন্ুম বাজ্জাব লড়াই" ১৫৯, ১৬১ 

'জ্য়গুন' ১৪৪ 

ক্বঘগোপাল গোস্বামী ১১০ 

জযগোপাল তর্কালক্কার 2৫২ 

'জমাচন্দ্র নন্দাবতী' ৪২৩) 

জযদের ১৫, ২২, ০২, ৩৩, ৫৭, ৮৫, ৭০, 
৭৩, ৮১, 29৬ 

'জযদেব প্রসাদাবণী' ৩2৫ 

আযনন্দী ৫০ 

“আয়নাবেব চৌতিশা' ১৫৯, ১৫৪ 

জমলারামণ ৩৪8৫ 

জযনুল আবেদীন ২৮৯ 

জযনুলমুলক ১৭৯ 

জযপীড ১১ 

জযমক্গল ১২ 

জয়াননদ ৯৫, ১০৮, ১১৩ 


পরাটীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাতিত্যের ইতিকথা 


জযানদ মিশু ৬৮৮, ৮৩ 

জরত্কাব ২০২ 

“জ্ররাসক্ষের জন্বিবরণ' ৯৬ 

গ্্রর্জ আবুহান গ্রিযার্সন ৭, ১৯৪, ২৬৭ 
ক্রসীমউদদীন 2০05 

জাঙ্গপুর ২৯৮ 

জানকীনাথ ২০৪, ৩ ০২ 

ক্ষাব আলী ০৮৫, ৪০১ 

বাক ৪০৭ 

জামাল ২৭১, ২৭২ 

জামসী ১৭৭; ড. মালিক মুহম্নদ স্বাযসী 
জ্রারিগান ৪০৭ 


জালক্সবীপা ৪১, ৫২, ৫৭, ১৫৩, ১৮৭, 
১৯৮ 

্বালালটদ্দীন মুহশ্নদ শাহ চর, ৯৩১ ৯৪) 
২৫৭, ১১৭ 


ক্রাতাঙ্গীন, সমার্ট ১৬৫, ০১০ 

স্সাহন্লী (দেবী) ১৬৯ 

স্গাহন্বী (নদী) 2১১ 

জাহ্বী গোস্বামী ১১৬ 

জিনাবদি (ঘঞ্চল) 2১০ 

ক্সিনবাইল ৩৫৮ 

স্সীব গোস্বামী ১০৭, ১১৮৬ 

জীবনক্ষ? মৈত্র ৪০১ 

ক্রীবন হোসেন 2৮৪ 

জীঘৃতবাতন ১৫, ২২ 

জ্ুনাগদ ৩২ 

ফুলেখা ২১০ 

স্বেতাবি ১৪, ৬৬ 

সেেবলমুলক 3০০ 

'জ্ষেবলনুলক শামাবোখা ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, 
০৮৪ 

ণজিগুনেক পুথি ১৮, ৩১৩, ৩৭০, 932 

জৈন আত্বীবিক ১০ 

ৃ ৬৬, ১০৮ ১৪১ 

'জেমিনি মহাভারত" ৯৭, ৯৮, ০১৯, ৩২১, 
৩৫3 ্‌ 

“্ৈমিনি সর্পহতাগ ৯৮ 

স্বোফছলা গাম ৩৩৭ 

জোববা (অঞ্চল) ২৭৪ 


শবদসূচি 


জ্রোবেদ আলী ১৭3, ৩৭২ 
জোবরওযাবগঞ্জ (অঞ্চল) ১৭৪ 
জ্রোলেখা ১৩৬) ৩৬৮ 
জৌনপুর ৭৭ 

“জ্ঞানটৌতিশা' ১৫৯, ১৬২ 
জ্ঞালদাস ১১৬) ১১৭, ১৪৭৭ ৩৪৮, ৩৫০ 
“জ্মানপ্রদীপা' ১৫৯ 
“হম্তানবসস্তবাণী' ৩৮৮ 
'আ্তাশবৈ ভবাতন্ব ৩৪১ 
জ্ঞানশ্বীঘিত্র ১৪ 

জ্ঞানসাগব 2৭১, ৩৮৬১ 
'জ্ঞানাবলী' 5৪১ 
জোোতিবেশ্বব ঠাকুব ৪৯ 


জ্োভিরিদ্যা ১3 


থাড়খ ১০৪ 

ঝাড বিশিলা ০৫৮ 
ঝামট ১১৪ 

ঝিনাতদত 9১০ 
ঝিনাইপুব (অঞ্চল) 2১৬ 


টলেমি ও 

ঢাঙ্গাতঠল ৩১৮ 

টুঙ্গিশভব ৩৬৬ 

টেকনাচ ৯৩৩ 

ঢ্ঞএঠা বৈদ্যপুব (অঞ্চল) ৩৪২ 


ঢাক 5১৭ 

ডাক এ খলাল বঢল' ১১৬ 
'দাকাণব' ৪৬৩ 

'ডাল্াণব এ ডাকেব বশ ৪১২ 
ডাকিনী ৪১০ 

'দাবিনী বঙ্গ গঙ্যবীতি' ২৭ 
চিপ্িসাহী (ম্থচল) 239 
ডুমোবিযা ঘেঞ্চল) ১৫৫ 
'ডোনম্বীগীতিকা' ৩১ 


ডোম্বীপাদ ৩১ 


ঢাকা ৩২৩) 2৯১) 230, 2৬২৯) ৩৮১ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালম ৩৭, ত৭, ২০৩, ৩২৯০ 
ঢাকা সাতিত্য-পবিমদ ৩৪১ 


৪৩৭ 


'ঢাকুব কুলস্তী' ৩৪৪ 
ঢেকুরগড ২৩০ 
ছেপ্টণপাদ ৪৭ 


তগ্জুর ২৯ 

ভন্বসাব ৩৪১ 

তিক্্রী ৩৯৯) 8০০ 

ভতমিম ম্বানসাবী ২৮৫, ২৮৬ 
“তষিম গোলাল' ৩৭৫, ৩৭১ 
“তম্বিযতম্নেছা' ৪০২ 
তবিকত ১৮১ 

তবিক মিঞা ১৭১ 

তাজপুর (অঞ্চল) ৩৮৭ 
তাঙ্গুলনুলক ৭৯, ৪0০0 
তাঙ্জোব ১০৪ 

তাডকপাদ ৪৮ 

তাডাইল (অঞ্চল) ২০৮ 
তান্বিক নতামান ৪১৪ 
তান্বলি ১৯৪ 

হানুদীক্ষা ২২৭ 

তাম্রালপ্বি ৫, ১০ 

ভতাবলাথ 2০6 

ভাবাঢাদ ১৭৭ 

তাবাঙ্ধুলি ২৩৩ 
'তালিবনামা' ১৬৭, ১৬৯ 
তিবলত ৯৪, ৫৫, ৬১ 
তিবতি খঈীতিহ্য ৪৬, ৪৯ 
“হকমলের শিলালিপি" ১৯৪ 
তিলাকাঢদ্্র ১৯১ 

তিশনগব (অঞ্চল) ৪৯ 

' তুতানানা" ৩৮ ৬,8০৩ 
তুবস্ক ১৮৮ 

তুর্ক রাজশল্তি ৩৫ 

তুকি শহিমান/ন্মাক্রঘণ ৯২, ১১১ 
তুলসীদাস ১৭ 

তেজচন্দ্র, শহাবাজ ১৯৪, 2১৫১ 2৯৪ 
তেলিমা বুধানি (অঞ্চল) ১১৭ 
তোবাব ভানীম 5৭৬ 
'ভোতফা" ২৭৮ 

ভ্রাতিবাম ১৮৬ 

ত্রিপদীনগব (ঘঞ্চল) ১০৪ 


৪8৩৮ 


ত্রিপুরা ১১, ৩১, ৯৮, ১৩৪, ১৪৯, ১৩২ 
১৬৭, ২৬৩, ২৮৮, ৩৭৮, ৩৮৯ 


ভিবক্ষকু ১০৪ 
ব্রিকফদ ১০৪ 


থদোষিস্ত, রাজ্জা ২৭৬ 
থিরি- থু ধন্া, রাজা ২১৩, ২৮৫, ১৬৯ 
থিরি- সান্দ থুধস্া ২৮১ 


থুযা ৪১১ 


দল্ষ ২২০ 
দক্ষিণ বায় ৩০৫ 
'দজ্রাললামা” ১৪৯, ২৪৪ 

দেখ ৬৫ 
দণ্ুসিমলিয়া ডাঙ্গা (ম্ব্থজল) ৩১০ 
দযাধাম দাস 5৩88 
দরঙবাদ্দ ১০৮ 
দশমালী বন্দোবস্ত ১8৩ 
দস্যু কেনারাম ২১০ 
দস্যু কেনাবামেব পালা, 2২৩, ৪০৮ 
'দশ্ঘান ই আমীর তামজা' ১৮৮) ৩৩৬ 
'দাকাঘেকুল হাকাশেক' "৮১ 
দাক্ষিণাতা ৬১, ১১০, ১৯ঈ, ১৮৯, ৩১3 
দাতাকণ ৩৩৮ 
'দানকেলি কৌমুদী' ৩২১ 
'দানখ পু, ৩২৯ 
'দানবাকাবলী' ৭৯ 
'দানলীলা চদ্দ্রানৃত' ৩১৪ 
দানিযাল ১৩০ 
দানিশ ৩৮৮ 
দাখুন্যা (অঞ্চল) ২১৭ 
দামোদর (নদী) ৩৪৫, 5৫5 
দাযরাশরীফ ৩৮১ 
'দারা সেবেন্দারনানা' ২৭৪ 
দারিকপা ৩০ 
“দাট্যতক্কি' ১২৯ 
দাশরথি রায় ৩৯৫ 
'দাশরথি রান্মের গাচালী' ৩৯৫ 
“দাল্যান-উ্- ভাতিমতাউ' ৩৭৪ 
দিনদিপ অঞ্চল) ৩২৩ 
দিনাজপুর ১১, ৩৩৭ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাছলা সাহিতোর ইতিকথা 


দিব্যসিঞ্ত ১০৬ 

দিওদোদোবাস ৪ 

দিবাকর চন্দ্র ১৪ 

দিলারাম ৪০১ 

দিল্লী ৩০৩ 

দীন চললীদাস ৬৮, ৬৯, ৮২ ৮৬, ৮৮ 

দীনবন্ধু ৩৫১ 

দীন ভবাননদ ৩২০ 

দীনেশন্দ্রে সেন ৬৮, ৮৭, ৮৮, ১০৩, ১১৪, 
১১৭, ১৮৮, ১৯০, ১০৩, ২৩২, ৩২২, 
৪০৮ 

দীপক্ষকব শ্বীজ্বান ১৪ ; দ্র. অতীশ দীপদ্কন 
শ্বীভ্কান 

“দীপঙ্গকব শ্রীজ্ঞান পর্শীতিলা' ৫১ 

দুঃখী শ্যামদাস ৯৭, ৩২২ 

'দুববে মক্জলিশ' ২৩৯, ১৬০ 

দুর্গী ১১২ 

'দুগাপঞ্চবাত্রি' ৩৩৫ 

দুর্গাদাস বাগটী ৮ ৬ 

দুর্গাপূজা ১০ 

দুর্গাপসাদ মুখোপাধ্যায় 2০৬, 5১৬ 

'দুগাভক্তিতবঙ্গিশী' ৭৯ 

'দুগামঙ্গল' ৩২৫, ০২৮ 

'দুর্গাসপৃশতী' ৩২৮ 

দুবল। ১১৩, ২১৪, ২২১ 

দুর্মিক ১৪3 

দুলভ মল্লিক ১৯৪ 

'দুর্ল ভসাব' ১১৪ 

'দুল্লা মক্জলিস' ২৮৪, ২৮৭ ৬৯ ৬ 

দেউলি (গ্রাঘ) ৪১০ 

দেওঘব (অঞ্চল) ১০৪, 5০4 

'দেওয়ান ভাবনা ৪০৮ 

'দেওযান মদিনা" ১০৮ 

দেবকী ৩৯ 

'দেবখপ্' ২০১৯, ১৩১, 9৩৭ 

দেবগ্ান ৩২১ 

দেনপাল ৩২, ৪৯, ৫৫, ২২৬ 

দেবশর্মা ৭৭ 


দেবান্দপুব (অঞ্চল) ৩০৭ 
দেবীকো্ট বিহার ১3, ৩২ 


শট 


দেবীদাস ২৩ 5 

দেবেন্দ্রনাথ ৪১৫ 

দেশ ম্বধিকাবী ২২৪ 

দেসডা (অঞ্চল) ৩৮৭ 

দেহতন্ব ৪১০ 

দৈবকী ৭৫ 

দৈবকীন্দন সিংহ ৩২৬, ৩২৯ 

দোগাছি (অঞ্চল) ১১৩ 

দোনাগাজী চৌধুবী ১৭০, ১৭১, ১৭২, ২৭৯ 

দোভামী পুথি এ৭, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৩৩, 
০৬৪, ৩৬৫, ৩৭২ 

দোভামী বীতি ৩৬২, 2৬৫) ৩১৮, ৩৭০, 
৩৭৫ 

দোহাকোশ ৫৫ 

'দোতাকোম গীতিকা ২৫, ৩৭, ৪৭ 

দৌলত উত্জীব বাহবাম খান ১৭, ১৪৭ ১৫০ 

দৌলত কাজী ১৮, ৩৭, ১৩৪, ২৪ ২৭০, 
১৭৮, ২০3. ২৮৭, ৩৫৭ 

দ্বাবকা (মঞ্চল) ১০৪, ২২৭ 

দ্বাবভাঙা (ম্থচল) ৭৩ 

দ্বিক্গ অভিবাম ৯৮, ০১৯ 

দ্বিঙ্গ ঈশান ৪০৮ 

দ্বি্জ কবিচন্দ্র ৯৫, ৩২৩ 

দ্বিজ কনলনমন ২০৪ 

দ্বি্ কমললোচন ৩২৮ 

দ্বিক্ম কানাই ৪০৮ 

দ্বি্গ কালিদাস ৩১৩, ৩৩৭ 

দ্বি্গ কালীপ্রসম্ন 2০২ 

দ্বি্র গঙ্গানাবামণ ৯৫, ১৯৯ 

বঙ্গ ঢল্ীদাস ৬৮, ৯, ৮৯ ৮৮ 

দ্বি্ পঞ্চানন 5৪৫ 

দ্িঙ্জ পরশুবাম ২৯, ৩৮৮ 

৮০8০] পহুবাম ৪) 2২ 

দ্বিক্ন প্রাণকৃষঃ ৩ ৩৫ 

দ্বিক্জ ধঃশীদাস ৯১০ 

দ্বি্ নাণেশ্বব ৩৩৭; দ্র. বাণেশ্বব বাশ 

দ্বিজ ভবানীদাস ৩২০ 

দ্বি্জ মণিবাম 59৫ 

দ্বিঙ্গ মাধব ২১৬, ২১৭, ৩২৬ 

দ্বিক্গ নুকুদ ৩৩২ 


2 ৬৮ 


দ্বিজ রতিদেব ৩০২ 

দ্বিজজ বসি ৩৩২, ৩৩৫ 
দ্বিঙ্জ রাধাকাস্ত দেব ৩১৫ 
দ্বিক্ত বামদের ৩২৬ 

দ্বিন্ত বামপ্রসাদ ৩৯৩ 
দ্বিজ্জ লক্ষ্মণ ৩২৩, ৩২৭ 
দ্বিজ শ্বীধর ৬৭, ১২১, ১৪৩ 
দ্বিজ শ্বীনাথ ৩৩২ 

দ্বিঙ্গ বিরাম ৩ 5৫ 
দ্বিতীঘ জমদেব ২১ 
দ্বপাষন দাস ৩৩২, ৩৫২ 
'দোণপব' ৩৪২, ৩৫5 
পৌপদী ১৫৩ 


পধনপাতি ২১৩, ৯১৪, ২১৫, ২১১, ৩ ০৯ 

'ধনপতি উপাখ্যান" ২১৩, ২১৪ 

'পনপতি শীমন্ত উপাধ্যান' ২১২; দর. ধনপতি 
উপাখ্যান 

ধ্ঠাকুন ১১, ১২৯, ২০৭, ২২৫ ২৪৫, 
১৯৫, ১৯৭ 

গনদাস ২২৭ 

পনপাদ ১৯, ৪০, ৩5, ৪৭) ৫২ 

পখপাল ৯৯৬ 

পনপুবাণ ৯৩১, ১১৯, ২৯৭ 

ধর্মপূঙ্া নিধন ২২৮ 

পর্মব হীপুন (শ্রঞ্চল) ১৭৮ 

ধর্মনীৰ ভাবতী ৫০ 

পনমঙ্গল ১০৯, ৬০১, ৯১৪, ২২৫, ২১৬, 
১০০, ২৩৭ ২০৭, ২৯৩) ১৯৫, ১৯৯১, 
২৯৭, ০0৭4) ০১৯, ০209 ৩5৫, ১০৮ 

পমশিলা ১২৭ 

ধ্াদিত্য ঠাল্ুব ৭১ 

'ধন্বপুবাণ” ১৩৬ 

'লম্ননঙ্গীল। ৯৩৯ 

ধা ধা 3০৭ 

ধাড়ী হাষীর ১০৭য 

পৃতরাষইী 2৫৩ 

প্রেতল 2৭ 

'ধোপাবর পাট ৪০৮ 

ধোমী ১৫ 

প্যানমালা ৭5, ৩৭৭ 
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নওগা ১৪ 

লপ্যয়াজিস খান ১২৫, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৬ 
লঞশেরদা ৩৭ 

লগেন্দলাথ গপু ৭৭, 28৭, ৩৪৮ 
নগেন্দনাথ বসু ১১৩, ২২৮ 

শছরোলা খান ২৫৬; প্র নপরণ্লাত খান 
'লছিরানাষা” ১৭০, ২৭১, ২৭২ 

লটিবর দাস ৩৫১ 

নদীয়া ১৬, ১১৬, ১২৫, ২০৭ 

নন্দধাম দাস ৫8 

ক্গী ১১ 

'লন্দোষসব' ৩১১ 

নঙলঙ্গ (অঞ্চল) ১৩৮ 

নবঙ্গাগবণের মুগ ৪১৫ 


নবদ্বীপ ১২, ১০১, ১০০, ১০৫, ১০ ৬, ১০৭, 
১০৮, ১১০, ১১২১, ১৯০, ১৩৪, ৬১৭, 


৩০৭ 
শবদ্বীপেব বাটলগোষ্ঠী ৪১০ 
শবদ্বীপেব বাউল সম্পদাম ৪১০ 
নববাঙ্গ মজ্বলিস ১৩৪, ১৭৯ 
নবীনপুব ২১৬ 

,"লবীবপ্শা ১১৪, ১৫ ১৯০, ১৮০, ১৮৮ 
নমবশ্দ ১৬০ 
নযানর্চাদ ঘোষ ১০৮ 
'নবখ ৭ ২৯০১ 
নবপতিগী, বাকা ২৮১,২৮২ 
নবঘিখলা ১৫৭, ১৮৩ 
নবসিঞ্ত ১০৫, ১৬০ 
নবসিহ বসু ২৯৩, ১৯১ 
নবহবি চক্রবী ১১৯, ৩০৬ 
নবহবি দাস ১০৫ 
নরহরি সবকাব ১১৪, ১১৮, ১১৯ 
নরেন্দ্র দেব 5৪5 
লশকেজেনাবাযণ ৩০৭ 
নযোন্বম ঠাকুব ৮ 
নরোম দাস ১১৯ 
'নরোন্বমবিলাস' ৮৩. ১১৯, ৩৩৩ 
নর্ডিক ৩ 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯০, ৩৪২ 


নসরত শাহ ১৭, ৬১, ৬৭, ৯৮, ১১৭, ১৯২, 


১২৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৬৪) ২৪১ 


প্রাচান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের ভাতকথা 


লসব্লাহ খান ২৫৫ ২৫৮, ৩৫৮ 


'নস্বলামা ১৭০ 
“নসিততনামা' ১৫৫ ১৫৭, ১৬৩-১৬ ৬, ১৮৯, 


২০; ২১৭ 
নসীর মাযুদ ১২৮ 
“নসীবানামা ২৬৯ 
নাগার্জুন ২৭ 
“লাগাশ্ট্ক? ৩০৮ 
নাগেশবনী ২০১ 
নাক্রিকল ইসলাম মোহাম্নদ সুফিষান ১৩৮ 
নাটকীয় প্রাকৃত ৬ 
'শাথসাতিত্য' ৩৩৫, ৩৮১ 
নাথসিদ্ধা ০০৬ 
শাদুড়্যা বটগ্রান (ঘঞ্চল) ১৩৭ 
নানুবাক্গ মহল্লিক ১৪১ 
নাগুব গ্রাম ৬৭, ৮৬ 
'লামাজমাহাত্যা ১০৮৩ 
'নামিনা বন্্রধালা” ৩৪৯ 
শাবদ (মুনি) ৬৯, ৭১, ২০২, ১৩০ 
নাবানঞা ২৮৯ 
নাবাধমণ ৭১, ০৩ 
লাবামণ দল ১৫৩ 
লাবামণ দেব ৩৯, ৯০৮ ২১০, ৩৯৮ 
নাবামণ পণ্দিত ১০৬, ২০৭ | 
শাবাযণ পাল ৪৭ 
নাবামণী দেবী ১১০, ১১৯ 
নালন্দা ২৪, ৩২ 
নালন্দা বিশ্বাবদালম ২২ 
নিজামী গঞ্জানী ১৭৮ 
নিতাই শ্ষাপা ২১১ 
নিত্যাদেবী ৮১ 
নিত্যানদ ৩২২; দ. আঅদ্বুতাঢার্য 
নিত্যাকদ ঘোষ ৯৮, ৩২৯১ 
নিত্যানন্দ চক্রব তী ৩৪০ 
নিত্যানদ দাস ১০২, ৩২১ 
নিত্যাকদ প্রাভু ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১১, ৩৪৬ 
নিপিবাম আচার্ম ৩৩৯ 
নিপুবাবু ৩$ ৬ 
নিনাত ১০১ 
নিযামশাত ১৪৮, ১৪৯ 


স্প্স্প্‌ “1 


নিযামী গঞ্জাবী ৩৮০ পটিযা ১৫৯ 
নিবপ্ন ২২৩, ২১৯, ২৩৭ 'পটুযার গান? ৪০৭ 
'নিবস্ীনমঙ্গল' ৩৩৩ পণ্িতবিহাব ১৪ 
'নিবপ্ধনেব কম্ঘা' ২২৬, ২২৮. 'পদকল্পতকা ৭৭, ৭৮, ১২৭, ৩৪২, ৩৪৭, 
নিশৃস্ত ২১২ ৩৪৮, ৩৫০ 
'নীতিশাশ্ত্র বাতা ১৭৮ 'পদামৃত সমুদ্ধ' ৭৬ 
'নীলধবন্জ- জনা" ৯৮ পদুনা ১৯১, ১৯২ 
নীলফামাবী ১৯৪ পদূমা 5৯ 
টু 

নীলাচল ১০ ৮ 'পদুমাবত' ১৭, ২৭১ 
নীলাম্বর টক্রবত্তী ১০১ পদ্কোট ১০3 
নুলুব হাট ৩৮ পদ্যবন্তু ২৫ 
'নুবশশ্লেছা ও কববেব কথা' ৪০৮ পদ্যলোচন ৪১১ 
নুত ১৩০ পদ্ঘা (নদী) ২৪, ১৪১ 
নৃব উ মুতশ্নদী ১৫৭ 'পদ্যাপুবাণ্‌ ১৭, ১৪, ১০১, ২০৫, ২০৯, 
নূন উল ইমান ৩৮৮ ১১০, ৩৯১৩, ৩২৮, ৩২৯ 
'নুবলস্দীল" ১৫০ 'পদ্]াব গীত" ১০৭ 
'নুবক্ষানাল' ১৮১ ১৮ ০১ ৯৩১ পযোধ্ী ১০৪ 
'নুবনামা ১৫৫ ১৫৭, ১৮৯, ২৪৯, ২৫০, পবকীমানাদ ৮১ 

৯৩০ ২৬১, ৯৮ ৮ পরগণাতি নীতি 2৫৮ 
শুব যোহাল্নদ ১৭৪,2৭৯ পাবশাশদ ৩০৩ 
নৃকদ্দীন ২২১, ৯৭২ পবশুবান চক্ষবর্তী ৩২৬ 
শুনে সুহশ্নদ ২৫০ পবাগল খা/খান ১৭, ৯৮, ১৫৯, ১৪১১ ০৮০, 
নৃনিভ্ঞান ও 2৮১ 
নেএয়াকস গাক্জসী 2৮৭ পবাগলপুব ১৫৯, ১৭৪, ২৪১ 
'নেছাসুন্দী" টড 'পবাগলী মহাভাবত' ৯৮, ৩৮০ 
'শেজান ডাকাইতেব পালা" ৪০৮ পরাণ দাস 2৪৯ 
নেত্রকোণা ৪০৮ 'পনীক্ষিৎ 52 
নেপাল ১৫, ১০. ১৪, ৪৮, ৫৩, ৬১, ৪১২, পলাশীন সুদ্ধ ৭, ৩৬১, ৩৯৫ 

৪১ 'পল্লীবমা" ৩০৬ 
ণনমপঢবি ভু ১৫ পশ্চিমবঙ্গ ১৫১, ১১১, ১১৫১ ১৮৭, 5৪৩, 
নোয়াখালি ১৫৯, *৮০, ৯৮৫ 5 ৩৫ 
নোযাঙ্ছিশপুব ১৮১ পাইইন সি সউ ১১৩; দূ মেঙখামঙ 
নোযাপাদছা (অঞ্চল) ১৮৩ শাঢালী পা 


পাকিস্তান ২৯ 

পাগলা কানা 20৭, ৪১১ 
পাঢণা গ্রাম ১৫১ 

পাঞ্চাল ১৮৮ 

পাঞ্জু শাহ 30৭১ ৩১5 
পাভুমা (ম্রঞ্চল) ৩২৩ 
পাত্ুমানা (গ্রাম) ৯১০ 


পক্ষধব ১০৬ 

পঞ্ঝকোটি ৩৪: 

'পঞ্চতন্ত্ু ০৯, ৩৮৮) ৪০৭ 
'পঞ্চ দেবকন্যা ২১৩ 
পঞ্চনাদ ও 

পঞ্চানন চক্রবর্তী 2০১, 2০5 
পঞ্চানন ঘপ্ুল ১৯০, ১৯৫ 


886১ 


পাদ্রী লঃ ৩৮২ 

পাণুয়া (প্রান) ৩০৮ 

পাবলা ৩২২ 

পানা ১৭৭ 

পারস্য ৫, ১৪১, ৮৮২, ৩৮৫ 
'পারিজাতহবণ' ৩১৯ 
পার্বন্তী ২০১, ৩০১, 208 
পালাগাল ৪59৭5 

পালি ৬ 

পাভাডপুর ১০, ১১, ১2১১৪ 
পিয়ার অলিক ১৪১ 

পিযারেখা ৩৮৪ 

পীরগঞ্জ (অঞ্চল) ১৫৪ 
পুণ্যপুকুর ১২ 

পুুলর্পন ১০: দ্র. পৌপ্বর্ণন 
'পুি পবিটিতি' 2৮০,৪০০ 


পুশা ১০৪ 

'পূরাণগ গ' ১৩১ 

পন ১০৪, ১১5, ১১৮ 
পুরুমোন্বন ২০৪ 

পৃৰষোন্বম দন্ত ০৩৩ 
পুবমোনম দাস ১৫০ 
পৃপাকাস্থান ২০৮ 

পূর্ববঙ্গ ১০২, ২০৩; দর. পৃববাঃলা 
'পৃববঙ্গশীতিকা' ৩২৩, ৪০৮ 
পূর্ববাগল। ২০৯, ২০৮, ৩২৭ 
পেকখান ২৭১ 

পেডো (শ্মঞ্চাল) 5৭0 

পেড়ো বসন্তপুর (অঞ্চল) ৩০৭ 
পোবাঞল ৩১৮০, ৪৮১ 
পৌপ্রবধন ৫. ১০, ১২ 
প্রজ্বাবর্মা ১৪ 

'প্রজ্গার মিতা উপদেশ' ৫২ 
পতাপরন্দ্র ১০৩ 

প্রযাগ ১০৪ 

'প্রধীলা' অর্জুন" ৯৮ 
'প্রহলাদ-চরিত্র' ৩৩৮ 
'প্রাকতজনের কাব) ২০৩, ২০৫ 
'প্রাকত পেঙ্গল' ৮ 

'প্রাটীন ভারতীয় সাহিত্য ৪০৭ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের উতিকথা 


প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৩৪৪ 

প্রাণনাথ, বাজা ৩৩৮ 

পাণলারাষণ ৩৩২ 

প্রাণবল্ল5হ ৩৪৯ 

প্রাণবাম চক্রবর্তী ৩২৫ 

পপ্রেমষকদ্' ৩৪২ 

পেবদাস 2৫0 

'প্রেমবিলাস' ১০২, ১০৭, ১১৩, ০২১ 
প্রেমা ৩৭২ 


পুতার্ক ও 


ফকির গরীবুল্লাহ ১৮, ৩৮১, ৩৬৪ ৩৭২, 
৩৭ 

ফকীবরাম দাস কবি হুষণ ৩০৭ 

'ফক্করনানা' ২৮৮ 

ফটিকছড়ি ৩৭৫, ৩৮০ 

গাতিযাবাদ ১৪৮, ২৭৪০, ২৭৪ 

ফতেচাবাদ ৩৮০ 

ফযজুল্লাত ১২৪, ১৩৯, ১৫৩, ১৫৪ 

ফরিদপুর ২৭৩, ২৭৪ 

'ফাএদুল যুকতাদি' ৩৮৮, 2৮৭ 

'ফাতিমাব সুবতনামা ২৮৮ 

ফাতেমা ৩১৯ 

'ফাযদুল মুকতদী' ৪৮৭, ৩৮৪ 

ফা ভিযেন ১০ 

ফিরোজ তুঘলক ৯২৮ 

ফিবোজ শাত ১২২; দ্র. মবালাউদ্দীন ফিরোজ 
শাত 

ফুলবাড়ি ২১৫ 

চুলিমা ৯৩ 

ফুলুযানগর ২১৫ 

ফুলেশ্ববী ৩২৩ 

ফুল্লবা ২১৩, ২১৫, ২২১, ২২২ 

ফেনী ১৬৭, ২৪১, ২৫৯, ৩৮৩ 

ফেবদৌসী তুসী ১৩ 5, ৩ ৩৭ 

ফেবাউন ১১০ 

ফেকসা (অঞ্চল) ১৯১ 

কৈঙ্গুলা-৩০৭ 

ফোবখপাল ৩৮৪ 

বঃশাল ৩৬২ 


শনদসূচি 


বণ্শীদাস ৩২২ 

বন্শীধব ২১০ 

বঃশীবদন ২১০ 

বশীবদন চট্ট ৩২৪ 

“ব*শীবিলাস' ৩২৪ 

'বঃশীশিক্ষা' ৩৫০ 

বখতপুব (অঞ্চল) ৩৭৫ 

বগুড়া ১২, ৩১ 

বঙ্কিমচন্দ্র ৪১৫ 

'বঙ্গ কামরপী' ৭ 

বঙ্গদেশ (প্রাটীন বঙ্গ) ৩, ১২, 8৪, ২৬৩২, 
২৬৩, ৯৩৫, ৩০১) ৩৩৭ 

'বঙ্গভামা ও সাহিত্য ৮৭, ৮৮ 

নাঙ্গাল ৫ : দ্র বাঙালি 

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিমৎ ১৩, ৬৭, ১২৫, 
2 এ)৮ 

বঙ্গোপসাগর ২৮৮ 

'নঙ্জুগীতি' ২২, ৩৭ 

'ধ্গুনাভ ?দিতানধা' ৯৯ 

বস্থ্ুভূমি ৫ 

ব্যান ৫3 

বদ্ুমানী সম্পদাম 5১৪ 

নক্ুমোগিনী 2০ 

'বন্সসন্সাধন' ২৯ 

“বস্জাসন বঞ্ধগীতি' ৫৮ 

নটতলান পুথি ৪৮৮ 

বন্দ খ্বা গাঙ্জী ১0৫, ৩৮৪, ৩৬৩৫, ১৭ 

বড ঠাকুব ৯৮১ 

নডপেটা ৪১৩ 

লডাকব ১৩৬ 

বডামি ৩৯, ৭০, ৭১, ৭৫ 

বু চত্তীদাস ৬৭ ৭৩, ৮৯, ৮৩ 

নণিকখণ্ড ০৩১, ৩5৭ 

লদবতুবাগ ১৯৮০ 

বদব পীব ৩ ৬৭ 

বদবপ্যাতি ১৮০ 

বদকদ্দিন বদব ই মালম ১৭৯, ১৮০ 

বদিউল্জ্রামাল ১৭২, ১৭৪, ২৭৯ 

'বনপর্ব' ১৩২ 

'বনবিবি জহ্ববনামা' ৪০ ৩ 


বনবিষুপুব (অঞ্চল) ১০৭ 
'বনমালী' ৯৩ 
'বয়ানাত' ৩৮০ 


ববদা (অঞ্চল) ৩০৩ 

ববদাবাটী ১৩৫ 

ববানগব ৩২২ 

ববাহমিহিব 9১৪ 

বরিশাল £৬ 

বকণ ১৩৯, ২২৫ 

বরেন্্রুভূমি ১১, ১২, ১৪ 

লবোদা ১০৪ 

বর্মনকূতি ০৮২ 
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যশোবাজ খান ৬১৩ ১২০ 
যাত্রাসিদ্ধি বায ২২৫ 
যাদবচন্দ্র বায ২২৪, ২৩১ 
৪১১ 

কাচ ১৯৫ 
যুগীদিশা (অঞ্চল) ৩৮৫ 
'যোগকালন্দব' ১৬২, ২৮৭, ৩৭১ 
'যোগচিস্তামণি' ১৯৫ 
'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ” ৩২৫ 
'যোগ ভাবান্পদেশ' ৪৪ 
মো ৩৪১ 
'গোগীপাল' ৬২, ১৯৪ 
'যোগীব গান" ১৯৫ 
যোশগীশ্বব জয়দন্ধ ৭৩ 
যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি ১০৯, ২৩৪ 
শৌবনাশ্ব ৯৮ 


বইসটদ্দীন ২৮২ 
বঙ্পুব ১৫৪, ১৮৮, ১৯৪, ১৯৫, ৩৭১, ৩৮২ 
বখতঙ্গ ২৬২ 
বঘুন্দন ৭৮, ৭৯, ২৩১৬, ৩২৩, ৩৪১৬, ৩৪৭ 
'বঘুনাথ দাসেব পদাবলী” ৩৫০ 
বধুনাধ নারামণ ৩৪৫ 
বঘুনাথ ভট্টাচার্য ২৩৪ 
বগুনাথ ভাগবতাচার্য ৩২০ 
বঘুনাথ সিগহ ৩২৩, ৩৩৮ 
বঘু পাণ্ডিত ৯৭, ৩২২ 
৪০৮ 
রাহা 
'বতনকলিকা মআনন্দবর্সা ২৩৭, ২৭৮ 
বতহনপুব (অঞ্চল) ১০৪ 
বলপাল ২৫, ৩০ 
বন্তরবাণিক্য ৩৭৮ 
রত্রসেন ১৭৮ 
রত্ত্রাকব শাস্তি ১৪, ৫৪ 
বত্বা মালিনী ২৬৭ 
বত্রেশ্বর ১৩৪ 
ববীন্দ্রনাথ ৪১৫ 
বমসুল মিযা ২৮৪, ২৮৫ 
'বসকদস্ব' ৩২১, ৩২৪ 
“রসকলিকা' ৩৫১ 
রসকল্পবল্পী ৭৮ 
“বসমস্ত্রবী” ৩০৭, ৩০৮ 


5৫০ 


'রসমাধুরী' ৩৪৯, ৩৫০ 

'রসিক মনোরঙ্জন' ৩৪৬ 

রসিক মিশ্ ৩৩৫ 

'রসুল চরিত" ১৩০ 

৬৬, ৯৩, ১৩৮১ ১৩৯, ১৪০, 
১৪১, ১৪২, ১৪৪) ১৫৯, ১৬৭, ১৬৮ 

'রসোল্লাপতত্ন' ১৫০ 

রহৃমতুল্লাত ২৪৫, ২৪১, ২৪৭ 

রাউজান ১১৬৬, ১৮১, ৪৮৩, ৪০২ 

'রাগনামা' ১৫২ 

রাজনারামণ ৩৪০ 

'রাজন্যবৃন্থের বিববণী' ২৩৪ 

রাহ্গপুটিন ০৭৪ 

লাজবলেভ ৩০৭. ৩২৪ 

বাজ্জশাহী ১১৯ 

রাজসিচ্ত ৩৩২ 

“রাজা গোবিন্দচন্দের গান' ১৯৪ 

বধার্জাবাম ২৯ ৬ 

রাঙ্ধুখান ২৭১ 

রাজেন্দ্রচোল, পরাজা ১৯৪ 

রাড ৫, ১০, ১১, ২৯, ৩১, ১০৮, ২১১, ১১৭, 
২২৫, ৯২৯, ২৩০, ৩২০, ৩৩৮, ৩৪৩, 
৪০১ 

রাণীগঞ্জ ৪৩০ 

বাধা ৭০ ৭২, ৮০, ৮৬, ৮৯) ১০৩) ১২৬, 
৩৯১ 

রাধাকৃষও ১০১, ১৮৫ 

বাধাকৃষ্ণবাদ ৪০৯ 

রাধানগর ৩৩৫ 

রাধানাথ ৩১৩ 

রাধানাথ চৌধুরী ৩৩২ 

রাধামোহন ঠাকুব 5৪২, ৩৪৭ 

রামকান্ত বায ২৯৩, ২৯৪ ২৯৬ 

রামকৃষ্ণ রায় ৩০২ 

রামগতি ন্যামবন্তু ২১৮ 

রামচন্দ্র ১৬০, ৩২২ 

রামচন্দ্র ধা/খান ৯৮, ৩২০ 

রামচন্দ্র দত ৩5৪ 

রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে ২৩২. ৯৯৭ 

'রামচরিত' ১২১ ১৭ 

রাষজয় ৩৮৮ 

রামজীবন দাস ৩৮৮ 

পরামতত্ব' ৩৪১ 

বাষতারা ৮৮, ৩২২; দৃ রামী 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ইতিকথা 


রামদাস আদক ১৩৪, ২৩৫, ২৩৩ 

রামদেব ৩২৭ 

রামনিপি গুপু 2৪১ 

রামপাল ৩২, ২২৬ 

বাম্প্রসাদ ১৪৫ 

বাম্প্রপাদ রায় ৩২০ 

পরাম্প্রসাদ সেন ৩৯২ 5৯৪ 

রামপ্রপাদী গান ৩৯৩ 

বামতদ্র ৭৭ 

রাষঘণি ৮ ৬ 

বামমোহন ৪১৫ 

রামমোহন বন্দযোপাধ্যাম ৩২৩ 

বামরাঙ্জা ৩০২ 

রামবাষ সেন ৩৯২ 

“বামলীলা' ৩২২ 

বামশক্ষকব ৩১৩ 

বামশক্কব দত্ররায ৩২৪ 

বাষঘসিংহ ৩০৩ 

বামাই পর্দিত ২২১, ১২৭, ২২৮, ২২৯ 

বামানন্দ ১০৩ 

বামানন্দ ঘোষ ৩২৩, 259 

রামানন্দ যতী ৩৪১ 

রাষাবতী (অঞ্চল) ২৬২ 

“বাঘায়ণ ১০, ১২, ৯৩, ৯৪, ২১১, ৩২৩, 
৩২৭, ৩৩৪, ৩৪১) ৪০৭ 

'রাঘাযণ কাহিনী" ৩২২ 

'বামাঘণ পাঢালী' ৩৩৮ 

বামী ৬৮, ৮৮, ৩২২ 

বামু ৪০০ 

“বানের স্বর্গাবোহণ' ৩২৭ 

বামেশুর ভট্টাচার্য ৩০২ ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮ 

বায়না ২৩৪ 

“রাযমঙ্গল' ৩০৫, ৩০৭ 

রাযশেখর ৮২, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৪৯ 

রাশিযা ৩৭৩ 

বাস্থি খান ২৪১ 

রাহাতুল কুলুব' ৩৮১ 

রাহুল ভদ্র ২৫ ; দ্র. সরহপা 

রান্থল সাংকৃত্যায়ন ২৩, ২৭, ২৯, ৩৭, 8৪, 
৪৩, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫২, ৫€ 

বিকাইতপুর (অঞ্চল) ৩৮২ 

“রিজওয়ান শাহ' ৩৮২, ৩৮৬ 


রিপুরাজ ৩৭৬ 


শব্দসূচি 


ককনউদ্দীন বারবক শাহ ৩৫, ৯৩, ৯৫, 
১৩৮, ১৩৯, ১৫২ ১৫৪ 

কদ্রবাম চক্রবর্তী ৩০৫- ৪০৬ 

কম ৩৭৮ 

রুমী ১২৩ 

'রুস্তমেব হাট' ১৬৩৪ 

বত আমা ৩৮১ 

রুহুল আমিন ১৬৭ 

বূপ গোস্বামী ১০৬, ৩২৪ 

কপনাবাযণ ৩১৫ 

'রূপবান রূপবর্তী উপাখ্যান ৩৮৮ 

কপরাম চক্রবর্তী ২৩৪, ২৩৫ 

রোকাম ১৪৪, ৩৮০ 

'বোজ ই আজল' ১৫৭ 

বোসাঙ্গ ১৩৪, ২৪১, ২৫১, ২৮৬২, ২৬৪, 
২৬৪, ২৩৫, ২৬৯, ২৭০, ১৪, ২৭৫, 
২৮০, ২৮১, ২৮৫) ২৮৭) ৩৭৭ 


লক্ষ্মণ দিখিক্ষম' ০২৭ 
লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাপ্যাম ১২৩ 
লক্ষ্মণ সেন ১৫, ১১, ২১, ২২, ৫৫,১55 
লক্ষী ৩৯, ৭১, ১১০ 
লক্ষ্মী দেবী ১০২, ১০৭ 
মলীনাবামণ কবিবাক্গ ৩3 ৩ 
"০৫ 





লখাই ২১৪ 

লখিন্দর ২০১, ২০২, ১০৩, ২০৭, ২০৮, 
২১৪, ৩৩১, ৩৩৩ 

'লখ্যা' ২৩০, ২৯৪ 

“ললিতমাপব” ৬৬, ১০৭ 

লস্কবেব পুর ১৫৯ 

লহনা ২১০, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২৯১ 

লাউড পরগণা ১০৬ 

লাউডিয়া কৃষ্ণদাস ১০৫,১০৬ 

'লাউল' ৪১২ 

লাউসেন ২১৪, ২২১৩, ৯২৯, ২১০, ২০৪, 
৩৩৫ 

লামা তাবনাথ ১৯, ৩৩, ২৯৩ 

'লায়লী' ১৫০ 

'লালী-মজনু' ১৩১, ১৪৯, ১৫০, ৩৩৩, 
৪০৩ 

লালন শাহ ৪০৭, ৪১০ 

লালমতি ২৬০, ৪০০ 


'লালঘতি তাজলঘুলুক'” ৩৯৯ 


৪৫১ 


লালষল ৩৮৭ 


'লালমনের কেচ্ছা ১৮৭ 


লালমাই রেলস্টেশন ১৬৭ 
সযফুলঘুলক' ২৪৯, ২৬০ 
লাহিনীপাডা ৩৩১ 


লাহোর যিউজিমাম ২৩৭ 
“লিখনাবলী' ৭৭, ৭৯ 
লিঙ্গাত ৩১ 
লিঙ্গগযা ফলদ্ষকা ৩ ৩১ 
লুইচন্দ্ ২২৭ 
লুর্পা ২৩. ২৯, ৩০, ৫২ 
বর 

নী ৪৪ 
পুমিপাদ গীতিকা' ২৯ 
লেগো (অঞ্চল) ৩৩৮ 
লেলাঙ্গ *৮৩ 
লেহিভেগনা ৪১৩ 
লোকনাথ গোস্বামী ১১৯ 
লোকসংস্কৃতি ৪০৮ 
লোক সাহিতা ৪০৭, ৪০৮ 
লোকায়ত সমাজ ১২ 
লোচনদাস ১০৪, ১১৪ 
লোব ২৬৭, ২৮১৮ 
লোবচন্দ্রানী ২৬৭ 
'লোরিকমল্লেব গীত' ২১৭ 
লৌহগ শ্রার ২৩০ 


শন্দকব (বামায়ণেব কবি) ৩২৪ 
শব্কর (যন্ঠীমঙ্গলের কবি) ৭5৯ 
শবকব ঢক্রবতী ৩৩৮ 

শছগথ শদ ১৪২৯, ১৩ 

শচী 2৫০ 

শটীদেনী ১০১, ১০২১ ১০৩ 

শতম ৫ 

'শত্রঘ দিথিক্যা ৩২৭ এ 
'শনির পাচালী' 5০৫, ৩৩৩ 
'শব ই মিবাজ* ১৫৯, ১৩১ 
শবনপা, শবরীপা ১০, ১৭ 

শবে মিরাজ" ১৩৮; দ্র শব-ই মিরাজ 
“শব্দবিদ্যা' ১৪ 

শমসের আলী ৩৮২ 

শবণ ১৫ 

শাবত্চন্দ্র রায় ২১২ 


৪8৫৯ 


৬ শাত ১৪৯ 

সুলতান ৩৭৬ 
'শরীয়তনাযা ২৫৫, ২৫ ৩, ২৫৭, ২৫৮ 
শর্বশ্যান ৩৭৯ 

শশাঙ্ক ১০, ২১ 

“শশিচন্দ্রের কাহিনী" ০৮৮ 
শশিভ্ণ দাশগপ্ ৫৫ 

শশিশেখর ৩৪৯ 

শহরনামা" ২৮০ 

“শহীদে কারবালা ৩ 5৩ 

শাকির ১৭৪, ৩৭১, ০৮২ 


শাক্ত ২৯১, ৩৯২ 


শাজাহান ৩৭ 

শাস্টিপাদ, শাস্তিদেব ৩৩, ৫৪ 
শাস্টিপুর ১০৫, ১০৭, ১১০ 
“শান্তি শতকেব চীকা' ৩৪১ 
শামসুদ্দীন আহমদ ৬৫ 
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৩, ৯৫, ১৩৮ 
শামসুদ্দীন ইলিযাস শাহ ২৫ 
শামাবোখ ২৮৮, ২৮৯ ৩৮৪ 
শাযের কবি ৩ ৬৪ 

শায়েস্তা খান ৩৭ 
শাবদোৎসব' ১৩ 

শালতোদা (অঞ্চল) ৮১ 
শালীপুত্র ৩০ 

শাহ আকবর ১২৮, ১৩০ 
শাহজাভান ১৩৩ 


শাহবাল ১৭২ 

শাহ মুহম্মদ সগীর ১৩৫, ১৩ ৩, ১৭৯, ৩৬৭ 
শাহ সুহম্মদ সফী ১৮২ 

শাত মোহাম্মদ ১৩৯ 

শাহ র্স্তঘ ১৬৩৩, ১৬৩৫ 

শাহ রুস্তমেব দরগাত ১১৪ 

শাহ সুজা ২৩৪, ২৩৫, ২৭১, ২৮২, ৩৮৫ 
শাহা আলী ১৩৯ 

'শাহাদৌলা পীব' ১৬৭, ১৬৮ 

শাহাপবী ১৪৪ 

“শাহাপরী মলিকজাদা' ৩৮৩ 

শাহা সুলতান ২৮৮ 

শিক্ষা সমুচচয' ৩৩ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঞ্পা সাহিতোর ইতিকথা 


শিব ১৮৯, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৬, ২০৭, 
১৯০, ২৯৩) ২২৫, ৩০১, 208, ৩১৪ 

রা শীল ১৯৪ 

১২ 

লিরা ৩০১, ৩০২ 

শিবরাত্রি ১২ 

শিববাম ২১৭ 

'শিববাধেব যুদ্ধ" ৩২৭ 

'শিবসগকীর্তন' ৩০৩, ৩০৪ 

শিবসিগ্হ ৭১, ৭৭ 

শিবামন ৩০২, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৩, 
ক) ৩) ৮ 

'শিবাঘন অন্নদামঙ্গল' ০০৮ 

শিবেব গাজন ২২৫ 

শিমাল (অঞ্চল) ৩৭১ 

“শিষি ফবহাদ' ১৩ ৬ 

'শিশুপাল বধ” ৯১ 


০ নামা' ২৫৯, ২৮৬০, ২৬১ 

শিশাবুদ্দীন ঘুতম্মদ ২৫৯ 

'শীতবসস্ত উপাখ্যান ৩৮৮ 

শীতলাদেবী ২০০, ২০১ 

'শীতলা পুজা ১৩ 

শীতলাষঙ্গল' ২৩৩, ৩০৩, ৩০৫, ৩১৫, 
৩৪০, ৩৪৩; ৩৪৪ 

শ্বীল ৩৩ 

শীশ ১৩০ 

শুকসপৃতি ৪০৭ 

শুকুর মাহমুদ ১৯৫, ৩৮১ 

শুন্ত ২১২ 

শুলকবহর ৩৮৮ 

'শৃন্যতাদৃষ্টি' ২৭ 

শৃনাপুবাণ, ২২১, ২২৯৭, ২২৮, ২২৯১ ৩৩৭ 

'শেক শুভোদয়া' ৫৫ 

শেখ আলী রজা ২৫২ 

শেখ ইউসুফ দেহলভী ২৭৮ 

'শেখ কবীর ১৪৫, ১৪৬ 

শেখ চান্দ ১৬৬-১৭০ 

শেখ পবাণ ১৫৪-১৫৭, ১৮১, ১৮২, ২৪৪, 
২৪৫ 

'শেখ ফয়জুল্লাহ' ১৫১, ১৫২, ১৯০ 

শেখ ঘুত্তালিব ১৫৪-১৫ ৬, ১৭৬, ১৭৯, ১৮২, 
২৪৪-২৪৮, ২৬১ 

শেখর কবি ৮২ 


শব্দসূচি 


শেখ শেববাজ চোধুবী ২৮৮ 

শেখ সাদী ১৭৮, ৩৭৯, ৩৮৮ 

শেখ সেববাজ চৌধুবী ৩৭৮ 

শোভাসিচ্ত ৩৩৫ 

'শ্যামদাস সেন' ১৫২, ১৯০ 

শ্যামপশিত ৩ ৩5 

শ্যামা ৩৯২ 

শ্যামান্দ ১১৯ 

'শ্যামা সঙ্গীত" ৩৯৩, ৩৯৫ 

শ্বাবস্থী ৫০ 

শ্বীআবদুূল আলী ১৭৪ 

শ্বীকর নদী ১৭, ৯৮ 

শীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪, ২৬৯ 

শ্রীকৃষঃ ১০, ৭৪, ৮০, ১০১, ১২৩, ১২৪, ৩০৫; 

'শ্বীকষ্ণকরণামৃত' ৩২৪ 

'শীকষচকীতন ৩৫, ৬৭ ৭৫, ৮৩, ৮৩৬, ৮৭, 
১৭৫, ১৭৯, ৩২০, ৩২৬, ০৯, ৪৫২ 

'শ্বীকষটৈতন্যবিতাম্ত' ৯৮১ ৮৩, ১০৭, 
১০৯, ১১৪) ৩৪১৩ 

'শ্বীকষ্চবিজয” 5৫, ৯৫, ৯৮, ১৩৯ 

'শ্বীকৃমঃমঙ্গল' ২১৩, ০২১, ৩২৬, ৩২৯ 

শ্বীগণ্ 5৬) ৭৮) ১০৭, ১১৪, ১১৭, ১১৮, 
১১৯, ৩২১) 20২১, 2৪৭, ৩৪৮, ৩৫১ 

'শীগোবপদতবঙ্গিণী' ৮৫ 

শীচন্দ্রসূর্ধমা ২৭০, ২৭৮, ২৮২ 

শ্বীটেতন্যদেব ১০৪, ১০৬, ১০৭, ৩২২, ৩৫০ 
: দ্র টৈতন্যদেব 

'শ্বীজগদাননদ পদাবলী, ৩৪৭ 

শ্রীদেবী ১০৫ 

শীঘব কবিবাজ ১২১, ১২২ 

শ্বীধর ভট্ট ১৫ 

'শীপন্্মপুবাণ” ২৩১ 

'শ্ীনামা' ৩৭৭ 

শ্বীনিনাস আচার্য ১০৭, ১১০, ১১৯, ৩৪৭ 

'শ্রীনিবাস-ঢবিত্র' ৩৩ ৬ 

'শ্রীবংস রাজাব উপাখ্যান” ৩২৯ 

শ্বীবাস ১০১, ১০২, ১০১, ১০৮ 

'শ্রীভগবদভিসময' ২৯ 

শ্বীমস্ত সোলায়মান ২৭৮ 

শ্বীবাধা ৭৪, ৮২, ১২৩, ১২৪, ১৪৭, ১৫০ 

শশ্বীবাধা মাধবোদয়” ৩৪ ৬ 

শ্রীবাধাবমণ চক্রবর্তী ৩০২ 


৪৫ ৩ 


শ্রীবাধিকা ৬৯; দ্র শ্রীরাধা 

শ্রীবাদপুব দিশন ৯৪ 

৪৪৬ 

শ্বীবাম বিনোদ ১৪, ২০৯ 

এপ ৩৮, ৮৩ 
ধা ২৩৫, ২৬৯ 

শ্বীচট ১০১ ও 

শ্বীতর্য ৩৩ 

'শতি' ৯ 


“মাটচক্রভেদ' ৩৭৬, ৩৭৭ 

মণ্ঠীদেবী ৩০১ 

'যষ্ঠীপৃজা' ১৭ 

ষ্টীবব দন্ড ৩২৯ 

মন্ীবব সেন ৯৮, ৩২৩, ৩২৪ 
'যচ্ীনঙ্গল" ০৫, ৩০৬, ৪৩৮, ৩৩৯ 


'সণশাল ও বাব” ৪০৪ 

“সংকীতন পদানলী' ৩৫১ 

সখিনা ৩৫৮ 

সপ্থরম ৯৭, ২৮০, ৩৫৩ 

সতী ২৯০, ২২১ 

সতী মযনা ২৬৭, ২৬৮ 

'সতীমযনা লোরা চন্দ্রাণী' ২৬৫, ২৬৬, ২৭৮ 

সতীশচন্দ্র বায় ৬৮, ৭৭, ৮৩, ৩২০, ৩৪৮, 
৩৪৯ 

সন্যপীব ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ৩০৩, ৩০৪, 
৩০৭) ৩ ১৪, ৩৬৫, ৩৭০, ০৮৭ 

'সন্যকলি বিবাদ সংবাদ" ২৪২ 

সত্যণাবামশ ১০১ 

'সত্যনাবাযণের পাঢালী' ৩০৬, ৩০৭ 

'সত্যনাবাযণেব বিববণ' ৩৪৫ 

'সত্যনাবাযণের বৃতকথা' ৩০৩ 

'সত্যপীব পাঢালী' ৩৬৫ 

“সত্যপীব পুর ৩৮৭ 

'সত্যপীব বিজম' ১৩৯ 

“সতাপীবেব পাঢালী' 2০5, ৩০৮, ৩৩৩, 
৩৩৫) ৩৮৭ 

“সত্যপীবের পুথি' ৩ ৩৯ 

'সত্যপীরের পুধি মদন কামদেনের পালা 
৩৭০ 

“সত্যপীরের বুতকথা' ৩০৩ 

সত্যবালা ১১০, ২২৭ 

সদা ডোম ২২ 


সনকা ১০২, ২০৩ 
সনাতন গোস্বামী ১০১, ৯২৭ 
সনাতন বিদ্যাবাগীশ ৩৩০ 
পপ্ন ২৭৬ 
মধ ২৫৯ 
সন্ধ্যাকর নদী ১২ 
সন্ধ্যামণি ১২ 
সপূগ্নাম ২১৬ 
'সপুপযকর' ১৮০৩ 
সফর আলী ৪০২ 
সফাহানই ৪০১ 
সমতট ৫ 
১৭২, ১৭৩, ২৬০, ৪০২ 
'সয়ফুলমুলক ব দিউজ্জ্রামাল' ১৭০-১৭৩, 
২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ৩৬৩, ৪০২ 
সরন্্ীপ ১৭৩, ২৭৯, ২৮৩ 
“সরম্বতীমঙ্গল' ৩০৫ 
সবহ ৩৭7 প্র সবহপা 
সরহপা, সবহপাদ ৭, ৮, ৯) ২৫, ৫৫ 
সরিফ মনছুর ২৫৫ ২৭৬ 
সরোজ বন্ধু ২৫; দ্র. সবভপা 
“সর্বডেদবাণী' ৩৫৭ ৩০৫৯ 
“সহজযোগক্রম' ৫৪ 
“সহজরতিসঃযোগ' ৫৪ 
“সহজানন্দ দৃষ্টি গীতিকা' ৫০ 
সতজিয়া সাধন তত ৪০৯, ৪১০ 
সহদেব চক্রবতী ৩৩৫ 
'সাঞ্ধায যতবাদ' ৭ 
সাওতাল পরগণা ৩০৫ 
সাতকানিযা ১৬৩, ১৬৪ 
সাদ উমাদার ২৭৫, ২৭৬ ; দ্র সাদ মেওঙদাব 
সাদ মেঙদাব ২৭৬, ২৮২ 
সাদিউক নানা (বোসাঙ্গবাজ কর্তক প্রদেয 
উপাধি) ২৮৫ 
“সাধকরঞ্জন' ৩৯৫ 
সাধু খা ১৪২ 
সান্জাভাষা ২৩ 
সাবিরিদ খান ১৪১- ১৪৩ 
সামন্ত সেন ২১ 
২৯ 
সায়াদ ১৭২, ১৭৩, ৪০২ 
“সায়াৎনামা' ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ২৫০, 
২৫১ 
“সায়েদ' ২৭৯ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগ্লা সাহিত্যের ইতিকথা 


'সারঙ্গরঙ্গদা' ৩২৪ 
সাবদা ৩২০ 
সাবদাগ্রাম (অঞ্চল) ৩০৭ 
'সাবদাচরিত' ২১৬, ৩৯৬ 
“সারদাষঙ্গল' ২১৩, ২২৫ 
১৫ 
“সাবিগান' ৪০৭ 
সালবেগ ১২৯ 
সাহিত্য পরিষত পত্রিকা ৩০, ১৯৪, ২৩১ 
সিপ্তল ২১৪ 
সিকানদার শাত ২৬০ 
সিঙ্গি (অঞ্চল) ৩৫২ 
সিদ্ধবটেশ্বর ১০৪ 
“সিদ্ধাযোগিনী' ২০১ 
সিদ্ধি ৫২ 
“সিন্দর * ১৯৫ 
সিবাজ সাই ৪১১ 
'সির্নামা' ৩৭৭ 
সিলিম খান ৩৭৯ 
সিলিনপুব ৩৭৯ 
সিলেট ১০৬, ১০৮, ১৯০, ১৬৩, ২০৮, ২৬৪, 
0৫, ৩২০, ৩২৯ 
সিলেট সলেট সাভিত। সণ্সদ ১৬৩ 
সিতকল বমান' ০৮৫ 
সীতাকুণ্ড ১৫৫, ১৭৪, ২৪৫ 
সীতাদেবী ১০৫ 
সীতাবাম দাস ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭ 
'সুকনান্লি' ২০৮ 
সুকৃমাব সেন ৫৪, ১৪১, ১৪৭, ১৫২, ১৭৮, 
২২৮, ২৩১, ২০২, ২৩৪, ২৩৬, ২৪৩, 
২৩৭, ২৭৭, ২৮০, ২৮১, ৩২০, ৩৩৩, 
৩৪১, 28৭, ৩৪৯, ৩ 5০, ৩৭৭, ৩৮৭ 
'সুখদুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি' ৫৪ 
বুখমর মুখোপাধ্যায় ২৩) ৩৩, ৯৩ 
২৩১ 


ুদণ্তী ৩০২ 
উন ২৫৫ 
'সুজান চিত্রাবতী" ৪০১ 
“সুধন্বা ৯৮ 
'সুধামার দারিদ্র্যভঞ্জন' ৩২৯ 


৪০১ 


শব্দসূচি 


১০৫ 
সুফী দর্শনত'্ব ৪০৯ 
সুফীবাদে প্রভাব ৪১০ 
“সুবচনীৰ পাচালী' ৩০৫ 
সুবুদধি মিশ্র ১১৩ 
ৃ +৫৩) 
সুবুণী ৭ 
সুবপাল ২৮৩ 
সুকেন্দরচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীথ ৩৩৭ 
সুলতান জমজমা ৩৮ 


সুলতানপুব (অঞ্চল) ২৬৬ 
সুলুক্গাব লাখদান। ৩৫৮ 
সুযেণ পা্চিত ৩২২ 
(স্থান) ৫ 
শীল মিশ্র ৩৮৮ 


ও 
সুতম্মদ দাইম ৩১৮১ 
সূর্মদেবতা ২২৫ 


“সূর্যবীর্য চন্দ্রবেখা উপাখ্যান" ২৪২ 
সূর্মভান ১৭৬ 
“সূর্মমঙ্গল, ৩০৫, ৩১৫, ৩১৩, ৩৩৭ 
সূর্যশতক ২2১ 
'সূর্মেব পাঢালী' ৩১৬, ৩৩৭ 
সেজুতি ৪১২ 
'সেকেন্দরনামা' ২৭৯ 
১১ 
সেনভূম (অঞ্চল) ৩৪৭ 
সেবগড (অঞ্চল) ৩৩০ 
'সেরাতুল মুমেনীন” ৩ ৬৪, ৪০২ 
সেহাবা ২৯৪" 
সৈযদ আইনদ্দিন ১৮ 
সৈযদ আলী আহসান ১৭১, ২৭৪ 
সৈয়দ নাসির ৩৮৫ 
সৈমদ নৃকদ্দীন ৩৮১ 
সৈযদ মর্তুজা ১২৬, ১২৭, ২৮৭ 
সৈয়দ ুর্তাজা আলী ১৩৩ 
সৈযদ ঘুসা ২৭৯ 
সৈয়দ যুহম্নদ আকবব ২৭৮, ২৮৮, ৩৮৪ 
সৈয়দ মুহম্মদ দৌলত ৩৮৩ 
সৈযদ বুহম্নদ নাসির ৩৮৫ 
সৈয়দ শাহনুর ১৩০ 
সৈষদ সুলতান ১৭, ১৮, ১২৪, ১৫৬-১৫৯, 
১৬২) ১৬৩) ১৭৪) ১৭৯, ১৮১) ১৮৯) 


৪৫৫ 


১৮৪, ২৪১, ২৪৩, ২৪৮; ২৪৯, ২৫৩, 
২১১ 

সৈয়দ তাষজা ১৮, ৩৬৪-৩৬৩৬, ৩৭০-৩৭৫ 

সৈয়দ হাসান ১৮২, ২৪৯, ২৮৭ 

সোনাবাঙ্ছু (অঞ্চল) ৩২২ 

সোনাভান ৩ ৬১, ৩৬৩, ৩৬৬ 

সোমনাথ ১০৪ 

সোমপুবী বিভা ১৪, ৩২, ৩৭ 

সোযাত ২৯ 

সোলাযমান ২৭২ 

সোলেমান নবী ৪০০ 

সৌব্‌ সম্প্রদাম ১০ 

সৌবাষ্টর অঞ্চল) ৩২, ৩ও 

স্বস্দপুবাণ 5০05) 

স্নো 5 

'স্বব পবিচ্ছেদন' ৪৪ 

স্ববপঢ বণ গোস্বামী ৩৪২ 

স্বর্গাবোতণপর্ব ৩২৩) ১৩২ 

স্বণগড় ১০৪ 

'ম্বণগোধিকা' ২১৩, ২১৪ 


হজরত আদম ১১৮, ২৮ ৩) ৩ ৬০ 

ভজবত বকর ১৪০ 

হজবত আলা ১৪১, ১৪৪, ১১১, ৩৬৩ 
৩১৪) ৩৬৬, ৩৭৩ 

হজ্বরত উদ্দিস ৩ 5০ 

তগ্রৃত ইন্লাহিম ২৮৬, ৩৬০ 

হজরত ঈসা ০৮৫ 

ভজরত ওমর ১৪০, ২৮৯ 

তজবত জিব্রাইল নূব ই এলাহী ১৯৮ 

হজরত নূহ ৩ ৬০ 

হজরত মুসা ১৫৮, ৯৭২, ২৮৬ 

হা্সবত সুহম্মদ সোঃ) ১৪০, ১৪৪, ১৬১, 
১৮৮, ২৪৪) ৩৫৮, ৩৫৯) ৩৬০, ৩৬৬, 
৩৬৯), 2৭5 

হজরত সালেহ ১5০ 

হজবত সিপ ৩ ৩০ 

হঙ্গবত ভুদ ৩৩০ 


তনুফা 2৭৪) 


ঠ 


' তপুপযকর” ২৭৮ 


তবগৌলী ৭৯ 
“তবগৌরী স্বাদ” ১৬৭, ১৬৯ 
হবপার্বতী 2০৮ 


8৫ %* 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৫, ২৩-২৫, ২৯, ৩০, 
৫৮, ৭৭, ৪১৩ 

তরিকেল ৫ 

হরিচরণ দাস ১০৫ 

হরিদশ্য ২০৪ 

হরিনারায়ণ ৭৯ 

হরিনারায়ণ কবিবাজ ৩৪ ৬ 

হরিপাল ২৩০ 

হরিবংশ ৩১২০, ০২১, ৩০৮ 

'হরিভক্তিবিলাস' ১০ ৬, ১০৭ 

“তরিলীলা' ৩৪০ 

তরিশ্মন্দ্র ২২৭, ২৩২, ৪১০ 

“হরিশ্চন্দ্রের পালা' ২৩৫ 

“তর়িসিচ্ত' ৭৬ 

হরিহরপুর (অঞ্চল) ০১২ 

হরিতর বাইটতি ২৯৪ 

হরেনযঃ মুখোপাধ্যাম ৭৮, ৯৪ 

তরী ৩২৩ 

ধমিশ ১৫, ৫৫ 

চা গৌসাট ৪১১ 

হাওডা ১৮, ৩০৭, ৩৬২) ৪০৩ 

হাওয়া বিবি ১৮০ 

"হাজার বছবের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ 
গাল ও দোতা ২১ 

হাজার মসাযেল' ২৮৫, ২৮৬ 

হাজী মুহম্মদ ১৫ ৩, ১৫৭, ১৭৯ ১৮৪, ২৪৯, 
২৫০, ২৬১ 

হাটহাজারি ২৭৪ 

হাড়িপা ৩৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১-১৯৫ 

হাতনল (গ্রাম) ৩৩৩ 

'হাজেমভাই' ৩৬৩, ৩৭3, ৩৮৮ 

হানিফা ১৪০, ৩৬৩, ৩১৩৪ ৩৬৩৩, ৩৭৪ 

'হানিফা ও কয়রা পবী” ১৪২, ১৪৪ 

“হানিফার লড়াই” ২৪২, ২৪৪, ৩১৩ 

হান্টার ২৬৭ 

হাফিজ ৩€ 

হাফিজুদ্দীন নফসী ৩৮১ 

হাফেজ ১২৩ 

হাফেজপুব ৩ ৬৫ 

হামযা খান ১৪৯ 

হামিদ খান ১৪৮ 

হামিদুল্লাহ খান ২৫৫ 


হায়াৎপুর ২৩৬ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাগলা সাহিত্যের ইতিকথা 


হারুন-উর-বশীদ ২৭২ 

তালিশহর ০৯২, ৩৯৩ 

হ্াগল বাশু ১৮৩ 

হাপন বাঙজা ৪০৭, ৪১১ 

হাসান ১৪০, 2৫৮ 

হাসান তোসেন দলন' ২০২ 

“তাসান হোসেন পালা' ২০৯ 

“ছিতজ্ঞানবাণী' ৩৫৭, ৩৫৮) ৩ ৬০ 

চিতোপদেশ ৩৫৭ ৩৮১১, ৩৬৯, ৩৮১, ৩৮৫ 

ভিন্বি ৫ 

হিন্দুপুরাণ ৭৪, ১৯৯, ২০১) ৩০১, ৩১৪, 
৩২৮ 

হিন্দু সম্কৃতি ৯ 

চিমালয ২২১, ৩৯৫ 

হিবাট ১৩৮ 

ভীরা ২৩৪ 

হীরানটী ১৯১ 

হীবাবতী ৩৪৯ 

হীরালাল ৩৮২ 

ভ্রগলী ১৮, ১৫৪, ২৩৬, ৩০৫, ৩৫৭, ৩ ৬২, 
৩ ৬৫ 

হুমাযুন কবির ২২ 

হুসনা বানু ৩৭৪ 

হুসেন ৩৫৮ 

হুসেন শাহ ১৭, ৯৭, ৯৮, ১১৭, ১১৮, ১২০, 
১৩৩) ১৫৪, ২০৫, ২০৭, ২৪১ , প্র. 
আলাউদ্দীন হুসেন শাহ 

হদয মিশু ২১৭ 

জদযবাম সাউ ২৯৭ 

'হেতুবিদ্যা' ১৪ 

'তেদাযেজুল ইসলাম' ২৫৫, ২৫৮, ৩৬৪ 

কেন্দিমা ৩৭৩ 

হেমন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায ৭৭ 

তেমস্তসিগ্ত ৩০৩ 

হেমলতা দেবী ১০৭ 

হেয়াত মাহমুদ ৩৫৭-৩ ৩১, ৩ ৬৯ 

হেরুঅবীণা ৪৭; দ্র. বীণাপা 

হেরুক ৪৭; দ্র. বীণাপা 

'হেরুক-সাধন' ১৪ 

'হোলি' ১৩ 

হোসেন ১৪০ 

“হোসেন মঙ্গল' ৩ ৬৫ 

হোসেন শাহ বাদশা ৩৮৭ 


